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৩/ 
সুচীপত্র। 


প্রথম অধ্যায়। 
বঙ্গতাষার উৎপত্তি 
| (১--৪ পৃঃ)। 
 বঙ্ভাষা ও বঙ্গাক্ষরের উৎপত্তি কম্বন্ধে প্রচলিত মতের সমালোচনা । আর্ধাগণের ভা 
ও অক্ষরের ন্বতঙ্থতা, বিম্ম সাহেবের মত। গোঁড়ীয়ভাষা সমূহ । কথিত ভাষার আদি নিয়ে 
দুরহছতা। লিখিত ভাষার পরিবর্তনের কাঁরণ। ডাক্তার হোরন্লি সাহেবের মট। 
দ্বিতীয় অধ্যায়! 
সত, প্রাকৃত ও বাললা। 
(৫--১৮ পৃঃ )। 
বৌল্ধাধিকারে সমাজ, শাস্ত্র ও ভাষার অবস্থা। হিশ্ূধর্সের পুনরখান ও ভা 
সংশোধনের চেষ্টা। কৃত্তিবাসী রামায়ণ হইতে রদ্থাকরদহার বিবরণ । আস্থান্য গৌড়ীয় 
ভাষার সঙ্গে বঙ্গভাষার তুলনা। বন্্তাষার সঙ্গে সংস্কৃতের নৈকটা। প্রাকৃত হইতে বঙ্গভাষার 
উৎপত্তি, উদাহরণ স্বর দীর্ঘ শষ তালিকা! স্কলন। প্রাকৃত ও বাস্তলার ব্রিয়াগত সাদৃশ্য--. 
প্রাটীন বঙ্গীয় কাবা সমূহ হইতে উদাহরণ প্রয়োগ ।* অপক্রংশ ভাষার সহিত হলে স্থলে 
বাঙ্গলার নৈকটা। শবাগুলির বন্থভাষায় পরিণতির নিয়ম । সংস্কত, প্রাকৃত ও বাঙ্গুলার 
গরল্পর সম্বন্ধ । সংস্কৃত হইতে শব্দ সংগ্রহ করিয়! বন্গুভাষা পুষ্ট করিবার চেষ্ট। ও তৎসমালোচন। 
তৃতীয় অধ্যায়। | 
পাশ্চাত্যমত | বিভক্তি চিহ্ন ও ছন্দ। 


(১৮০৩২ পৃঃ)। 

“বঙ্গুভাষা অনার্ধযভাষ! হইতে উদ্ভুত” ফোর্ড, ল্যাথাম, এগ্ডারসন, কে এবং কন্ডগুয়েল 
প্রভৃতি যুরোপীয় প্তিতগণের এই মতের আলোচনা । ডাক্তার হোরন্লি সাহেবের যুক্তি। 
বিভক্তি চিহ্বের বিচার ও বাঙ্গল প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়। প্রতৃতি সমস্ত বিতক্তিই যে 
কোন না কোন রূপে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাহা! বহু সংখাক উদাহরণ দ্বারা 
প্রমাণিত করিবার চেষ্টা ।* অসন্ঃগ্বণের ভাষার সঙ্ে বঙ্গুভাষার কথঞ্চিং মিশ্রণ । ছন্দ 
সমালোচনা । বঙ্গীয় প্রাচীন কাবাগুলির সমস্তই পূর্বে গীত হইত, তজ্জন্য প্রথমতঃ অক্ষরের 
নিয়ম ছিল না; প্রাচীন কাবাগুলির অনেক স্থলেই পয়ারাদি ছনের পরিবর্তে রাগ রাঙ্সিপীর 
উল্লেখ দৃষ্ট হয়, উদাহরণ । সংস্কত ও প্রাকৃতের সন্ধে বাস্লা ছন্দাদির নৈকটা। 


_ চতুর্থ অধ্যায়। * 
(১) মাণিক চাদের গান। (২) ডাক ও খনার বচন। 
(৩৩৪৯ পৃঃ) 
প্রাচীন বঙ্সসাহিতোর প্ীবৃদ্ধি হিনুধর্সের পুনরুখানের কল,_হুতয়াং বৌদ্ধাধিকারের 
নিদর্শন তাহাতে বড় বিরল, তথাপি কিছু আছে, তাহা (১) সাণিকর্টাদের গাল ও (২) ডা 
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ও খণার বচন (৯ মাণিকাদের গান সম্বন্ধে বিভৃত আলোচনা, প্রক্ষিণ অংশগুলির বিচার, 
বৌদ্ধাধিকারের নিদর্শন, মাণিকাদের সময় নির্ধারণ, কবিতের নমুনা। ডাক ও খনার 
বচন, বৌদ্ধাধিকারের প্রভাব ;--ডাঁক ও খনাক়্ ধতিহাসিকত্, ডাকের বচন ও খনার 
বচনে প্রতেদ । বর্ণিত বিষয় সমালোচন, জ্যোতিযের প্রতি অতিরিক্ত আহ্থা। যৌদ্ধধি- 
কারে অপ্রচলিত শের বিস্তৃত তালিকা। এই সময়ের বঙ্ৃাষা সংস্কৃতের প্রভাব বর্জিত, . 
উদাহরণ ; সামঞজিক আচার ব্যবহার, সাদিনা', 'দশা', “ত্রিশ? প্রস্ততি আচারের উদ্লেখ। 

পঞ্চম অধ্যায় | প্‌ 
(১) ধর্মকলহে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি। (২) প্রাচীন বন্বসাহছিভোর বিশেষ লক্ষণ | 

(৪৯--৬৩ পৃঃ)। | 
।. লীলা সম্প্রগায়ের ধর্ম সমর্থন জন্য ভাষায় তাহাদের মাহাজ্মা প্রচারের প্রয়োজন, ও 
তদুপলক্ষে মনসা, চণ্ডী শিব, বিষ প্রভৃতি দেব দেখীগণের গীতি প্রচার, শান্ত চচ্চার 
এরতাব ও নিয্শ্রেণীতে শাস্ত্র জানের বিস্তার; হিনদুধর্শের পুনরুথ|নে ব্রাহ্মণ শক্তি প্রচারিত 
হইলেও ব্রান্গণগণ সর্বদাই ধর্পের নায়ক হইতে পারেন নাই, উদাহরণ । এই ধর্দুকলছে 
বৈফবগ্রণের নেতৃত্ব, বৈষ্ধগণের প্রতি নানারপ বিরুদ্ধতা সেও তাহাদের গুভাব বিস্তার ও 
তাহাদের ষ্বারা বয়্ভাষার পরিপুষ্টি। প্রাচীন বস্রসাহিতোর বিশেষ লক্ষণ, ইংরেজী 
সাহিতোর সঙ্গে প্রতেদ। বশীয় প্রাচীন লেখকগণের অনুকরণ বৃত্তি, তৎসম্বন্ধে প্রাচীন 
বঙ্গমাহিতা হইতে বহুবিধ উদাহরণ । সমগ্র কাবা অনুকরণের চেষ্টার সঙ্গে শংশ বিশেষের 
অমুফরণের উদাহরণ । এই অনুকরণ বৃত্তির দোষ ও গুণ | বৈষ্ণব নাহিতো স্বাধীনতার 
নব বিকাশ ও তছুপলক্ষে জয়দেব, জ্ঞানদাঁস এবং কৃষ্ণকমল প্রভৃতি কবিগণের রচন। হইতে দৃষ্াপ্ত। 


ষষ্ঠ অধ্যায়। 
গৌতীসধুগ অথবা শ্রীচৈতন্য পুর্ব সাহিত্য 


(১) পঞ্চগৌড়। (২) অন্ুবাদশাখা | (৩) লৌকিক ধর্মশাথা। 

(৪) পদ্দাবলীমাথা (৫) পা হ্ত্রপাত শাখা । 

(৬৪--১২৭ পৃঃ) £ ০৭ 
মা, রা রঙ্গ, ও বশ্তসাহিতা হইতে ৪ গৌরবের উদাহরণ | মৌলের 
| উৎমাছে বন্গভাছা সর্কা প্রথম পৃ্ট হয়। কৃত্তিবারের আত্ম বিবরণ । কৃত্তিবাষের রামায়ণের 
সঙ্গ প্রক্ষিত্ব জংশের যোদনা। কাঁভলার মুদ্রিত রামার়ণের সঙ্গে কৃত্ধিবাদী রামায়পের 
মূলতঃ গ্রভেদ। (এই নে ওষ্টম অধায়ে ২৯৭ পৃষ্ঠ] ও জষ্টবা)। কৃত্বিবাসের রামায়ণের 
সমালোচন! | কৃতিবাসী াায়ণের উপর শেষ সময়ের কবিগণের হস্তক্ষেপ জনিত পরিবর্তনকে 
বিস্তৃতি বল! যায় কিনা। মহাভারতের জনুবাদ গ্রষঙ্গ। সঞ্জয় কৃত মহা্ভারত। সপ্রয়ের 
খরাচীরত সন্ধে ক্মালোচনা। মঞয়ের মহাভারত হইতে কবিঘবের দৃষ্টান্ব। করীজ। ও 
উর নবীর মহাতারত। হুসেন সাহার প্রন, গরাগল খায় আদেশে কৰীন্ের ষহাক্ারতের, 
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নুবাদে হত্তক্ষেগ। কবীর মহাভারত হইসে রচনার দৃষ্টাপ্। ছুটি বীর আদেশে 
বচিত অশ্বমেধ পর্ব; কৰি গ্রীকর নঙ্গী কৃত দেই সময়ে সামানা রগ একটু এতিহাসিক 
বিষরপযক্ত অবতরণিক|। শ্রীকর নন্দীর কবিত্বের দৃষ্টান্ত । সপ্রয় কবীল্র পরমেখয়, প্রীকর নন্দী 
গ্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের মহাভারত জৈমিনী ভারত দৃষ্টে লন্কলিত। মালাধর বসুর 
শ্রীকৃষ্ণ বিজয় মালাধর বসুর বৃত্বাস্ত। যুলের সহিত শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের তুলনা, ও শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের 
কবিদ্বের সমালোচনা । লৌকিক ধর্ম প্রসঙ্গ, লৌকিক দেবতা! মনসা, চণ্ডী, মতানারারণ। 
দক্ষিণের রায় প্রভৃতির পৃজ। প্রচারের প্রয়োজন । মনসা পুজার প্রসঙ্গ। চা? লদাগর, 
বেহুলা ও মননার চরিত্র সমালোচনা | কাণা হরিদত্, বিজয় গুপ্ত, নায়ায়ণ দেব প্রত্ৃতি 
মনসামঙ্গল রচক কবিগণের বিভ্ত প্রস্থ । মনসার গীতের বিষয়ের এতিহাসিকত। 
চণ্ডী গঁচালী লেখক কবি জনার্দনের প্রসঙ্গ । রতিদেব কৃত মৃগলন্ধের বিষয় । পদাবলীশাখা। 
বাঙ্কালী কবিগণের পদাবলী রচনায় শ্রেষ্ঠ্ব-পদাঁবলীর বিষয়। বিদ্যাপতি, বিদাপতির 
জীবনী । মিথিলার সহিত বঙ্গদেশের সম্বন্ধ । বিদাপতির কবিত্বের সমালোচন1।: বিদ্যাপতির 
প্রমজে চণ্তীদামের সঙ্গে তাহার তুলনা । চ্ীদাস, ও তাহার পদ সমালোচনা । কাবোতি' 
হামের পুত্রপাত শাখা শ্রীধর্দমঙ্গলের প্রনঙ্গ, খেলারাম কবির ধর্মমঙগল | রীজমাল] | 


ষষ্ঠ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট | 
১২৮--১৪৬ পৃঃ )। 

ষষ্ঠ অধায়োক্ত কবিগণের সময় নির্দেশ সহিত সংক্ষেপে পুনরুল্পেখ । প্রাচীন কবিগণের 
স্বপ্ন কিনব] দৈব বরের ভাগ করিয়া কাবা রচনায় হন্তক্ষেপপ্রথা, বৈষ্ণব কবিগণের সততা । 
পঞ্চগড়ের পরষ্পর সম্বন্ধ পুর্বে বেশী ঘনিঠ ছিল ভাষা ও স।হিতো নির্দিষ্ট আচার বাবহার 
হইতে তাহার উদাহরণ পূর্ব ও প্রাচীন বঙ্গের ভাষাগত পার্থকা ও তৎসন্বদ্ধে হত. 
মঙ্কলনের চেষ্টা। সংস্কৃতের প্রভাবের নিদর্শন । গোৌঁড়ীয়যুগ অধ্যায়ের অপ্রচলিত ও দুরূহ 
শক্ষের বিস্তৃত তালিকা । বিভক্তি ক্রিয়া ও ছন্দাদি সম্বন্ধে আলোচনা । পরিচ্ছদ, আচার 
বাবহার, বাণিজা ইতাদির প্রসঙ্গ । 

“শ্রীচৈতন্-সাহিতা” যুগ্ঠের পূর্বাভাস ; বঙ্গসাহিতো প্রেমের জনন, চণ্ীদাসের নিরভাঁক 
প্রেমের কথা। শ্রীচৈতনা প্রভুর প্রসন্ন । 


মণ্ডম অধ্যায়। 
জীচ্তৈন্য সাহিত্য বা নবন্বীপের ১ম ঘুগ। 
€১) প্রচৈতনা দেব ও এই যুগ্বের সাহিতা, (২) শিচৈতন্যদেবের র্লীবন, 
(৩) পদীবলীশাখা। (৪) চরিতশাখা। 
(১৪২১৯ পৃঃ )। 
. ছিভীয়াসের গানে জীচৈত্ষ্যদেবের পূর্ববাতাস ) পছারদীর সহিত প্রীচৈতগ্দেষের জীবনের 
সন্বজ্জ। জীচৈতগ্দেষের সীবন, উহার আতির্ভাবের সময় নবীপের জযস্থা, তির গান, 


০ 


ভিন্ন ভিন্ন দেণী অপরাপর বৈধ্বগণের উত্তেখু। শীচৈতগ্যাদেবের জীবনের কৃতকার্যাতার মূল কারণ 
জন্ম ও শৈশব, শৈশবের চীপলা। নিমাই ছাত্র ও নিমাই অধাপক। গদাধর, ঈশবরপুরী 
ও প্রীহটবাসীগণের সঙ্গে চাপলা। দিষ্বিজয়ী ঈয়। নিমাইর চরিত্রে ভক্তির পূর্বাভাস, 
শ্রীৃষচৈতন্ত, গলা গমন ও তথা হইতে প্রতাগমন, ভির বিহলতা। শ্ীচৈতন্ত দেখের 
প্রতি লোকবৃনের অনুরাগ । তাহার জীবনে ধর্মনীতি, কোমলতা ও কঠোরতার সংমিশ্রণ ।. 
 সোছং। গ্রীচৈতন্যদেবের বিনয়। সমাজে শ্রীচৈতস্দেব কৃত নব জীবন প্রতিষ্ঠা। বক্সসাহিতো 
চরিভাখানের হি । পদাবলী সাহিতা। শ্রীযুক্ত হ্রপ্রমাদ শাস্ত্রী মহাশয় কৃত বৈষ্ণব 
কবিগণের নাম ও পন সংখার তালিকা । মৎ সংগৃহীত অতিরিক্ত তালিকা । একাধিক 
বাক্তির এক নাম ও তাকে দাস শব্দ গ্রহণে পরিচয়ে বিজন, এই প্রসঙ্গে গোবিষ্দ দাস' 
“বলরাম দাস', 'যছুনলন দাস”, 'নরহরি দাস প্রভৃতি এক নামে অভিহিত ভিন্ন ভিন্ন 
কবিগগপের পরিচয়ের চেষ্টা। নয়জন মুমলমান বৈষ্ণব কবির নাম। গ্লোধিন্দ দাস, বলরাম দাষ, 
জঞানদাস, যছুনন্দন, পুরুষোত্তম (প্রমদাস) গৌরীদান, নরহরি সরকার, বন রামানন্দ, রায় 
রামানন্দ, ঘনষ্ঠীম, বংশীবদন ঠাকুর, চৈতন্য দাস, পরমেশ্বর দাস, বীর হাম্বীর, নৃসিংহ দেব, 
মাধবী প্রভৃতি বৈষণব পদকর্তাঞ্ঈণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। বৈষ্ণব কবিগণের পদের সংক্ষিপ্ত 
সমালোচনা! । গোবিন্দ দস, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস প্রভৃতি কবিগণের তুলনায় সমালোচন। 
পদ সংগ্রহ সমূহের প্রনঙ্গ। বাবা আউল মনোহর দাস কৃত। পদ সমুদ্র । বৈষ্ণষ দাস ( কাহারও 
কাহার মতে এই ব্যক্তির নাম গৌঁকুলচন্ত্র সেন ) কৃত পদকল্পতরু। অপরাপর পদ সংগ্রহ 
ও তত সঙ্কুলন কর্তাদিগের নাম। পদকল্পতরু সম্বন্ধে আলোচনা । যে প্রথালীতে পদের 
যোজনা কর! হইয়াছে, তাহার মমালোচন! ও উদাহরণ স্বরূপ পদকল্প লতিকা হইতে এক 
অংশ উচ্ীত করিয়া প্রদর্শন । পদাবলী সাহিত্য সম্বন্ধে শেষ কথা। চরিতশাখ!। গোবিদ্দ 
দাগের করচা ইত্যাদি। চরিতশাখা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটি কখা। গোবিন্দ দাসের 
করচার সমালোচনা, মহাপ্রভুর দাক্ষিণাতা ভ্রমণের প্রসঙ্গ এবং ফুটনোটে আধুনিক 
মানচিত্রোষ্লিখিত স্থান সমূহের সঙ্গে চৈতনাদেব অনুস্ত পথের একা স্থাপনের চেষ্টা । 
বৃন্দাবন দাসের চৈতগ্কতাগবত, গ্রন্থকারের বিবরণ ও উজ পুস্তকের বিস্তৃত সমালোচন। 
লোচন দাসের চৈতন্য মঙ্গল গ্রস্থকারের বিবরণ ও চৈতনামঙ্গলের বিস্তৃত সমালোচিন!। 
কুষ্দাদ কবিরাজ কৃত চৈতনা চরিতামৃত। গ্রস্থকারের বিরণ ও চৈতন্য চরিতামূতের বিস্তৃত, 
সমালোচন। নরহরি চত্রবন্তীর পরিচয়। তদ্রচিত ভক্তিরত্বাকর, নরোত্বম বিলাস প্রভৃতি 
প্রস্থের জালোচন| ৷ রূপ গোস্বামীর বংশাবলী। অপরাপর বৈষ্ণব মহাজনের সংক্ষিপ্ত চরিত । 
ভজ্তিযন্বা্ছরের সযালোচনঃ, তৎ প্রসঙ্গে বৈষ্ণব চরিতাখ্যান সমূহের লক্ষা সম্বন্ধে মন্তবা। 
তক্রিরত্বাঞ্করের অধ্যায় বিভাগ ও শ্রস্থো্ত বিষয়ের আলোচনা । নরহরি চক্রবন্তী রচিত 
অপরাপর পৃষ্টকের নাম, নরোত্বম বিলাসের বর্দিত বিষয় ও তখয়মালোচন। নরহরির 
ইতিছাস রানার নিদর্শন | 'গৌনচঙগিত চিন্তামণি। হইতে কবিতের দৃষ্াস্ত। মিতানল দাস 
আচ পম বিচার সমাংজাচদা। রচনার নমুন| পরদর্শন'। যছুননাল দান কৃত “কর্ণ, 





৬/ 


প্রেমদাস (পুরুযোস্তন) রচিত্ব বংশীশিক্ষা, ও চৈতন্যচন্্রোদয়, অগজীবন জ্শ্র প্রণীত 
মনঃমন্তোমিপী, মহাপ্রদাদ বৈভব, ও বৈষ্ণবাটার দর্পণ প্রভৃতি পুস্তকের বিষয় মংক্ষেপে টরল্েখ। 


৭ম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট | 


( ২১৯*--২৪১ পৃঃ )। 

আগর দ্বাসের শিষ্য নাভাজী রচিত ভক্তমালের কৃষ্ণদাস বাবাজি কৃত বঙ্গানুবাদের 
সমালোচনা ॥ মাধষাচার্য বিরচিত ভাগবতের অনুবাদ । মাধবাচার্যোর পরিচয়। লাউড়িগা 
কৃষ্ণণাদ রচিত ভাগবতর অনুবাদ । * লাউড়িয়। কৃষ্দাসের পরিচয় । লাউড়িয়! কুষাদাসের,। 
“অদ্বৈত শৃত্র তকরচা |” ঈশান নাগর প্রণীত “অদ্বৈত প্রকাশ |" যছুনদ্দন দাস কৃত 
গোধিদালীলামূত। যছুনন্দন দাস কৃত অপরাপর অনুবাদ পুস্তকের উল্লেখ । নরোত্তম দাসের 
(প্রমভক্তি চক্রিক, সাধনভক্তি চক্তিকা, হাটপত্তন প্রস্ৃতি পুস্তকের উল্লেখ । বিবর্ত বিলাসের 
প্রসঙ্গ । বৈষ্ণব গ্রন্থগুলির আদর্শের ধকা। বঙ্গভাঁষায় হিন্দীর প্রভাব। গোবিন্দ দানের 
মৈধিলভাষ! অনুকরণ শ্রীহটের সত্যরাম কবির রচনা হইতে দৃষ্টান্ত সন্কলম। চরিত- 
সাহিতো হিম্দীর প্রভাব । চরিতাখ্যান সমূহে ন[নারপ ভাষার মিশ্রণ, চৈতন্য চরিতামৃতের 
মিশ্র ভাষার দৃষটাস্ত। বঙ্গসাহিতো উদ্দিত সংস্কৃত, ও থাটি বাঙ্গলা এই তিন পঙ্জির 
প্রতিষ্বন্দিতা। বঙ্গভাষার 'প্রাকৃত' অভিধান। এই যুগের অপ্রচলিত ও ভিন্নার্ঘে ব্যবহৃত 
' শবের তালিকা। ছন্দ ও বিভক্তি বিচার। সমাজের অবস্থা । শান্ত ও বৈষবগণের কলহ। 
অবতার বাঁদের প্রচার । বৈষ্ববগণের ক্রমশঃ বিলানের প্রতি রুচিপ্রবণত1। শ্রীনিবাস ও 
নরোত্তমের প্রসঙ্গ । শ্রীনিবাসের জীবনের প্রথম ভাগের উন্নত তক্কি বিহ্বলতা, কিন্ত 
পরে কিঞ্চিৎ অবনতি ৷ জাহুবীদেবীনন বিষয় । বৈষ্ণব সমাজের সংস্কারের অবনতি । সমাজের 
অপরদিকের ছুর্গতি। নরহত্যা *প্রভৃতি বাভিচার। এই সময়ের বাজার ব্ায়। বিবাহ 
ইতাদি বাপারের খরচ, এই সম্বন্ধে চৈতনাপ্রভূর বিবাহের প্রসঙ্গ । দেকেলে নামের সঙ্গে 
অসঙ্গত উপাধির যোজনা । রাজনৈতিক অবস্থা, দস্থাগণের প্রাছুর্ভাব ও বিখাত দহাগণের 
নাম। মৈথিল শবগুলির কতকটির অর্থযুক্ত তালিকা। বাঙ্গল! ভাষার উপর হিঙ্দীর 
স্থায়ীচিহ়। বৈষবগণের নু শব্দ প্রিয্নতা । বৈষবর্গণের শিরোমুণ্ডনের সমালোচন]। 
বৌদ্ধগণের প্রভাবের শেষ চিহ্। নুবুদ্ধি রায়ের বিষয়। বৈধবযুগের সম্বন্ধে শেষ কথা। 
'স্কারযুগের প্রসঙ্গ । | | 


অধম অধ্যায়। 
সংস্কারযুগ। (১) লৌকিক ধর্দশীথা। (২). অহ্বাদশাখা। 


্‌ (২৪১--৩১৭ পৃঃ)। ্‌ 
স্বরণ কেনে বলি? প্রাচীন কাবাুলির অনুকরণ। এই অনৃকরণ সর জী 
আখ্যায় বাচা কি না? লৌকিক ধধ্দরশীখা। মাঁধবাচারধয। মুকুদদরাম, রাখেখর টাচ, | 
কেতকাহাম ক্ষেমানন প্রস্ৃতি ও ঘনরাম। বররামের চণীকাবা। মাধবাচার্যা ও মুকুপারাম, 





্ 

এই ছুই কধিকে তুলনায় সমালোচন। , মীধবাচার্ষোর রচনার স্বাভাবিকন্ব। মাধবাচাযোর 
রচিভ বৈষ্ঃবপদ | মাধযাটার্যোর যুদ্ধ ব্র্নায় তারতচল্রের যুদ্ধ বরনার পুর্বাভাস। কবিকষ্কপের 
সময় দেশের অবস্থা, মুসলগানগণের অত্যাচার, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে নানা স্থান হইতে দৃষ্টান্ত 
সন্কলন। প্রচলিত মুনলমানী শব্ধ দ্বারা সমাজের অবস্থা প্রদর্শন । মুকুল রামের পরিচয় । 
উত্তীকাব্যের সময় নির্ধারণ। মুকুন্দ রামের ভ্রাতাগণের প্রসঙ্গ । চণ্ীকাবোর সমাজোচনা 
 কবিকঙ্কণের মনুষা চরিত্রে অন্দ্টি। তাহার রচনায় পুরুষ চরিত্রের ধর্বতা। ঘটনার 
বৈচিত্র সত্বেও শ্রেষ্ট কাবোচিত মুল কেনের অভাব! কালকেতুর গল্প, শৈশব, বিবাহ, 
গণ্তগণের সঙ্গে তব, চণীর পণ্তগণকে আশ্রয় প্রদান। কালকেতুর কুবর্ণ গোধিকা আনয়ন ; 
ফুন্্রার নন্দেহজনিত কষ্ট, স্বামীকে ভৎনন, ভগবতীর স্বরূপ গ্রহণ, কালকেতুর রাজা 
হওয়া ও কলিঙ্লাধিপতির সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয়। কলিঙ্গাধিপতির সঙ্গে মিত্রতা । কালকেতু ও 
ফুল্পরার ্র্গারোহধ । ভাঁড় দত্তের বিশ্বৃত বিবরণ । শ্রীমস্ত্ের গল্প। ধনপতি সদাগরের 
পায়রা উড়ান। খুল্লনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও পূর্বরাগ । খুল্পনার সঙ্গে বিবাহ, লহনাকে 
প্রবোধ প্রদান। ধুল্লনার প্রতি লহনার স্েহ। ছুই সতিনে কলহ। খুলনার ছাগ রক্ষণ। 
বনের শোভ। দেখিয়া খুল্পনার বিরহ । চণ্ডীর কৃপ!। ধনপতির প্রতযাগমন। ধনপতি ও 
খুল্লনার মিলন। খুল্পনার পরীক্ষা ধনপতির দিংহল গমন, কমলে কামিনী দর্শন ও 
কারাবাস। শ্রীমন্তের বালাকাল। শ্রীমন্তের সিংহল গমন। সিংহলে কষ্ট । শ্রীমন্তের মশান | 
নুশীলার বারমান্তা। পিতা পুত্রের দেশে প্রত্যাগমন। শ্রীমন্তের দেশীয় রাজার কন্যাকে 
বিবাহ। স্বর্গারোহণ । মুকুন্দরামের শিব বিবাহাদির বর্ণনা ও ততপ্রসঙে ভারতচন্ত্র রায়ের 
সঙ্গে তুলনা । রামেশ্বর ভট্টাচার্য | রামেশ্বর ভট্টচার্যোর পরিচয়, ততপ্রণীত শিব সংকীর্ভনের 
সমালোচনা । সত্যপীরোপাখান। কেতকা দাম গ্ষেযানন্দ প্রভৃতি ৩১ জন মনসা 
তাান রচক কবি। বেহুল'র চরিত্র। কেতকা দাস ও ক্ষেমানন্দের ঘং নামানা পরিচয় । 
বরধমাঘ দাসের কবিদ্বের নমুন| | ঘনরাম। মযুর তট, খেলারাম ও রূপ রামের ধর্মমঙ্গল। 
ঘনরামের পরিচয়। ঘনরামের শ্রীধর্ঘমঙ্গজল কাবোর বিস্তৃত সমালোচনা] | অনুবাদশাথা | 
(ক) ক্ষার কু উপাখ্যানাদি। (খ) রামায়ণ ও মহাভারতাদি। সংস্কৃতের অনুকরণ চেষ্টা। 
সংস্কৃত গ্রস্থের অনুবাদ পুস্তক, তওপরস্গে দ্বিজ্কংসারি প্রণীত গ্রহ্লাদ চরিত্র, পরীক্ষিত 
সন্বাদ। লোকনাখ দত্ত প্রণীত নৈষধ, দিজ মুকুম্দ প্রণীত ইঞ্জদাক্ উপাথান, রাজারাম দত্ু- 

প্রণীত দীপ, মধুহদন নাপিত প্রণীত নল দ্য়্তী, দ্বিজ ভবানন্দ প্রণীত হরিবংশ, 
। জনস্তরাম দত্ত রচিত ক্রিয়াযোগসার, বিবিধ লেখক সংস্কলিত রঘুবংশের অনুবাদ গরুড় পুরাণ, 
অগ্থি পুরাণ, কালিকাপুরাঁঞ প্রভৃতি অনুবাদ পুস্তকের উল্লেখ । এইনব কবির রচনা হইতে 
কবিদ্বের তৃষ্টাস্ত। মধুহদন নাগিত রচিত নল দমযন্তীর সমালোচনা | দ্তী কাবোর বিষয় ও. 
অনা দত্ত প্রণীত ক্রিয়াযোগসারের প্রসঙ্গ । ঘোষাল বংশীয় রাজ! জয়নারায়ণ রচিত 
খা অনুবাদের বিস্তৃত সমালোচনা! । প্রেমানন্দ দাস লেখকের বিষয়। রামায়ণ ও 
হতীরষ্ীদর 'অনুবাদ। কুতিধালের রামায়ণে পরবর্তী ঘোর্জনা। বীর ও গঙ্জাদাস 
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দেনের রচিত রামায়ণ! ভবানীদাস বিরডিত লক্মণনিধিতয়। ছিপ ছু্গারাম প্রন্ঠিত দামায়ণ। 
অভ্ভুতাচার্যোর রামায়ণ । অগত্রাম রায়ের রামাযণ। রামমোহনের রামায়ণ । রধুনদ্দন- 
গোস্বামী রচিত রামরসায়ণ । মহাভারত । মহ|ভারতে গল্পের বাহুল্য ও যোজনার হুবিধা। 
ূর্বস্তী মহাভারত রচকগণের পরে রাজেন্দান কৃত শকুত্তুলোপাথান। গন্কাদাস সেনের 
আদিপরর্ব ও অশ্বমেধপর্র্ব। হষ্টীবরের রচিত স্বর্গারোহণ পর্ব । গোপীনাথ দত্তের দ্রোণপর্ব্ধ। 
কাশীদানের মহাভারত। কাশীদাসের পরিচয়। পুর্বববন্তী মহাভারত রচকগণের রচনা হইতে 

ংশ উদ্ধৃত করিয়া কাশীদাসী মহাভ!রতের সেই সেই অংশের সহিত তুলনা ও সাদৃষ্ঠ প্রদর্শন । 
কাশীদাদের কবিত্বের সমালোচনা । “কাশীদীস বিরচিত অপর তিন খানা কাব্যের উল্লেখ। 
গদাধর দাস বিশীচিত 'সারণ বিরাট ।" রামেশ্বর নন্দী বিরচিতত মহাভারত ও ত্রিলোচন চক্তবস্তাঁ 
বিরচিত মহাভারতের প্রসঙ্গ । 


অষ্টম অধ্যায়ের পরিশিউ | 


(৩১৭--৩২৬ পৃঃ )। 


বাঙ্কালীর বীরত্ব, কর্ধকাঁর পাইক, চামার পাইক, নট পাইক প্রভৃতির উল্লেখ। প্রাচীন 

বাঙ্গল সাহিত্যে প্রকৃত বীরত্ববর্ণনার অন্তাব। রাজনৈতিক বৃত্তান্ত। সামাজিক আচার বাবহার। 

* পরিচ্ছদাদি। শিক্ষার অবস্থা । নিম্ন শ্রেণীতে শিক্ষার অনুশীলন । স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা । 

সামাজিক অপরাপর কথা । অপ্রচলিত ও দুরূহ শব্দার্থের তালিক|। প্রাচীন বঙ্গনাহিতের 

কয়েকটি বাধাবিষয়ের সমালোচনা । দেব দেবীর প্রসঙ্গোপলক্ষে সামাজিক অবস্থ! উদঘাটন | 
সংস্কতের অনুকরণের ক্রমবর্ধিষু চেষ্টা ও পরবস্তাঁ যুগের পূর্বাভাস 


, নবম অধ্যায়। 
কুষচন্রীয়যুগ অথবা! নবদীপের দ্বিতীয়ঘুগ। 
(১) নবদ্বীপ ও কৃষণচন্ত্র। (২) সাহিত্যে নূতন আদর্শ। (৩) কাব্যশাখ| | 
(৪) গীতিশাখা। 


৬ (৩২৭--৩৮৭ পৃঃ )। 


নবদ্বীপ ও কৃস্খটন্ত্র। কৃষ্চন্জ্রের রাজ-সভা, ও চরিত্র। তাহার রহস্ত প্রিয়তা। 
চৈতন্যোপাসক প্রতি বিদ্বেষ । সাহিত্যে নূতন আদর্শ। পাশাঁর অন্নকরণ। জেলেখা। 
ব্দরচাচ্‌ প্রভৃতি পুস্তক হইতে দৃষ্টান্ত সংস্কলন। সৌনর্যোর আদর্শের খর্ধতা। জয়লা- 
মজন্ব, জেলেখ! প্রভৃতি পুস্তকের রচনার সঙ্গে ভারতচন্্ের দিদান্ন্দরের স্থলে স্থলে 
সাদৃশ্ঠ ৷ নৈতিক আদর্শের অবনতি কিন্ত শব প্রয়োগে গটুতা। কাবাশাখা। সাহিত্যে 
হিন্দু ও মু্নলমান উভয় সম্প্রদায়ের উপর. পরম্পরেক্ন প্রভাব। পঞ্পাবতী। আলোরাশল 
ফবির পরিচয়। প্মাবতী কাবোর বিভ্ৃত সমালোচনা । ভারতচন্ত্রের বিদ্যানুদদর। 
কৃষ্টরাম ও রামপ্রমাদের বিদ্যালয়ের সহিত ভারতচন্র্রের বিদাসলরের তুলনা। কৰি 
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কৃষ্টরাম দানের পরিচয়। রামপ্রসাদের পরিচয়। রামগ্রসাদের বিদ্যাহুন্দর | রামপ্রসাদের 
ধৈকব দিদা । রামপ্রসাদের গানের প্রসঙ্গ । ভারতচন্র রাঝের পরিচয়। তারতচল্ের কবিদের 
সমালোচনা । কামিনীকুমার, জীবনতারা, ও চন্্রকান্তের প্রসঙ্গ । রামগতি সেন, জয়নারায়ণ 
সেন ও আনন্দময়ী গুপ্তার পরিচয় । রামগতি সেনের 'মায়াতিমির় চক্্রিকার” সমালোচম| । 
জয়নারায়ণ সেনের চতীকাঁবোর সমালোচনা । “হ্রিলীলার” ফবিত্ব। আনঙ্গময়ী সপ্তায় 
কবিত্বের নমুনা । রসময় দাস কৃত গীতগোবিলের অনুবাদ। গিরিধর কৃত গীতগোবিদের 
অনুবাদ । ভুর্ণাপ্রদাদ মুখোপাধ্যায় কৃত গঙ্গাডক্তি তদঙ্গিণী। গীতিশাধ।। গীতি কবিতায় 
বাঙ্গালী মমোবাধ। জ্ঞাপন। রামপ্রসাদের গান। অপরাপর শাক্ত বিষয়ক সংগীত 
রচকগণের প্রসঙ্গ । রামবন্থ, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, রামছুলাল রার়। দেওয়ার্ন রঘূনাথ রায়, 
মৃজাহমেন আলি সৈয়দ জাফর এবং এ'নিকিরিঙ্গির গানের উল্লেখ । উক্ত বিষয়ে অপরাপর 
গ্লান রচকগণের উল্লেখ । বিদাহন্দর প্রসঙ্গ । গোগালচন্দ্র উড়ের গান। মধুকানের গান | 
দাশরধী রায়ের পাচালীর সমালোচনা । বৈষ্ণব কবিওয়ালাগণ। রামনিধি রায্নের (নিধুবাবুর) 
গান। রামবন্থুর বৈষবগীতি। হরুঠাকুর, রাহ ও নৃসিংহ, নিতানন্দ বৈরাগী, গোজলা গুই, 
বজেখবরী, গৌর কবিরাজ, গোরক্ষ নাথ, রাঁজকিশোর বদ্দ্োপাধায় নবাই ঠাকুর, জয়নারায়ণ 
বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি কবিওয়ালাগণের বিবরণ । ভোলাময়রা ও মধুকাঁন। পূর্ববঙ্গের 
কবিওয়ল! রামরূগ ঠাকুর। কুজ্ যাত্রার সংক্ষিপ্ত ইতিহান। কৃষ্ককমল গৌম্বামী। তাহার 
সংক্ষিপ্ত জীবনী। কৃষ্ণকমলের সংগীতের প্রকৃত লক্ষা ও বৈষণবধর্শ বন্ধ কয়েকটি কথ]। . 
দিবোন্সাদ প্রভৃতি গীতিকাবোর সমালোচন|। 


৯ম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট । 


(৩৮৯---৪০৩ গঃ)1. 


কবিওয়ালা ঈশ্বরচন্দ্র গপ্ত। ছন্দ বিচার, বৃতগন্ধী, ব্রিপদী, লঙ্কুত্রিগদী,। দীর্ধ ব্রিপনী, 
দীর্ঘ চৌপদী, লঘু চৌপদী, মাঁলঝাঁপ, তৃণক প্রভৃতি ছন্দের উদদাহরণ। সংস্কাত ছনের নিয়ম 
নজ্মন। প্রাচীন গদ্য সাহিতোর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। রূপ গোস্বামীর কারিকা, কৃষ্চদাস 
ক্ববিরাজের রাগময়ীকণা, নরোত্তম দাস কৃত গদাগ্রন্থ, দেবডামর তন্ত্র প্রভৃতি হইতে রচনার 
উদাহরণ। রাজ-দরবারের ভাষা । কামিনীকু্গার হইতে গদোর উদাহরণ । পত্রাদির তাষা। 
বঙ্গাক্ষরের প্রসন্ন, প্রাচীন তা্রশাসনের অক্ষর । অপ্রচলিত শব । কতকগুলি শঙ্ষের 
চিন্নার্ঘ গ্রহণ । থেউর গান। বাপিক্গা দ্রবা। স্ত্রীলোক সমাজে শিক্ষার চর্চা] | ভত্বলোকগণের 
শিক্ষা প্রন জয় নারায়ণের চটী হইতে উদাহরণ । ইংরেজ আগমনে লাহিতো নৃতন আদশ। 


সাঙ্কেতিক শব 


অআংম ৬... 
উঃ চঃ 


কবীন্ত্র 


ক,ক,৮, 
চ;কৌ 

চৈ, চ, 

চৈ, ভা, 

চৈ, ষ, 

প, কত, 
বি 

বেঃ গঃ প,খি 
ভাঁ,বি 


মা) চ, গা, 


১৩/০ 
সাক্কেতিক শব্দের অর্থ । 





ক্সর্ধ 


ভারতচঙ্দের অন্নদামস্তরল | 
রি উত্তর চারিত। 
কবীন্দ্র পরমেঙ্বরের কৃত মহাভারতের 
অনুবাদ (পরাগল্ী মহাভারত |) 
কবিকস্কণ চণী। 
চও্ড কৌশিক। 
চৈতনা চরিতামুত | 
চৈতনা ভাগবত । 
চৈতনা মঙ্গল । 
পদকল্পতরু | 
52০8 ম ব্দাসুন্দর | 
বেশুল গভমেন্টের প,ধি।, 
ভারতচন্ত্রের বিদানুলন়। 
মাণিক চাদের গান । 
এ 
৫ ....... মাঁধবাচার্যোর চতী। 
৮০৪ যুচ্ছ কটিক। 
মুপ্ধারাক্ষল। ও 
রাম প্রসাদের বিদ্যাহম্দয় | 
সপ্য়কৃত মহাভারত । 
শকুত্তলা । 
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নব্য অধ্যায়। 
_-্কষ্চন্জ্রীয় যুগ্ 


অথবা 

নবদ্বীপের দ্বিতীয় যুগ। 

১। নবহীপ ও কৃষ্চন্্র। 

২) সাহিত্যে নূতন আদর্শ। 

৩। কাব্যশাখা। ৪ 

৪1 গীত-শাখা। 

৯। নবদ্বীপ ও কৃষ্চচন্ত্র। 

মবদ্ধীপ হইতে তক্ষণসেন স্বাধীনতার পতাকা! ফেলিয়া পলাইয়া 
শিয়াছিলেন, নবদ্বীপের কোলে বসিয়া জয়দেবকবি সুধাময় গান গাহিয়া- 
ছিলেন; তারপর নবদ্বীপ ভারতবর্ষের শ্রেষ্ট সংস্কৃতচর্চার স্থান হইয়া 
াত়াইয়াছিল, মহাপ্রভুর পদধূপি দ্বারা ইহা বঙ্গদেশের শ্রেষ্ট তীর্ধে পরিণত 
হইয়াছে, -নবন্বীপের ধূলিরেধুতে হৃদয়বান বাঙ্গালী অশ্রপাত করিষেন। 
কিন্ত বন্ধীয় সমাজের অবস্থা ফিরিয়াছিল; যুগে যুগে স্বর্গের শাসন 

লইয়া প্রতিভাবান ব্যক্তি পতিত সমাজকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করেন $ 
কিন্ত দৈববরে দিখিজয়ী রাজ! যেরূপ সমস্ত বল প্রয়োগ দ্বারাও বৈলাস 
পর্বতকে কিঞ্চিৎ উত্তোলন করিয়াই অসমর্থ হইয়া গড়িয়াছিলেন, এই 
গিরিতুল্য অনড় সমাজের নিকট ধর্মবীরের প্রাপাস্ত চেষ্টাও সেইরূপ 
বিফল হইয়া! পড়ে। যে নবহ্বীপে বৈষ্ণবগণ এক সময়ে মেঘদর্শনে 
কষ্ণভ্রম করিয়া পাগল হইতেন, সেই স্থানে ভারতচন্ত্রে শিষ্যগণ 
শ্ুরিত কদস্ব কি দাড়িত্ব দর্শনে কুভাঁবনায় কণ্টকিত হইয়! রাত্রি জাগরণ 
, করিতে লাগিলেন। এই ময় নবন্বীপের রাজা কৃষ্চন্্র বন্বদেশের 
বুগারস্ভার। বন্ধদেশ তখন বর্গীর হাঙ্গামে অস্থির ছিল ? ইহার কিছু পরে 
ন্ব্ধীপে যে সংক্রামক ব্যাধির আবির্ভাব হয়, তাহাতে $ অংশ লোক 
নই হইয়া যাঁয়, “১৭৮, ৃ্টাব্দে ডাকাতের দল বঙ্গদেশে ৫৪৯০৪ ৃহ ৩২." 
অ্িতে দকরে।” ৮ (হান্টার, শান অব ররাল বেঙ্গল ** প)। এই সময় ভারত 








ধৈধী নৃগনন্দনের জন্য 
কামোক্গীপক বটিকা প্রস্তুত করিতেছিলেন। জাভীয় চরিত্রের এই হীনতায় 
ভাবী রাষ্রবিবের পথ ইঈ্ম হইয়াছিল) এই বিপ্ববন্তায়"গুবে মরে সস 
মৃদঙ্গ বুকে করি। কালোযাত অরিরণ বীর্ধার লাক্উ ধরি" শাটি হইয়াছিল, 
অধোধার ওয়াজেদ আলি তাহার সাক্ষী। 
কিন্তু দোষে "গুণে হি; পৌরযের ভগ্নকাও বেষ্টন করিয়া গ্ললিত 
লবঙ্ধ লতার স্ভায় কুমার বিদ্যাগুলি লতাইয়| উঠিল। কৃষ্চন্দরে 
সভায় বিশ্রীম খা গানের ওভ্তাদি গানের মূর্না, গ্রদাধর দ্ধ 
লঙ্কারের পুরাণ পাঠ ও ভোরতচন্ত্রেরে কবিতা হইতে যে মধু রি 
হইতে লাগিল, তাহা এই রাজ-নৈতিক বাদলের মধ্যে মনোরম রৌদ্রের 
মত মৃদুহাপ্য করিতেছিল) নবস্বীপ হইতে একদা নিস্বার্থ ও নির্মল 
(গ্রমের রপ্তানি হইত, এখন নবধ্ীপাধিকার হইতে ভাঁরতচন্দ্রের কবিতা 
গাস্তিপুরে ধুতি ও কৃষ্ধনগরের পুতুল বস্তায় বস্তায় বিক্রয়ের জন্য 
দেশে দেশে প্রেরিত হইতে লাগিল। ধূর্তপর্ণা ও প্রতারণা-টরিতর-হীনতার 
সন্্ী, নবস্ধীপের রাঁজলভায় শুই সব শিক্ষার জন্য টোল প্রতিষ্ঠিত হইঞ্ল | 
আমরা এখানে যুগাবতার রাজা কষ্চচশ্তরের চরিত্র সংক্ষেপে আলোচনা 
করিক। 





গর উহ নিন হ্ লা 









কষচন্র। 
(৮১ খৃঃঅদে কটন জন্মগ্রহণ করেন $ তীহাঁর পিডৃব্য রাঁম- 
গোগারেরই রাজা! হইবার কথা ছিল, কিন্তু তিনি পথে তাজকুট. প্রিয় 
পিছুব মহাশয়ের বিলম্ব ঘটনা করিয়া নবাব দরবারে অগ্রে উপস্থিত 
৮ রাঁজ্য দখল করেন। আনিবর্দি খা তাহাকে 
এতদূর ভালকীসিতেন যে, তাহাকে রাজসতায় ল। দেখিলে তালাদ 
করিতেন এ জার রর উপাধি ি়াছিলেন, কিন্ত এই ধরন 
হর প্রতারণা পু্মক আলিবরধী থাকে বয় রাজোর অর ভষি 
দেখাই ২, অক্ষ টাঁাঁ মা গান! যখন মীরকাশেমের হ্তে' বন্দী, 
মুহা আজ! উ ৮ ্‌ বা রউপর। তখন পূত্র পিবরামকে লইয়া এক 
টপ ধা উদ্ধার ঘা খাদে হুর 










































রি ৮ 
পা রাজ 





্ট! করিলে রৃষচন্ত হেউঙগস রণীকে একছড়া দুক্তার হার ছু দি 
গুজের উদেন্ত বিফল করেন। ইংরেজ জানিতে যে যড়যন্ত হয় কৃ 
ভাযার গুরু! ঝাজবরভের হাতে “রাখি” বাধিয়া তিনি চাষা অবাব- 
মরক্ধারে কয্ধেক বক্ষ টাকা মাপ লইদ্বা আদেন/ অথচ রাজবরতের 
বিধব। বিবাহ প্রচলনের চেষট চক্র করিয়! বিল করেন! তাঁহার অনুচরগণেয 
কেছ ফেহ উপস্থিত ধূর্তপমায় তাহার লমকক্ষ ছিলেম) নবাব যখন 
অগ্র্থীপে লোকঞ্জন বিনষ্ট হওয়ার সংধাদে. জুদধ হইয়া প্রশ্ন করেন, 
প্শরদ্ীগ ফকাহীর 1” তথন অগ্রদ্থীপের মালিকের মোক্তার বিপদ আপছ! 
করিয়া চুপ হইদা রহিল, কিন্তু কৃষচন্দেরু মোক্তার উপস্থিত হইয় 
বলিলেদ, প্ঞস্থল মহারাজ কধচদ্দ্রেণ। তৎপর উপস্থিত বুদ্ধি ছার 
লোৌকছত্যার একটা কৈষিয়ৎ দিয়া উক্ত স্থাম রৃষণচন্ত্রের রা্তযা্ত্গত 
করিয়া লইলেন। হীরোচিত সৎসাহসের অভাব থাকিলেও ফুট রা্জ- 
নীতিতে ফ্ষ্টন্ত্র অভি গ্রাজ্জ ছিলেম পরবর্ী সময়ে মুধলমান শাসন 
এই কুট রাজনীতি-আশ্রিত হইয়াছিল মুসলমান দরবারের র্নাতিগুলি 
রা্জারঞচটন্ত্র অনেকাংশে অন্ুমরণ করিয়াছিলেন; এক সময় মোগগ 
সম্ভাট পুজের ব্যাধি নিজে গ্রহণ করিয়া নিজের প্রাণ দিয়া পুত্রকে 
বাঁচাইগলাছিলেন। এরূপ প্রবাদ আছে) কিন্তু শেষ সময়ে মুনলমান 
সমাটগণের রাজপ্রাসাদ অস্থাভাবিক নিষ্ঠরতার ক্রীড়াঙ্ষে হইয়াছিল; 
পিতার বিকদ্ধে গুজের বড়, পুত্রের হস্তে পিতা বনী, ভ্রাউহমন 
প্রভৃতি পাঁতক মুদলমাম ইতিহাঁন কলুধিত করিয়াছে ; হিপুর চক্ষে এই 
মধ পাঁপ অতি অস্বাভাবিক) কিন্তু কৃষ্ণের যোগ্য গু শতুচজ পিতা 
ও জো জাতার মৃত্যু রাই নিজে রাজ গী লইয়াছিলেন) ভচজ এই 
ব্যবহারে মর্শপীড়িত হইয়া গঙ্গাগোবিদ্দের নিট ছু ছত্র কবিতা 
লিিয়াছিলেম-* "পুত্র জবাধা, দক়বার অসাধা। যা করেন গঙ্গাগোধিল |” বন্তত পৃ্রের রঃ 
বিশেষ দেব, নাই, ভাঁহারও পড়। শুনা! রাজনভার টোল হইাহিল। 
কিন্ত রাজ্য শাসনে ও মংরকষণে মেরপ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। 
তা অতি হর্ঘভ) সিংহাসনাযোহণের লময় তাহার গণ ১» লক্ষ টাকা 
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লা [রহিল তিনি এস সমস্ত হইতে পু সর বাহ ক 
যাদাই কচি ক্জাহার রর রা উরি জি 
হা িটিত কোন কোন দেবমনির এখনও 'ৰঙদেশের গৌসীয 
একটি বন্ধে ₹-এখন হুদর হ্সান্ত ও হয পুজার প্রলাদ এবং এরপ উন্নত. 
উতর মন্দির 'বঙ্গদেপের অনা কোন স্থানে দষ্ট হয় না"--(ক্ষিতীশ বংশাবলী ৯১ গ9।. 
তাহার পূর্ঘখুরুষগণের-বিশেষ তীাহার-য্রে কৃষ্জনগরের কুমারগ্রণ' একপ 
সথনদর মুষ্তি গড়! শিখিয়াছিল, 'তাহার উৎসাহে শান্ধিপুরের টি যখঃ 
দেশ বিখ্যাত৭ 

স্বধচন্ত্র নিজে সংস্কৃতে বিশেষ বুহুপন্ন ছিলেম, হার ডা কেবল 
কবিগণের আদর ছিল এমন্ত নহে; দর্শন, ন্যায়, স্মৃতিধর্্ম এ সমস্ত বিষয়ের 
দেখানে চষ্চা হইত। তিনি এই সর্কশান্্র চচ্চায়ই নিজে যোগ দিতেন, 
ও বিভিন্ন শাস্ত্রে পারদর্শী পঞ্িতগণের গুণের আদর করিতে জাদিতেন; তিনি 
হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত। কষ্ণানন বাঁচম্পতি ও রাঁমগোপাঁল সার্বভৌমের 
সন্ধে স্বায়ের কুটরিচার করিতে গারিতেদ ) প্রাণনাথ ভ্তায়পঞ্চানন, 
গোগাঁজ, স্বীয়ালঙ্কার ও খাধামন বাঁচম্পতির সঙ্গে ধর্ণাশীঘ্কের তব নিরুপণ 
করিজেম্স এবং শিবয়্াম বাঁচল্পতি, রামবল্লভ বিদ্যাবাগীশ ও বীরেখর 
ন্যায়পঞ্চাননের জক্গে বড়দর্শম বন্ধে কথোপকথন করিতে লক্ষম ছিলেন; 
বাধেশ্বর তাহাক্ধ সভার রাজকবি ছিলেন, কৃষ্ণচন্দ্র তাহার সঙ্গে সংস্কৃত 
কিতা  প্রপয়ম করিতেন। এই উচ্চ-শিক্ষিত কুটরাঁজনীতি প্রা, 
মহামারি র্াজচক্রবন্তীঁ একটী পন্ীগ্রামের বোঁথেটের ভ্তায় কৌতুকপ্রিস 
ছিজেন) ক্টাহার কৌতুকরাশিতে স্ুরুচি কি জংঘত ভত্রতা ছিল নাঁ, 
কিন্ত সে খাসি চার্লস দি সেকেখ্ডের পরিহাস হইতে বেশী দৃষণীয় বলিয়া 
গণ্য হইবে মা।. কৌতুকার্থ রাজসভায় তিদটী লোক নিয়োজিত ছিলেন) 
হ-সগোগালতাড়। এই ব্যক্ির নাম এখন দেশবিখ্যাত,। গোপাল দর- 
 হ্থামরফুষের মুখ উজ্জল. করিয়াছিলেন। ২য়/-হাত্যার্ঘন, ইহার বাড়ী 
বিহু নী, ইনি যারে শ্রেনীর ত্রাণ, ইঠার নকল করিবার শক্তি 
ছিল, রাশ কারান সুখোগাধযায়। ইহার বাড়ী বীরনগর, মার এ 
ইহা দ্ধ ছিল না, অুরসিক দেখিয়া রাজা ইহাকে ধৈবা 





































ছাকিতেন। এই ব্যয়ের কৌনুকাতিনয়ে রাভায় হান & জালা 
রসের শন্ধ হইত, নমুন! এইন্ূপ-.গোপালভাড়ের সুন্দর ছেলেটি দেখি 
একফিন রাজ বলিলেন “এ যে রাজপুত দেখ্ছি!+ গোপালের উত্তর+ 
“ধস্ত তুই ছেলেঃ 'তোর কল্যাণে আমি রাজপুত্রের কাপ হইলাম” 
ৃক্তারামের বাড়ী বীরনগরের কোন ছুষ্ট লোক কৌশলে অন্ত এক ব্যক্কির 
স্রী বিক্রয় করাতে রান! তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন--“সুখুষো, 
তোমাদের ওখাঁনে কি বউ বিক্রীত হয়?” তিনি উত্তর করিলেন, “ই 
মহারাজ গ্ুত মাত্রেই” ) রাজ। একদিন গ্রাতে যুক্তারামকে বলিলেন-- 
মু গতরাতে স্বপ্ন দেখিয়াছি যেন ভুমি বিষ্টার হদে ও আমি 
পায়েলের হদে পড়িয়াছি। তিনি উত্তর করিবেন, “ম্মীকতার আমিও 
এইরূপ শ্বপ্র দেখিয়াছি, কেবল বিশেষ এই যে হুদ হইতে উথান 
করিয়া আমরা পরস্পরের গাত্র লেহন করিতেছি।” রাজসভার এইন্ধপ 
রহন্তের ধুলি খেলা হইত, রাজ! এই তিনটি ভণড় প্রতিপালন করিয়। 
তাহাদের নিক্ষিপ্ত মুষ্টি মুষ্টি ধুলি থাইতেন ও হাদিতেন। পু 
» এই আমোদ প্রমোদ ভিন্ন রাজা শান্ত্ালোচন। করিতেন, রাঙ্যশাদন 
গ বিস্তারের নৃতন নূতন ফন্দি উদ্ভব করিতেন, শিল্পের উন্নতির জন্ঠ 
নানারূপ উৎসাহ দিতেন ও ভারতচন্্রকে দিয়া তোটক ছন্দে কবিতা 
লিখাইতেন। বিলাসের এই বিবিধ সম্ভারের মধ্যে নির্শল প্রেমের কখ। 
কেহ শুনাইতে গেলে উপহাঁসাম্পদ হইত; রাজা। “কেবল চৈতস্যোপাসক সম্প্- 
দায়ের প্রতি বিদ্বেষ করিতেন" (ক্ষিতীশ বংশাবলী ২৯ পৃঃ )। কৃষ্ণচন্দ্র শিব ও লক্ষি 
বিশেষ উপাসক ছিলেন; ভাঁরতচন্ত্র যখন চণ্ডীর দশাবতার বর্ণনা করিয়! 
লিখিতেন।-“ভারত কহিছে মাগে! এই দশ রূপে। দশ দিকে রক্ষ। কর কৃফচন্র ভূগে”। 
তখন, আমর কল্পন! নেত্রে দেখিতে পাই, রাজা ক্কণচন্ত্র না স্‌ 
গলদশ্রনেত্রে প্রিয়কবির প্রতি অনুগ্রহ-হাঁস্য বিতরণ করিতেছেন! 

এই শান্ত চর্চা, সুকুমার বিদ্যায় অন্ধ্রাগ, কুটনীতি। রর. চা 
বিলা-প্রিরত এই যুগের সাহিতাকে একরূপ মিশ্রিত: ছাচে গঠিক 
করিবে, তাহার, দোধ গুণ পাঠকের বিচারাধীন করিতেছি।, 

২ কয টা বা 

















হি ও সর বড় বড় ভিতর নজর পড়িয়া, ' অপার 
বাহুল্যে শ্বভাবরূপ “ঢাকা পড়িগ্কাছে এখন বঙ্গভাষ! রাজসভায় অনুগৃহীতা! 
পল্ীবাসিনীর সাদা! জুইফুলের মত প্রাণটি ইহার আর নাই, অংকুচিং 
সৌনারধ্য ও দিক্কাম প্রেমের আবেগ ইহা পলীগ্রামে ফেলিয়া আসিয়াছে; 
রাজসভায় ইহার কামকলাপূরণ ্রীড়ায় দর্শকবৃদের চিতে উড মদিরার 
উল্লাস প্রবাহিত হয়, ইহার নীলনিচোলের অমত্যত বিক্ষেপে নী 
আভরপের -জ্যোতি ফুটিয়া উঠে। 

কবিগণ এখন বুদ্ধি-সাঁগর মন্থন করিয়। রূপবর্ণনার উৎপত্তি করেন, 
যিনি কল্পনার কুহক স্থষ্টি কর্রতে যত পটু, তিনি তত প্রশংসনীয় ; 
প্রকৃত রূপের আর কে খোঁজ করে! আমরা নৈষধ চরিত হইতে একটি 

ংশ তুলিয়া দেখাইতেছি। পাঠক দেখিবেন বঙ্গভাষা কোন্‌ আদর্শের 
অনুসরণ করিতেছিল )--“হে রাজন্‌ দমযন্তীর চুলের কথা কি বলিব? গণ্ড হরিণ 
থে চামর স্বীয় পুচ্ছয়গে পশ্চাৎভাগে. রাখিয়া তিরস্কৃত করে, সেই চাঁসরের সঙ্গে কি 
দয় চুলের তুলনা দিতে ইচ্ছা! হয়?”। “দময়তীর চক্ষু হরিণের চক্ষু হইতেও হুর, 
তাই হলি তৃমিতলে ক্ষুয়াঘাত করিয়া ম্বীয় পরাজয় ও ক্ষোভ ঘোষপা করিতেছে ।৮ 
“বিধাত। চল্পের শ্রেঠভাগ গ্রহণ করিয়া দময্তীর মুখ নির্দাণ করিয়াছেন, এই জন্ত 
চলরমগলে একটা গর্ভ হইয়াছে, লোকে তাহাকে কলঙ্ক বলে।” “গম্ভীর মুখ দেখিয়া 
গঞ্সগুলি পরাজয় চিহ স্বরূপ জঙ্গছুর্গে বাস করিতেছে, জদ্যাপি উঠিতে মাহস পাইতেছেন।" 
“গময্থীয পূর্বে বিধাতা হত রমণী সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা শিক্ষানবিসের মক্সের মত, 
তারপর যেগুলি কৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা তুলনায় দম়ন্তীয রূপের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইবার, জস্ত।" 
_ব্ৃপত্ ব্যাপিয়া এই ভাবের বর্ণনা চলিয়াছে। বাঙ্গালী কৰি শুধু 
সংস্কতের অসৃকরণ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, ফার্শী ও উর্দু. হইডেও 

ক্রমে সংগ্রহ করিয়াছেন? “কাহার কাল চুল বৃদ্িদানদিগের বেড়ি বরণ," 
ছার নখের জোভিতে সম মযো় মন জগ আছে, তাহা নৃতন চক্র য় 
হার নিব নাজা পাহাড়ের ষ্ঠায়?” "ভাহার কটা চুলের কায স্ম্প, বরং 
তাহ ও ক টা দা রে, ূ 























সাকা, বিতে পারিবেন না। উপমার শন | লন যর ব বাঃ ক 
নহে, হানিকারক। | ০০ 
বন্নসাহিত্যে সৌন্র্ধোর আদর্শের খর্বতার সঙ্গে করণ এতিরসের 
ধারা ও স্তিমিত হইয়া! পড়িল, 'ভারতচন্ের রূভি সামান্ত গণিকার স্তায় 
রত্রিমন্্রে পতি বিয়োগে বিলাপ করিতেছে_-“আহা আহা হরি হরি। উহ 
উহ মরি মরি, হায় হায় গোসাত্রি। গোসাঞ্রি।" ইহা! করণ রসের বিদ্রুপ ভিন্ন 
কি বলিব? স্বন্দরকে দেখিবার ব্যগ্রত! বর্ণন! করিয়া কবি বলিতেছেন-" 
“এ নীল কাপড়, হানিছে কামড় যেমন কাল নাগিনী।” গন্তীর কথায় ভারতচন্্র 
অপু, অন্নদা মঙ্গল রূপ ধর্মমণ্ডপে তিনি বাই নচ দেখইস্গাছেন। যে দেশে 
এক সময়ে গকুল চক্তবর্ী চণ্ভীদাস ও গোবিন্দ দামের গীত গাইয়া শ্রোতা 
কুণকে মোহিত করিতেন--“বধু কলক্কী বলিয়া, ডাকে সব লোকে তাহাতে নাহিক 
ছুখ। তোমার লাগিয়া, কলঙ্কের হার, গলায় পরিতে সখ ॥ সতী বা! অসতী তোমাতে 
বিদিত, ভাঁল মন্দ মাহি জানি। কহে চত্ীদাস, পাপ পুণা সম, তোমার চরধখামি ।” 
ইত্যাদি সরস প্রেমের কথায় মর্শের আবেগ উক্তইইত,সেই দেশে রামপ্রসাদের 
“বলে যুছু মুহ মুখে উহ উহ। যেন কোকিল কুজিত কুহু কুহু।” ও তৎ্পথীবলস্থিত 
ভারতচন্দ্রের তোটিক পড়িতে তরুণ সম্পূদদায় আগ্রহান্বিত হইলেন) যে 
দেশে .প্রেমের স্বভাব করুণায় দেশের সর্ব কলুষ ভাসাইয়। লইয়াছিল, 
সেই দেশে প্রেমের অভাবে কুলবধুকে স্বামী একটা হুরবোলার স্তায় 
প্রেমের পাঠ শ্রিখাইতেছেন, বিদেশে গমনোনুখ সাধু স্ত্রীকে সাবধান 
করিয়! বলিতেছেন--.“বাহিরে পদরাখ। জেন ফণি ফণা পরে। স্বীগান্তর যাওয়া হেন 
মান অন্তরে ॥ পর পুরূষের রব বন্সতুল্য কাণে। ভাল শ্যা কুহু কন্টক করি 
মমে।” (অয়নারারণের চণ্ডী )। এ 
এককলে বক্তব্য এই, বিদ্যাস্থন্দরের হীরা, বিছু ত্রাহ্গণী গ্রতৃতি ক্ট্ী 
কুমারের সোগামুখীর স্তায় দাসী বঙ্গীয় হিদু সমাজের খাঁটি 
জা নহে £ ৪ বনী হকার রি এখনও তলোকের,. নী 
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হয় তবে তবে তাকে. দিন ফেনিনা। তোমার, বিকট র্দী করিব । ছে. তিন পাহাড় 
বানী দেবতা হয়, তবে মন্ত্রে ভার্হাকে শিশিতে পুরিয়া তোমায় নিকট হাজি কযিব। 
যদি সে রমুবা হয, তবে ভুমি যাহার দাসী হইতে ইচ্ছা করিতেছ, সে আমার বুহকে 
তোমার দাস হইয়। পদানত হইবে।” (জেলেখা)। লয়ানীসজনৃতে পড়িয়াছি-_ 
“কুনী আছিল এক সেই সহরেতে। তেমন কুটনী কেহ না ছিল দেশেতে ॥! মন 
ভুলাইতে সেই কথায় কথায়। জমিনেতে চন্্রসূ্যা করিত উদয়।। ( মুদলমানী ফেভাব)। 
এই যবনীগণের চন্য ও বাঘের দুধ করায়ত্ত ছিল, ইহার। আকাশে 
ফাঁদ পাতিয়। নাদ্দিকার কামাভিলাষ পূর্ণ করিতে পাঁরিত 9 এই রঙ্গবীগণই 
হিন্দু সাহিত্যে হীরামালিনী ও মৌণামুখী হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন, 
পাঠক তাহাদিগকে-নারর খধির ভ্্রীসংস্বরণ কুজা ও বলার সন্ধে 
ৰ এক্রেণীতু করিবেন না। 
_. বিদ্যাস্্দরের সিঁধকাটা বিলাসের অভিনয় ও কুটনী সং ংযোঁগে 
গৃহস্থের বাড়ীর কন্ঠাকে বশীকরণ--এ সমস্ত সম্ভবতঃ সুসলমানী সাহিত্যের 
প্রভাবের পরিচায়ক। ফার্শী অনুরাগী ধর্মভীরু কবিগণ চণ্ডী পুজার 
বিষপত্র কাণে খুঁজিয়। মুদলমানী কেচ্ছা! গুনাইয়াছেন, তাহাদের বক্ষস্থুলে 
্বমান পৈতা। চ্নচচ্চিত ললাট। কর্ণ লগ্ন বিষবত্র ও মুখে “কাজি কালি 
কালি কালি কানি কালি কালিকে। চগমুণ্ি মুণডখণডি। খওমু্ মালিকে | প্রস্ৃতি 
ন্ত্রপাঠ গুনিয়া শ্রোতাগণ বিদ্যনুন্দর পুজামন্তপে গাওয়াইয়াছেন) কিন্ত 
বিদ্যানুন্দরের উপর মুসলমান দাহিত্যের ছায়া বড় স্পষ্ট, চত্তীর 
॥চৌভিশায়”ই উহার চুড়ান্ত প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই। লারলীর মাতা হইতে 
বীরসিংহের মহিষী বিদ্যাকে গালি দিতে শিখিয়াছেন, সুসলমানী কেতাব 
হইতে তুলিয়া দেখাইতেছি-.. গোল্মা মনে লাল আখি, লায়লীকে কহে ডাকি, কাল 
সুধী ছার কি করিলি। এই কি বামনা তোর, জাত কুন গ্রে মোর, দেশ মাঝে করম 
রাখিলি || কি পড়া পড়িতে গেলি, প্রেমে মন মজাইলি, কে শিখাঁল এমন বাভার || 
গা মো: অঙ্গাতি হইল মোর; কুলে কালি দির সবাকার |” লেযলাময়নু)। 
।.. বিদ্যা রর বাদে একমাত্র কারখ, ইহা, নেট শ্ম্! 







১ মা সঃ রঃ ধৃং বর রে এ দ্ধ যাগ গড়ে বষ্- 
নতি বজাতীম আরশ ওকুরূচি- 


নিত টেনে বিকাইবার যোগ্য, কিছ তার ঘাচেচাগা 
নর মার্জিত ভাষার জ্যোতিতে আদর্শের হীনস্ব পাঠকগণের উপরন্ধি 
যন নাই, এক যুগ ভরিয়া এই কাব্যগুলি পাঁকাসোণার মূল্যে বিকাইয়াছে? 
এই অন্লীগ মিষ্টতাষী সাহিত্য যখন রাঙজানুগ্রহে পু হইতেছিল, 
তখন 'বঙ্গের ঘুর পল্লীতে সরলভক্তি ও প্রেমাশ বিধৃত সংগীত পুনশ্চ 
আরন্ধ হইয়! শ্রোতার প্রাণের কামনা পরিতৃপ্ত করিতেছিল, অনুপ্রাস- 
প্রিয়তা ও কোমলভাষা ব্যতীত কৃষ্ণচন্ত্রীয় যুগের অন্ত কোন খপ সেই 
সব সংগীত বহন করে না$ তাহারা সামান্য কবিওলার কে ধ্বনিত 
হইয়। অশিক্ষিত সমীজকেই বেশী আকর্ষণ করিয়াছিল,_কিস্ত যোঁধ হয় 
তাহাদের ভাবের নির্শলিতা ও আবেগ--রচিছুষ্ট বৃখা-শিক্ষাকে ধিকার 
দিয়া কালে স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাঁদন করিবে; আমরা পরে তাহাদিগের 
কথা সংক্ষেপে লিখিব। 
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কাব্যশাখা। , 
বিদ্যাস্থন্দরই এ অধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কাব্য) বররুচি নামক কবি সংস্কৃতে 

যে"কয়েকটি গ্োক রচনা করেন, তাহা বঙ্গীয় বিদ্যানুন্দরের ভিত্তি নহে। 
পল্লীগ্রামের অন্যান্য গল্পের ন্যায় বিদ্যাঙ্গন্দরের গল্পও সম্ভবতঃ বহুদিন 
পুর্বে প্রচলিত ছিল কিন্তু উহা! কবিগণের ক্রমাগত চেষ্টায় বর্তমান 
আঁকার ধারণ করিয়াছে, এই আকারে উহা! মুললমানী প্রভাব দ্বার! 
বিশেষরূপে চিহ্কিত। মুসলমান ও হিন্দু দীর্ঘকাল একত্র বাস নিবন্ধন 
পরম্পরের প্রতি অনেকট! সহানুভূতি পরায়ণ হইয়াছিলেন, ক্ষেমানন্দ 
রচিত মনসার ভাসানে দৃষ্ট হয়, লখিন্দরের লোহার বাসরে হিন্ুয়ানী 
রক্ষাকবচ ও অন্যান্য মন্ত্রপুত সামগ্রীর সঙ্গে একখানা কোরাণও রাখা 
হইয়াছিল, রামেশ্বরের সত্যনারায়ণ মুলমান ফকির সাজিয়া ধর্মের ছবক 
শিখাইয়া গিয়াছেন,_ভাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি? কিন্ত চ্টগ্রামে এই 
দুই জাতি সামানিক আচার ব্যবহারে যতদুর সরিহিত হইয়াছিলেন) 
অন্যত্র সেরূপ দৃষ্াস্ত বিরল; চট্টগ্রামের কবি হামিছুার ভেনুয়াহ্দগী 
কাতযবর্দিত আছে লক্ষপতি গদাগর পুর কামনায় বাছণমণ্লীকে 

আহ্বান ধরিলে, তাহারা কোরাথ দেখিয়। অন্কপাত করিতে শা 
কিনেন ও সাগরের পুত্র বাণিজ্যে যাইবার পূর্বে “বেষায়' পি 













তান উল ছু দিয়াছেম.* ) হিন্দু ও মুললমানগণ রান 
ম পরম্পরের ভাব আয়ত্ত করিয়া! লইয়াছিল, সুতরাং বিযাহদরকাবে। 
যে কালিকানে মূদলমানী নক্মার প্রতিচ্ছায়৷ পড়িবে, তাহাতে- 
কি? এই জময় নায়ক নায়িকার বিলাসকলাপূর্ণ প্রেমের গল্প উ% ও 
দ্বার্থী বহুবিধ পুস্তকে রমিত হইয়াছিন এই সব পুস্তকে. প্রায়ই দেখ 
খা, না়কগণ নায়িকাদের পটে লিখিত মৃত্ঠি দেখিয়াই পাগল হইয়া 
খনুসন্ধানে বহিগত হইয়াছেন, তাজি ঘোড়া। সমার় স্ুন্দরকে নায়িকার 
খোজে যাইতে দেখিয়। আমাদের মেই সব নায়কের কথাই মনে পড়িয়াছে। 
বঙ্গসাহিত্যে বিবাহের পূর্কে বরের এইরূপ প্রেমাবেশ আর ইতি পূর্বে 
ধহ হয় নাই। 








পন্মীবতী। 
রঃ প্রীয় ২৫, বৎমর হইল কবি আলোয়াল পদ্মাবতী নামক এবখান। 
ফাব্য প্রণয়ন করেন। এই কাব্য কৃষচন্ত্র রাজার বহপূর্ষে রচিত 
হইরেও ইহাতে এই ুগের ুখ্য-চিহুগুলি বিদ্যমান স্ৃতরাং কবিকে 
ক্রয় যুগের গথ প্রদর্শক বল! যাইতে গারেঃ আমর! এজন্যে 
গাব গন দ্বার! কাব্যশাখার মুখবন্ধ করিতেছি। পাঠক দেখিবেন 
কবি, আনে যার সং্ত কিরূপ বুতগন্ন ছিলেন, ও হিনুদিগের আচাঁর 
বাবার ব্ব্ন্ধে ঠাহার কতদূর অভিজ্ঞতা ছিল। এই গু্ক পড়িয়া 
টা মর প্র্থ হইবে, মুমলমানের লেখনী এতদূর হিনুযানী শিখিল 
বিল্লপে?.. ১ তন |. কার, ভা: ববিতা গন 
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রাজীন হি ষষে সানা: বা টা তি বাহ 
এই. কাবা ত্বাহারই ইতিহায়। ছুএক স্থলে এরতিহাবিক: যত্যের 
বিপর্যয় আছেশ্-টিভোয়াধিপ ভীমষেন কবিকর্তৃক রদ্বসেন নামে রি 
হইয়াছেন, পুঁঝি শেষে আলাউদ্দিনের পরাজাী লিখিত হইয়াছে; যাহায়টক 
কবির শ্া্ধীন কল্পনাকে ইতিহাসের সীমাবদ্ধ তুলাদও হারা মাপ কন 
উচিত হইবে না। মীর মহাক্ষদের এই কাব্যের অন্থবাদ করিয়াছেন” 
কবি আঁলোয়াল; সে আমলের অনুবাদ অর্থে অনেক স্থলেই নুতন সি। 

আলোয়াল কবি ফতেয়াবাদ পরগণায় (ফরিদপুর) ভালালপুর নাক 





্ ৬. 
স্থানের অধিপতি সমসেরকুতুবের একজন সচিবের গুজ ছিলেষ ? যৌবনারস্তে 


ক 


ইনি পিতার সহিত হ্বলপথে খীমন করিতেছিলেন, পদে হার্মাদগণ ( পর্,গিঙ্ 


জলদন্থ্য ) তাহাদিগকে আক্তমণ করে, কবির পিতা! বুদ্ধ করিয়া নিহত হন 


এই সময় হার্াঘগণের অত্যাচারে সমুদ্রের প্রাস্তভাগে সর্বদা বিপদাপক্কা- 
ছিল, কবিক্প্ধণ চতীতে ও আমরা ইহ| দেখিয়ছি। করিপিতৃবিয়োগের পথ 
রোগাঙ্গের( আরাকানের ).রাজার প্রধান অমাত্য মাঁগণঠাকুরের শরণাপন্ন 
হন। মাগণ ঠাকুর সন্তবতঃ মগ ছিলেন, সংগীত, ও.অগরাপর সুকুমার 
শান্তর গ্রতি তাহার বিগেষ অনুরাগ ছিল; আলোয়ালের উৎসষ্ট কবিতব-শক্ত 
দেখিয়া! তিনি তাহাকে মীর মহান্মনকত পদ্মাবতীকেচ্ছার বঙ্গামুবাদ করিতে 
আদেশ করেন, তদন্দারে পদ্মাবতী রচিত হয়? পদ্মাবতী লেখারপর তিনি 
বৃদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়। আক্ষেপ করিয়াছেন, কিন্তু সাঁগণ ঠাকুর তাহাকে 
আবার বৃষ্ধবরষে “ছয়ছুল মুন্নুক ও বদিউজ্জামাল” নামক ফারসী কাব্য 
অনুবাদ করিতে নিযুক্ত করেন। এই পুস্তক কতকদুর .রচনার পর 
মাগণ ঠাকুরের মৃত্যু হয়, গভীর দুঃখে কবি লেখনী ত্যাগ করেন! 
সহমা আরাকানে এক ঘোর বিপ্লব, উপস্থিত হইল; জা বাদসা তথায় 


কনক সে আসার লিখিত প্রব পাঠ করিয়। 'ভারত জীবন পতিকার নমপা্ 
ফাপীনিষাসী ভীযুকত ভারতনন্র র্দা জামাকে পিখিয়! পাঠান-_“মহাশয, সাহিতা দাঘক মাসিক. 
পত্রে ( ১৩*বাং ট মাধ হাসের ঘংখায় “মুসলমান কবির বাকা, কাবা" শী প্রথার ৯১ 

২১ পিতে জাগনি লিখিরাছেন ঘে মীর মহাক়দের রচিত হিবী গনী, পারায় 
নাই। সহাপর,ধন্ুবাদ পূর্বক জানটিতেছি যে হিপী মীরবানিক্হাক্ষদ রঠিত পন্মা্রী, কাযা 
কাশী ও লক্ষোতে ছাপা হইয়াছে ও বাঞ্জারে পাওয়া ফা।" 


[৪৩]. 










 স্দিঅা 


ালিয় কস জে যুদ্ধ জ্ধা নিহত হন, আয়াকানরাঙ্গ 
সদর অন্ুচর 'গুলি বিনষ্ট করেন, শুসলমাগগণের উপর. উৎপীড়ণ আর্ত 

হইল, মজা আক এক কুট লোকের লগিথ্যা . সাক্ষ্যে কৰি আলোয়াশ 
কারাগারে "আধঞ্ধ হইলে; কারাগার হইতে মুক্তিৎ পায়! কবি নত 
বংগর অতি দ্বীম ভাবে কর্তম করেদ, এই দ্রীর্ঘকালপয়ে কবির উপর 
গ্রহগণ শুতরার সুপ্রসর হ্) ছৈয়দ মুছা নামক এক সদ্দাশর ব্যক্তি 
তাহাকে আশ্রয় দিয় তাহাকে “ছয়ফুলমু্।ক ও বদিউজ্জমাল” পখির 
বশিষ্টাংশ রগ] করিতে আদেশ করেন? তখন কবি ভগ্রবীণায় খু 
তার যোজনা করিলেম; কিন তখন তিনি বড় বৃদ্ধষ-বদ্বঃ গতে বনিতা 
ধিলাসের গীত কঠে উঠিতে চাহে লা, আলোক়্াল এই দাকীত্ব গ্রহণে 
প্রথমত গমম্মত হইয্বাছিলেন। কিন্তু সৈয়দমুছা' তাহার দেশ বিখ্যাত 
যণের কথা বলিয়া পীড়ার্পাড়ি করিলেস। ১৬৫৮ থুঃ অব গুজার মৃত্য 
হয়, তাহার অনুযুম ২৭ বৎসর গুর্বে কবির ৪০ বৎসর বয়সে পক্মা" 
বতী রচনার কাল ধরিলে, তিনি'১৬১৮ খৃঃ অন্ধে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 
এই রূপ অন্থমান কর! অন্তায় হইবে সা ঠ কবি আলোয়াল বথিবাণত 
ব্গশীদাসের শরবর্তী কবি 


শর্জাবতীকাঁধ্যে আলোয়ালের গভীর গাত্তিত্যের পরিচয় আছে; য় 
কবি পিশ্বলাচার্য্যের 'মগণ। রগণ প্রভৃতি অষ্টমহাগণের তৰ বিচার 
করিয়াছেন; খসতিতা, বাসকদজ্জাঁ ও কলহাস্তরিত1 প্রভৃতি অই নায়িকার 
ভেদ ও বিরহের গশ অবস্থা পুঙান্পুত্খরূপে আলোচনা করিয়াছেন, 
দুর্বেদ শান লইয়া বড্দরের কবিরাঁজী কথা গুনাইয়াছেন, আত" 
গ্রষজে লরমীচার্যের স্তায় যাত্রার শুভাপ্ডতের ও যোগিনীচক্তের বিক্যারিত 
ব্যাখ্যা করিয়াছেস 3 ;একজনু প্রবীন প্রয়োর. মত হিন্দুর বিবাহাদি 
্াপারের চি গাচারের বধ উল্লেখ বরা: ও না 
ক্.টে পুঁজি ভর মত কর শিকোডাখে সত মোক 
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১০] বঙগভাঘা শু সাঁহিত্য। 


রিনি ডিভিডি িিভিরিগিরিজিরিরহরারার 
পইযাছল, তিনি পল্লী কাবো। ভাষার কিছু: বাদ গন: দাই 
তিনিবয়ঃ সন্ধি বর্ণসান্র একজন' রসজ্জ বৈষাব কৰি, যথা "দাড়, আফি : ০৪ 
দৃষ্টি মে জমে হা। ক্ষণে ক্ষণে লাজে তনু আমি স্রয় | বিন অবঙগ দিত 
উপজয়।: দ্রহ বোন ক্ষণে ক্ষণ মনে হয়। অনঙ্গ সকার অঙ্গে রঙ্গ ভয-সঙ্ষে। 
ক্চামোদিত পল্গন্ধ পর্টিনীর অন | *** আভেদ পাঁছয়ে ছুই কদলের কলি। না রাখছে, 
পরশে, কেন্‌..ভাগাবস্ত. অলি ।" অন্তর.“ কুটিস কবরী কুহষ, মাঝ! তারকা মগুলে বলদ, 
সাজ.. শশীকরা! প্রায়, সিনুর ভালে । বেড়ি, বিধুুখ, অন্নকজালে। হন্রী কামিনী, কাম 
বিমোছে। ধরন গঞ্জন নয়নে, চাহে।-মদন ধনুক, ভুরু বিতঙে। অপাঁগ. ইঞ্জিত বা 
তরঙ্গে।, নাসা থগ পতি নহে সমভুল।. হুর অধর যাধুলী হুল। দশন মুকুত। বিজলি, 
হাসি। অমিয় বরিয়ে আধার নাশি | উরজ্জ কঠিন হেস্ভকটোর। হেরি মুনি মন বিক্কোয়. 
হরিকরিকুস্ত কটি নিতম্ব। রাজ হংস জিনি গতি রিলম্ব। কবি আালোকার মধুগায়। 
মাগন আরতি রহক মদায়:” স্থলে স্থলে কথার বাঁধুনি: জয়দেবের মত, 
“বসন্তে ন'গরবর নাগরী বিলামে | বরবালা ছুই ইন্দু, শ্রাব যেন হধা বিশ্ব) নৃহ্মন 
আধয়ে ললিত মধু হাসে! প্রফুল্িত কুছ, মধুরত ঝঙ্কত, হত পরভৃত কুগ্রে রত রাসে & 
মলয় মমীদ, সুসৌরত- হশীতল, বিলোলিত পতি* জতি রদ ভাষে। প্রফুলিত' বমস্পতি, 
কুটিল তঙ্গাল ফ্রম, মুঠুলিত চুতলতা কোরক জালে । যুবজন হৃদয়, আননে 'পরিপুরিত, 
রঙ্গ মল্লিক! মালতি মালে | অন্ন্ত্র বিদ্যাপতিকে মনে পড়িবে) চিলিল কামিনী: 
গজের গামিনী, ধরন গমন শোডিতা।” খু বর্ণনার পদগুলি! মন, ও ললিত, 
তাহা আমাদের বৈষ্ণব কবিকুলগুরুদিগের রচনার সঙ্গে গাখিয়! রাখার 
উপধুক্ত-_“দিদাঘ সময় অতি প্রচ তপন । রৌপ্রত্রাসে রহ ছায়] চরণে শয়গ ।'চঙ্দন 
চগ্পক মালা অলয়া পবন, সতত দম্পতি গাশে ব্যাপূত মদন ।” বর্ধাকালে-.ঘোর, শষ 
করিয়া মন্লার রাগ গায়। দক্জরী শিধিনীর্' অতি মনে তায়॥ স্বামিমঙ্গে নানারঙ্গে নিপি 
বসি জাগে। চমকিলে বিদা,ত চমকি কঠে লাগে। বজ্রপাতে কমল্লিনী ভ্রাসিত হইয়া ॥ 
ধরয় 'গতিয় শীমে অধিক: চাপিয়।। কীট কুলকগারব কন্ধপ বদ্কার। শুনিয়া যুবক চিত্তে 
চসবিভ মার ৮" শরংকালে-৮ দিল শরৎ খতু নির্ঘল আকাশে । দোলেয় চাময় কেশ 
কুছ বিকাশে. নবীন খঙ্জদ দেখি, বড়হি কৌতুক। উপজিত দামিনী দম্পতি মনে হখ 
কুহদিত হেত ল্য তি মনোহর। কুদুম চন্দনে। লেপির! কলেবর॥ নানা! আন 
পটার পরিধান । যুবকের যরমে জাগয় পঞকযান 4”  শিশিরকালো“গহনে বপন 
তের মোহাগে। হেমকাস্ি ঘুই অল এক হৈরা লাগে।' হেমন্ত. 'শিরলিত বাদে 
্থরিতে-নৃকায়। ডি দীর্ঘ দুখ, নিশি, পরকে পোহার ॥ পুশ, প্যা জ ক 
বধদ। বক্ষে বক্ষে এক হলে শীত দিবারণ।” আযোয়াল। কবির/ বারমাস 
বর্ণনায়ও এই হুধয় ও নিপু তুলির কর্ণ দুষ্ট হুইবে- ভাঙে... 

















৩৪০ . প্রথ্গ ভাগ [৯ম অঙ্। 


এষ্ান্েতে ধামিনী ঘোর ভতগ অতিশয় । নান! অস্ত্র আনিবায় মদন ক্ষেপয় 1--“আ।খিনে 
প্রকাশ নিশি দির্দাল গগন। গৃহ অন্ধকার নাহি চাদের কিরণ॥ নকলের মতে চট্াঃ 
রাহ মোর মতে। মুদিত কমল আঁখি চক্রিক| উদদিতে।” কার্তিকে _“পরব দেওালি ঘরে 
ঘরে নু ভোগ । নিঙ্গপতি বিনে মোর তোগ ভেল রোগ-(” ফান্তুশেশ-মেয়ি অঙ্গ পরশি 
পবন হখ]| ধাঁয়। তরুকুল পত্র কার পড়য় তথায়।” টবশাখে--বিপরে মহী অরগ 
প্রবলে। অ্রষ্ট তেল বাঠু জল বিরহে অনলে। মিত্র হৈয়া কমল ম| সঙ্গে দিনমণি। 
পতিবিনে কেমতে সহিবে কমলিনী।” জৈে-"পুষ্প রেণু চন্দন ছিটায় সধিগণ। 
ভশ্মবৎ হয় মোর আঙ্গ পরশন।”' মহাদেব বর্ণনায় আলোয়াল কবি শৈবের 
শ্রশংদা পাইবেন,--“শিরে গঙ্গাধারা ঘটা গলে অস্থিমালা। অঙ্গে ভন্ম পৃষ্ঠেতে গরণ 
বাস্ব ছথালা॥ কে কালকুট ভালে চত্রমা হুচায়। কক্ষে শিক্ষা ভূৃতনাথ করেত ডুগুর ॥ 
শঙ্ছের কুগুলী কর্ণে হন্ডেতে ত্রিশ । ওড়ের কলিকা জিনি নয়ন রাতুল ॥", এত- 
দ্বতীত নান! বিচিত্র বিদ্যাস্দরী ধুয়া গুলির মত গীত-ভাঙ্কা পদ 
পুস্তকের সর্বত্র পাওয়। যাইবে| মধো মধ্যে দর্শনাত্বক উচ্চভাবের 
বিকাশ, আছে। তদৃষ্টে বোধ হয় কৰি পাঙিত্য ছাড়িয়া দিলে অস্ত- 
দৃষ্টির রাঝো প্রবেশ করিতে সক্ষম ছিলেন, যথা--“কাবা কথা সফল সুগন্ধি 
ভর পুর। দূরেতে নিকট হয় নিকটেতে দুর॥ নিকটেতে দুর যেন পুঙ্গেতে কলিক|। 
দূরেতে নিকট মধুমাঝে পিপীলিকা ॥ বনখণ্ডে থাকে অলি কমলেতে বশ। নিকটে 
থাকিয়। ভেক না| জনের রস॥” এবং ছয়ফলমুনুক ও বদউজ্জমাঁলে--উদ্দ 
মহিমা নাহি অন্ধকার বিন। অবর্দ না হৈলে বল উত্তম ফেবা চিনে লব কারণে 
চিনে মিষ্ট জল্প সীমা । কৃপণ ন| হৈতো কোথা দাতার মহিমা ॥ যতা যে অগতা দুই 
মতে হৈলো যত। ভাল মদ ধে বলে না কর কর্গত॥ যেই গৃ'জি আছে মাত্র 
ছয় ভার লাঞজ ছাড়ি আলোগাল বাস্ত কর তার।" 

পদ্মাবতী কাব্যে মুসলমানীভাব না আছে, এমন নহে) এই কাব্যে 
কল্পনার কতকট! অস্বাভাবিক আড় আছে, স্বাহা গড়িতে পড়িতে 
আরব্য ও পারষ্ঠদেশের গল্পগুলির কথা মনে হয) ররসেন শুক যুখে 
পল্মাবতীর রূপের কখা শুনিয়া আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলেন, প্রায়ই 
ুচ্ছিত হইয়া খাঁবিতেন, শেষে রাজ্য ত্যাগ করিয়া মল্্যাসী হইলেন) 
সঙ্গে সঙ্গে "হোলশত রাজার কুমার হৈল যোগী।” রাজকুমারীর ছুঃখ সংবাদ 
জানাইতে যে পক্ষী, দূত হইয়া চলিল। তাহার বর্ণনায় রাজকুমারী 
বিরহ ব্যথার পরিমাণ দত্ত হইয়াছে “দুঃখের সাদ লয়ে বিল উড়িল। 
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সেই দুঃখে জলাস্তামন বর্ণ হৈল | ষিঙ্গ গড়িল উড়িটাদের উপর । সন্ত সাল তহি তেল 
শশবয়॥ উড়িতে নারল পাধা শৃণ্তের উপর। উদ্ধা পাত হয় হেন বলে ভারে নয়। সমু 
উপর দিয়] করিল গমন। জপনিধি হৈল তন পূর্ণিভ লবধ |" যখন মুমলমান 
কবিকে পাঠক কিধিণৎ কালের জন্ত হিন্দু কবি বলিয়! ভ্রম করিবেন, 
তখনই সহদ| করনার আকশ্সিক জাকাল বিকাশে শৈশবস্রুত পরীবান 
কি দানহাসের বুণ্তাস্ত স্মরণ পড়িবে, ও পন্নাবতী কাব্য মুপলমানী 
কেচ্ছার আকার ধারণ করিবে। 


পদ্মাবতীতে প্রথম শ্রেণীর কাব্যের গুণ দৃষ্ট হয় ন1) পুস্তক, আগা, 
গোড়া পড়িলে পাঠক মাঝে মাঝে সুন্দর ভা ও স্থন্দর কথা পাইবেন; 
কিন্ত সেই সব ললিত ভাব ও শবকুস্ম দ্বারা মাল! গাথ। হয় নাই, 
অপব গাথা মালা! ছি'ড়িয়া পড়িরে যেরূপ কোন কুম্ম ভূচ্যুত, কোন 
কুস্থম হৃত্রে অর্থ সংলগ্ন অবস্থায় পাওয়া যায়, আলোয়ালের কবিত্ব- 
হৃচক অংশগুলিও সেই রূপ গল্পস্ৃত্রে অন্ধ সংযুক্ত, অর্ধ বিযুক্ত অনস্বায 
পাওয়! যায়, তাহা স্থচার রূপে সথন্ধ হয় নাই) সেই রূপ স্দ্ধ করা, হৃতায় 
নানা ফুল উৎকৃষ্ট রুচি ও সৌনরধ্য বোধ সহকারে গাথা--গ্রথম শ্রেণীর 
শিল্পীর কর্ম | ইহ! ছাড়! প্রথম শ্রেণীর কাব্যে বড় কোন এক আদর্শ 
পরিষ্কার রেখায় আঁকা থাকে, সেই আদর্শের চতুষ্পার্থে হষু্রতর সৌনদর্ঘ্য- 
রাঁশি পল্পবিত হয়। পদ্মাবতীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৌনর্যের অভাব নাই, 
কিন্তু বড় আবর্ণের অভাব ; অথচ ভাঁরতচন্ত্রের বিদ্যান্ুন্দরে যেনুপ 
সর্বত্র স্ুগণিত ভাষা, উজ্জল হাসা রসের দীপ্তি ও কৌতুকাবহ প্রতিভার 
খেলা, পদ্মাবতীর সর্কত্র তাহ! নাই, কচিৎ কচি সেরূপ আছে ও কচিৎ 
কচিৎ আলোয়াপ ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ । আলোয়াল রচিত “ছয়ফলমুল্ল ক 
ও বদিউজ্জমাল” পদ্মাবতী হইতে নিকৃষ্ট) কিন্ত এই ছুইকাব্যেরই ভাষ| 
সংস্কভ-গ্রধান বাস্কলা, যবনী ভাষার মিশ্রণ অল্ল। আলোয়াল কবি 
.এই হেতু বঙ্গীয় সাহিত্যে হিনুকবিগণের সমাজে আদরের সহিত গৃহীত 
হইরেন। এই কৰি সঙ্বন্ধে আমাদের শেষ বক্তব্য-ট্টগ্রামের মুসলষান- 
গণের প্রথা অঃদারে আলোয়াল এই ছুই বাঙলা! কাব্য ফারমী অক্ষরে 
লিখিয়া! গিয়াছিলেন, সথতরাং মংস্কতানভিজ্ঞ প্রকাশক হামিহ্রাষেক ফারমী 
অক্ষর বাস্থলায় প্রব্িত করিতে যাইয়। অনেকগুলি গুরুতর ত্রম 


৩৪২ পথম ভার্গা [৯ম অঞ। 








করিয়াছেন, তাহ! সংশোধন, করিয়া, এই ছুই খানা কাব্য উদ্ধার কর! 
একাম্ত আবস্ক $ ২... 
বিদ্যাসুন্দর অন্নদামঙ্গল ইত্যাদি। 

এই যুগের বিশেষ প্রশংসিত কাব্য ভারতচন্্রী বিদ্যান্ন্দর কিন্ত ইহাতে 
অপ্রশংসার কথা অনেক আছে। , 

এই কাব্য হীরামালিনী ভিন্ন অন্ত কোন চরিত্র পরিফার রূপে 
অস্িত হম নাই।--আদ্িরসের তৃতাশ্রিত নায়ক নায়িকার তোটব- 
ছন্দাত্মক রাত্রিজাগরণ বর্ণনায় তাহাদের চরিত্রের কোন' অঙ্গ পবিস্কট 
হয় নাই। বিদ্যা ও সুন্দঘরর কাশেন্মত্ততা ক্ষণত্থায়ী ইতর-প্রকৃতি-সুলত 
উত্তেজনার ফল,_উহ! চরিত্রের বিকাশ দেখায় না। বিদ্যার রূপ বর্ণনায় 
রূপবর্তীর রূপ অপেক্ষা কবির লেখনীলীলার দৌড় বেশী প্রদশিত 
হইয়াছে। সুন্দরের রাজ সভায় বক্ততায় ও কেবল শব্দ লইয়া ক্রীড়া, 
তাহাতে হুন্দরের চরিত্র ,থুজিলে অতিশয়োক্তির একটি নিবিড় ছ'যা 
দেখিয়। ফিরিয়। আমিতে হম। মশানে যখন সুন্দরের শিরোর্ষে কোটা- 
লের খরশীণ খর্গ উদ্বিত, তখন তিনি নিশ্চিন্ত মনে অভিধান খুজিয়া 
চত্তী শব্দের প্রতিশব বাহির করিতেছিলেন, অলঙ্কার শাস্ত্রের গ্রতি কাহার 
এই প্রাণাস্ত অনুরাগ দৃষ্টেবিপদজালবেষিত গণিতে ঘোর নিবিষ্ট- 
চিন্ত জক্ষেপহীন  আর্কমিডাসের কথা মনে হয়) হর্চচরিতে গড়িয়াছি, 
আঁসনর মৃত্যু রাজা জর বিকারগ্রস্ত হইয়া “হারং দেহিমে হরিণ” প্রভৃতি 
ভাবে কেব্গ যমক মিলাইতেছেন, শিক্ষা-স্পদ্ধিত কবিগণ বিদ্য| বুদ্ধি 
দেখাইবাঁর ব্যস্ততায় বাহজ্ঞান হারাইয়। ফেলেন, মশানে পতিত স্ুন্দরকে 
দিয়! ও ভারতচন্ত্র সেই রূপ সময়ানুচিত অলঙ্কার শাস্ত্রের অভিনয় করিয়-. 
ছেন। সুন্দরের স্তবে ভক্তির কথা দুর্লত--লিপিশক্তির পরিচয় সুলভ । 
সুন্দর ধর! পড়িলে বিদ্যা বিনাইয়া কাদিতে বসিল, তাঁহার ক্রনদনে 
চক্ষুল ব্যতীত . সকলই ছিল-ছন্দের প্রতি সাঁবধানত বিশেষ? রাম" 
প্রসাদী বিদ্যা সুন্দরের রাণী ও তাহার গর্ভবতী কন্ঠার প্লেষপূর্ণ উত্তর 
পড়িয়া! বিজয়গুপ্ত বর্দিত পূর্ধদেশীয় বর্বরগণের কথা মনে হইয়াছিল-- 
“জো: কনিষঠতারা সব করে ঠাঠা। ত্রাঙ্গণ লঙ্জন তারা বৈমে চর্মকটি।॥' 
রামপ্রাদী বিদ্যানুন্দর হইতে সেই অংশ তুলিয়| দেখাইতেছি__ 
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পি পরব 


“আলে! গর্ডের লক্ষণ সর্ব | বিদ্যাবলে বাতাসে কি জন্মে ও আলো! নি ডাগর 
তোর। বিদা। বলে উনরী হয়েছে মোর॥ আলো! শ্বনে কেন করে পয়। বিগা বলে 
এ রোগে বাচা সংশয় ॥ আলো শয়ন কেন তৃতলে। বিদ্যাবলে দিরম্তর দেহ লে ॥ 
আলো মুখে বিন্টু বিন্দু ঘুর্খ | বিদাবলে নিদাঘ কালের ধর্ম ৮ এই এম] ও মেয়ে” 
গ্রহনের আর অধিক উদবাটিত করিতে লজ্জা লোঁধ হয়। 

বিজাতীয় আদর্শ অনুসরণ করার দরুণই হউক কি অন্য যেকোন 
কারণেই হউক, বিদ্যা ও জন্দরের চরিত্র. অস্বাভাবিক হইয়াছে) কিন্ত 
ভারতচন্ত্র হীরামালিনীকে মৃষ্তিমতী করিয়াছেন, এই চরিত্রের ভাব কত- 
কটা তাহার স্বীক্স প্রতিভার অনুরূপ, বিশেষ হীরা বিদ্যান্ুন্দর কাবোর 
শ্রেষ্ঠ চরিত্র জ্ূপে কল্পিত না হওয়াঁতে। কৰি* তাহাকে উপলক্ষ করিয়। 
বাকৃজাল বিস্তার করা আবশ্তক মনে করেন নাই; শিক্ষিত কবির চেষ্টার 
হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া হীরামালিনী স্বভাবের বর্ণে খাড়া হইয়াছেন 
বিদ্যার রূপ বর্ণনায় কবির প্রাণাত্ত চেষ্টাজালে খাটি মূত্তি ঢাকা পড়িয়া 
গিয়াছে, তৎপার্থখে হীরার রূপবর্ণনা স্থাপনূ করিলে পাঠক তারচ্তম্য 
করিতে পারিবেন--হুর্যা যায় অন্তগিরি আইসে যামিসী। হেন কালে তথা এক 
আইঠ মালিনী ॥ কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম| দাত ছোল| মাজা দোলা! হান্ত 
অবিরাম ॥ গাল ভরা গুযা পান পাকি মালা গলে। কাণে কড়ি কড়েরাড়ি কথা কয় 
ছলে ॥ চুড়া বাধা চুল পরিধান সাদা দাড়ী। ফুলের চুগড়ি কাঁথে ফিরে বাড়ী বাড়ী। আছিল 
বিস্তর ঠাট প্রথম বয়দে। এবে বুড়া তবু কিছু গুড়া আছে শেষে | ছিটা ফোটা মন্ত্র তত 
জানে কত গুলি। চেঙ্গড়া ভুল্লায়ে খায় জানে কত ঠুলি। বাতাসে পাতিয়া ফাদ কোন্দল 
ডেজায়। পরসী না থাকে কাছে কোদলের দায়। মনা মন্দ গতি ধন খনহাত নাড্া। 
ভুলিতে বৈকালে ফুল আইল সেই পাড়া ॥" 

নান। দোষ সত্বে ও ভারতচন্ত্রী বিদ্যান্বন্দর এত আঁদরণীয় হইল 
কেন, তাহার কাঁরণ আমর! পূর্বে নির্দেশ করিয়াছি__ভারতচন্রের অপূর্ব 
শহ্বমন্ত্। বাঙ্গলা পৃথিবীর কোমলতম ভাষা বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কিন্ত 
এই কোমলতার কিরূপ আকর্ষনী শক্তি আছে, তাহা ভারতচন্ত্ের বিদযানুন্দর 


সা পড়িলে সম্যক উপলব্ধি হইবে না /বাশীর রবে হরিণ ফাঁদে গড়ে, 
হাতী কাঁদীয় মগ্ন হয়, ভারতচগ্দ্রের ললিত শবে মুষ্ধ রস এক সয় 


বুবকগণ নৈতিক কৃপে পড়িয্নাছিলেন। | 
ভারতচন্ত্রের পূর্ববর্তী আর ছুই খানা বাঙগলা ব্যাস পাওয়! 
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গিয়াছে, তাহাতে ভারতের পদলালিত্য ও অপূর্ব শব মন্ত্র নাই, কিন্ত 
দোষ গুলি সমধিক পরিমাধ বিদ্যমান। এই ছুই খানা বিদ্যাস্দর 
-প্রণেতা-কফরাঁয ও রামপ্রসাদ। প্রীধরাম নামক এক কবি ভারত- 
চঞ্জের পর আর একখানা বিদ্যানুন্দর লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এই 
কয়েকটি কথ! আছে--"বিণাহনরের এই প্রথম বিকাঁশ। বিরচিল কৃষপ্াম নিমতা 
যার বাস॥ তাহার রচিত পুথি আছে ঠাই ঠাই। রামপ্রনাদের কৃত আর দেখা পাই। 
পরেতে ভারজন্্রের অগা মঙ্গলে। রচিলেন উপাখ্যান প্রসঙ্গের ছলে?” 

ককষ্করাম ও রামপ্রসাদের বিদ্যান্থদ্দর অবলম্বন করিয়া ভারতচন্ত্ 
বিদ্যাস্ন্দর রচনা করেন, এই অবলম্বন অর্থে এক রূপ চৌর্ধ্য বৃত্তি। 
কিন্ত গ্রতিভাবান ব্যক্তির পক্ষে ইহা দৌষ নহে, প্রতিভার কর্মের গুঢ 
ভাঙ্গিয়৷ দেখিলে তাহা সংগ্রহ কাধ্য বলিয়া গ্রতীত হয়- প্রতিভাবান, 
ব্যক্তি উৎকৃষ্ট সংগ্রাহক নাঁম বাচ্য। প্রকৃতিতে ও নূতন সৃষ্টি কিছু 
দেখা যায় না, শুদ্ধ পর্বের স্থলে নূতন পল্পবটির উৎপত্তি হইতেছে 
উহা“অতীতের পুনরাবৃত্তি 'মাত্র। পূর্ববন্তী বিদ্যাস্ুন্দর গুলির ভাব ও 
ভাষা ঘষিয়৷ মাজিয়া ভারতচন্ত্র স্থনার করিয়াছেন) দোমেটে মুত্তির 
পর রং ফিরান মুত্ি যেরূপ দেখায়, পূর্ববর্তী বিদ্যান্ন্দর গুলির পরে 
ভারতচন্ত্রী বিদ্যাস্ন্দর ও ঠিক সেইরূপ দেখাইবে-নিয়ে দা জনয 
কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি-- 

১। কহে এক ফতী, সেই ত:গাঘতী, হন্দর এ গতি যার লো! ঘটে॥ হাদয় মাঝারে, 
রাখিয়। ইহারে। নযনন ছুয়ারে কুলুপ দিয়া। রূপ নহে কালো, নিরখিতে ভাল, দেখু 
সধি আলো! আখি যুদিয়া॥ কহে রাম! আর, গলে পরি হার, এ হার কি ছার, ফেলিলে! 
টেনে। জাঁধ পুরে তবে, হেন দিন হবে, কোন, জন কবে ঘটাবে এন & কহে কোন 
আই, আমি যদি পাই, পালাইয়া যাই, এ দেশ থেকে । নারী কলা ফাদে, বীথি নান 
ছাদে প্রাণ ধড় কাদে, দেনালে! ডেকে |” রামপ্রসাদী বিদ্যানছলর, নাগরী উক্তি। 
১1 আহা মরি হাই, লইয়। বালাই, কুলে দিয় ছাই ভক্ি ইহারে। কষছে 
এক জম, লয় মোর অন, এনবরতন তুবন মাঝে । বিরহে হ্ছলিয়া, দোহাগে গলির! 
হারে মিলহিরগা পরলো সাজে ॥ আর জন কর, এই মহাশয়, চাপা কুলম খে পায় * 
রাঙি। হ্দী, বিন) ভস্থু চিকনিয়া। গ্রেছেতে ছানিয়া হৃদয়ে মা ভারী বি 

 হঙ্গর নাগরী উজি। ্ 
১৯0: “ভুরি (সু শিশু সুখেন্দু হুধায়। লুপ গাত্র ভত্রমাত্র মেজ দেখা ায। 
না্তিপকন গরিহরি মনত মধু পান। ত্রমে ক্রমে বাড়িল বারণ কুস্ত স্থীন। কিবা! লোম 
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রাজি ছলে বিধি বিচক্ষণ । যৌবন কৈশোর দ্বন্ব করিল ভজন” “কোন বা বড়াই কাঁদ 
পঞ্চ পর তৃণে। কত কোটি খর শর লেনান কোণে।” বিদ্যার রূপ বর্ণনা, রামপ্রসাদী 
বাদ ূ 

২। কাড়ি নিলব্ব্গ মদ নয়ন হিল্লোলে । কাদেরে কলঙ্কী চাদ সৃগ লয়েকোলে। 
মাতিপন্মে যেতে কাম কুচশত্তু বলে। ধরিল কুস্তলগ তার রৌমাবনী ছলে ॥” “কে বলে 
শারদ শশী সে মুখের তুলা । পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা॥” “কেবা করে কাম 
শরে কটাঙ্গের সম। কটুতায় কোটা কোটী কালকুট কম” ভারতচন্দের বিদ্যার" 
বিদ্যার রূপ বর্ণনা । 

৩ উত্তম ঘটক হুদরের গাথা হার। বর কর্তা কন্া কর্তা চিত্ত দৌহাঁকার। 
পুরোহিত হইলেন আগনি মদন। বিদ্যালাগ ছলে খুরি পড়াঙ্সো বচন॥ উলু দিছে ঘন 
ঘন পিক সীমস্িণী। নয়ন চকোর হুখে নাচিছে ন'চনী॥ বরযাত্র মলয় পবন বিধুবর । 
মধুকরনিকর হইল বাঁদাকর।” “উভয়ত কুটুম্ব রন ওঠ।ধর। পরম্পর ভুঙ্কে হুধ! মুখেন্দু 
উপর” “নুপুর কিস্কিনী জালে নানা শব হয়। ছুঈ দলে দ্বন্ব যেন চন্দন সময় (” “মন্ত্রী 
আইল কাঁম দেখিতে কৌতুক। দল্পতীরে গঞ্চশর দিলেক যৌতুক ॥” গন্ধ বিবাহ, 
রাষপ্রসাদী বিদ্যানন্দর । 

ও | বিবাহ নহিলে হয় কেমনে বিহার। রব বিবাহ হৈল মনে আখি ঠার 
কন্তাকর্ত। হৈল কন্যা বরকর্তাবর। পুরোহিত ভটাচার্ধা হৈল পঞ্চশর ! কন্যা ঘাত্র 
বর যাত্র খতু ছয় জন। বাদাকরে বাদ্যকর কিস্কিনী কষ্কন। নৃত্যকরে বেশরে নৃপুরে 
গীত গায়। আপনি আনিয়৷ রতি এয়ে! হৈল তায়॥ ধিক ধিক অধিক আছিল সখী তায়। 
নিশ্বাস আতপবাজি উত্তাপে পন্সায়। নয়ন অধর কর জন চরণ। ছুহার কুটুন্ব সে 
করিছে ভোজন |” পন্বর্ষ বিবাহ, ভারতচন্ত্রী বিদ্যান্লর | 

৪। কেমন পঞ্চিত বাপ! জান! কিছু চাই। রাজাব,ল কাট চোরে মশানে বাখাই ॥ 
আখি ঠেরে আরবার করে নিবারণ।” রাজ সভায় হুন্গর, রামপ্রপাদী বিদ্যাুন্দর | 

৪। চাহে কাটিতে কোটাল চাহে কাঁটিতে কোটালি। নয়ন ঠারিয়। মানা করে 
মহীপাল $” ভারতচন্্রী বিদ্যানুলার | 

৫। “অওুয় চন্দন চুয়া চাইতে চাইতে। চক্ষু ঠিকরিয়াযায় আছে কি পাইতে। 
জ্রায় ফল হবঙ্গ প্রসাদ মাত্র নাই। আনিয়াছি কিন্তু কিছু কলি আমি তাই ॥” মালিনীর 
বেসাতি, কৃ্করামের বিদ্যাহন্দর়। 

৫1 আটপণে আধসের আানিয়াছি চিনি। অন্ত লোকে তুরা দেয় ভাগে আমি 
চিনি॥ ছুর্ণভ চলন চুয়া লঙ্গ জায় ফল। হুল দেখিন্থ ছাটে নাহি যায় ফল” ভারত- 
ন্্রী বিদ্যাহু্দর | 
1 পবুঝিয়া বিদার মনে বাছিল আহ্াদ। সিরার নর 

| ৪৪ ] রং 
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৯১৫১ 
উলটা উত্স 


হন্দর কেমন কবি বুঝিতে পদ্মিণী। অখীরে জিজাসা করে রিং ডাকে বনি ॥" রথ 
মিলন-__কৃষ্টামের বিদ্যাহম্দর, | . 

৬। “হেনকালে ময়ূর ডাকিল গৃহপাশে | কি ডাকে বলিয়া বিদা| লখীরে জিজঞামে ॥” | 
ভারত বিদাণহন্দর | * ্‌ টি 

্‌ কষ্রামের হাতে বিদযাসুদর এক মেটে, রামপ্রসাদের হাতে দোমেটে 
ও ও ভারতে হাতে বিদ্যান্দরের রং ফিরান হইয়াছিল। কংম সভায়, 
্রীরু্জ কংদকে বধ করিতে গেলে তগগ্রসক্ষে ভারতচন্ত্র লিখিয়াছিলেন-_- 
"্কংসের গাঁয়ন যারা, যে বীণা" বাজায় তারা, বীণা যে গোবন্দ গুণ গায়।" 
কুষ্ঠরাম ও রামপ্রসাদের বীণায় যে গান উখিত হইয়াছিল, তদ্বারাও 
মেইন্ধপ পদীর্পণমাত্র অতুল সৌভীগ্যশালী ভারতচন্ত্রের গুণ কথাই 
জ্ঞাপিত হইণ+ পূর্ববন্তী কবিছয় ন্যায্য প্রশংসা বঞ্চিত হইয়া নিঃশবে 
শশানে সুপ্ত হইলেন ও সমালোচকগণের জন্য এই নীতি হৃত্র ফেলিয়া 
গেলেন, ভাগ বৃক্ষই সর্ধত্র ফল ধারণ করে, পরিশ্রম অনেক সময় 
কাটা বনের ন্তায় পদতল ক্ষত বিক্ষত করে মাত্র। আমরা এস্থলে কৃষরাম 
রামগ্রসাদ ও ভারতচন্ত্রের জীবন সংক্ষেপে আলোচন! করিব। , 


কবি কৃষ্ণরাম দাঁস অনুমান ১৬৬৬ খঃ অব কলিকাতা হইতে চারি 
ক্রোশের মধ্যে বেলঘরিয়া ট্রেনের আধ ক্রোশ পূর্বে নিমভা গ্রামে কায়স্থকুলে 
জন্ম গ্রহণ করেন) তাহার পিতার নাম ভগবতীচরণ দাস। ১৬৮৬ খুঃ 
অব্ধে তিনি এক দিবন এক গোয়ালের ঘরে রজনী অতিবাহিত করেন, সেই 
রজনীতে ব্যা পৃষ্ঠে চড়িয়া দক্ষিণ রায় নামক দেবতা। তাহাকে তব্সন্বস্বীয় 
কাবা রছনা করিতে স্বপ্নে আদেশ দেন, আমরা “রান মঙ্গল” হইতে সেই 
অংশ ৬০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়াছি। এই কাব্য রচনার পর কৰি বিদ্যাসন্দর 
রচনা করেন, ইহা তাহার কালিকামঙ্গপের অন্তর্গত। শ্রীযুক্ত পর্ডিত 
হরপ্রসাঁদ শাস্রী মহাশয় কষ্ণরাম কবির বিযকুদরের যে হন্তরলিখিত 
প্‌থি পাইয়াছেন, তাহা ১১৫৯ সালের লেখ!) এই পুথি লিখার' সময় ও 
ভারতের বিদ্যান্দরের রচন! শেষ হয় নাই,_সম্তবত কৃষ্টরামের কাব্য 
ভারতচন্তরী বিদযস্নদরের ৪০1৫০ বৎসর পূর্বে রচিত হইয়া ছিল। কৰি রৃষ্ণরাষ 
টচতন্তে।পাষক: ছিলেন বলিয়া. বোধ হয়। তিনি চৈতন্ত বদনায় লিখিয়া- 
ছেন-ষখাঃ ্বীর্তন হয় চৈতন্থ চরিত্র । বৈকুঞঠ সমান ধাম পরম পরিত্র॥ তাহে গড়াগড়ি 
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দেয় ম্যান প্রেমে জানের তি তার ধন দেহ ধরে। জেলার: শ্রদ্ধায় জীব 
কষ্ঠীধরে ধত। তাহ! মবাকারে মোর প্রণাম শতশত |৮ * . 

বৈদ্যবংশো্ব রাযপ্রসাদ সেন হালিসহর অস্তঃপাতী মার ৫ থামে ১৭১৮- 
১৭২৩ খুষ্টান্ের মধ্যে কোন সময় জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাগ 
রামরাম মেনঃ 1 রামরাম সেনের দুই বিবাহ) প্রথম পক্ষে নিধিরা 
নামক পুত্র, ও দ্বিতীয় পক্ষে অস্বিক! ও ভবানী নায়ী কন্তাদ্ধ এবং রাম- 
প্রনাদ ও বিশ্বনাথ পুত্রদ্ধয় জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাত। নিবাসী লক্ষ্মী 
নারায়ণ দাসের সঙ্গে রামপ্রসাদের দ্বিতীয় ভগ্মী ভবানীর পরিণয় হয়।-- 
এই ভগ্মীর ছুই পুত্র জগন্নাথ ও কুপারামের নাম কৰি উল্লেখ করিয়াছেন। 
রামপ্রপাদের রামছুলাল ও রামমোহন নাঁমে ছুই পুর এবহ পরমেশ্বরী ও 
জগদীশ্বরী নায়ী ছুই কন্যা হুইয়াছিল। এতদ্বাতীত কবি তীহার পিতামহ 
রামেশ্বর ও বংশের আদি পুরুষ কন্তিবাসের নাম উল্লেখ করিয়াছেন) 
আমরা তাহার কাব্যে আরও জানিতে পাই যে রামপ্রমাদের পুর্বব পুরুষগণ 
ধনাঢ্য ও প্রসিদ্ধ ছিলেন ;--“শিশুকালে মাতা মৈল রাজা নিল চোরে” বলিয়! 
কবি আক্ষেপ করিয়াছেন। কবির প্রিয় পুত্র রামছুলালের বংশ ফৌত 
হুইয়ছে। দ্বিতীয় পুত্র রামমোহনের পৌত্র ও কবির বৃদ্ধপ্রপৌত্র 
বাবু কালীপদ সেন এখনও বর্তমান £ কালীপদ সেন উড়িষ্যার অন্তর্গত 
আঙুলে ইঞ্জিনিয়ারের কর্ম করিতেছেন । গত দশ বৎসর হইতে 
হালি সহরে কবির জন্সতিথিতে মেলা! হইয়া থাকে। রামপ্রদাদ দেন 
কুচ মহারাজের সমসাময়িক, এই গুণজ্ঞ রাজা ১৭৫৮ থঃ অন 
রাম প্রনাদকে ১০) বিধা ছূমি নিগ্র দান করেন, তাহাতে লেখা আছে,_ 
“গার আবাদী জ্বল তুমি আবাদ করিয়া পুত্র পৌত্রাদিকমে ভোগ দখল করিতে রহ।" 
যে বদর ইংরেজগণ পলাশীক্ষেত্রে জাতীয় সৌভাগ্যধ্জ প্রথম উ্িত 
করেন, তাহার এক বদর পরে এই দানপত্র লিখিত হয়। রৃষ্চন্্র অনেক সময় 
কুমারহট্ে আসিতেন, তিনি রামপ্রসাদকে “কবিরঞজন” উপাধি দিয়াছিলেন 
ও "তাহাকে রাঁজসভায় আদতে আগ্রহ দেখাইতেন, কিন্তু বিষয়-নিষ্পৃহ 


চটির তি টিউন ডিভি তি 
 * শ্রীযুক্ত হরগ্রদাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের, “কৰি কৃফ্রাম'” শীর্ষক প্রব্ৰ, সাহিত্য ১৩** লন, 
হয় সংখ্যা, ১১৭ পৃঃ | 

&. “রাস রাম দেন নাস, মহাকহি গুধধাম,। সদা বারে মায় আভা: ততহতত' রাম 
প্রমান, কছে কোকনদপদে, কিঞ্চিৎ কটাঙ্ষে কর দয়া” করিরঞ্রীন |. না 
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কবি স্বীয় পল্লীতে বদিয়। শ্তাম৷ সংগীত গানে নিজে মুগ্ধ থাকিতেন ও 
গরকে মুগ্ধ করিতেন, তিনি কৃষ্চচন্তরের অনুরোধ পালন করেন নাই 
কবি লিখিয়াছেন কুমারহট্টে রামক্কঞ্চের মণ্ডপে তিনি সিদ্ধি কামনায় ফোগ 
করিতেন কিন্তু কোন দৈব ঘটনা হেতু সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাঁভ করিতে গারেন 
নাই। এবিষয়ে তাহার স্ত্রীর ভাগযবল তাহার নিজ অপেক্ষা বেশী ছিলি 
বলিয়া কবি বারংবার উল্লেখ করিয়াছে,--“খন্ত দারা,মবপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে। 
আমি কি অধম এত বিমুখ আমারে ॥ জন্গে জন্মে বিকায়েছি পাদ গল্মে তব। কহিবার 
কথ। নহে সে কথা কি কবি | 
কথিত আছে রামপ্রমাদ জনৈক ধনী ব্যক্তির সেরেস্তায় মুহুরিগিরি করিতেন, 
জমিদারী সেরেন্তার হিসাবের জঙ্গলে পড়িয়া! কবি মধ্যে মধে] হিসাব পত্রের ধারে 
ছুএকটি গান লিখিয়। শ্রম লাঘব করিতেন?) একদিন জমিদার মহাশয় 
সেরেন্ত। পরিদর্শনের সময় মুহরির হিসাবের থাতায়,_-“আমায় দে মা তবিলদারী | 
আমি নেমক হারাম নই শহ্বরী।” প্রভৃতি পদ পড়িয়। চমংকৃত হইলেন, ও 
কবিকে ৩০২টাকা পেন্সন দিয়া ঘরে যাইয়া শ্বাম! সংগীত লিখিতে উপ- 
দেশ দিলেন। তদবধি কবি কুমারহট্ট গ্রামে তাহার সংগীত যুক্তাঁবলী 
ছড়াইতে লাগিলেন, শিকলকাটা পাখীর ন্যায় কবি প্রকৃতির ক্রোড়ে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া স্ধামাথ| গানে জগতকে সুখী করিলেন। 


_ প্রাগুক্ত ব্যক্তি ভিন্ন আর একজন ধনী ব্যক্তি তাহাকে কাব্য লিখিতে 
উতমাহ দান করিয়াছিলেন, ইহার নাম রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়; ইনি 
কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজের পিস! শ্ামস্থুদর চট্টোপাধ্যায়ের জামাতা ছিলেন। কৰি 
এই রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়ের আদেশে “কালীবীর্ভন” রচনা! আর্ত 
করেন ঠ মে কথা তিনি নিজেই লিখিয়াছেন-_-'ধ্ররাজ কিশোরাদেশে 
প্রীকবিরঞ্রন। রচে গান মোহান্বের উধধ অঞ্জন 1” ভারতচন্ত্র ও এই রাঁজকিশোর 
মহশিয়ের গুণ জ্ঞাপক এক গংক্তি কিতা লিখিয়াছেন,_ “মুখ রাজকিশোর 
কৰিদ্ব কলাধর।' (অনর্গল )। ১৭৭৫ খৃঃ অফে মহারাজ কৃফচন্তের মৃত্যুর 
৭ বৎসর পূর্ষে, যে বদর রোহিলাদিগকে উৎমন্ন করিয়া ইংরেজ সৈল্ত 
গ্তিনিবৃত্ত হইয়াছেন, সেই বৎসর রামপ্রসাদের মৃত্যু হয় 


কেছ কেহ বলেন রামপ্রসাঘের রচিত “বিদ্যা তাহার 'কালিকা- 
য্জলে'র অন্তগ্ভ) এপ হওয়া বিচিত্র নহে, কারণ বিদ্যাহন্দর কাব্য 


ঈম অণ |] বঙ্গভাঁষ! ও দাহিত্য । ৩৪৯ 


পা 


মকল কবিই কালী নামাঙ্কিত মলাটে পুরিয়া শোধন ধরিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন, কঞ্চরামের বিদ্যানুন্রের নাম 'কালিকামঙগল” ভারতচজের 
বিদ্যান্ুন্দর “অরদাসঙ্গপের অন্তরবর্ী) এইমত সম্পর্কে আমাদের একমাত্র 
ও অতি গুরুতর আপত্তি এই যে কালিক]মঙ্গল পাওয়া যায় নাই। 
কালীকীর্তন ও কালিকামঙ্গল এক কাব্য বলিয়া বোধ হয় না) কালীফীর্ন 
একখান| গীতি কাব্য, ইহার মধ্যে বিদ্যানুন্দরের পালার স্থান নির্দিষ্ট 
থাক! সম্ভাবিত নহে । 

রামগ্রসাদ কোন স্থলে মহারাজ কৃষচন্্র কি তাহার গেন্দন দাত 
জমিদার মহাশয়ের নাম উল্লেখ করেন নাই র$জকিশোর মুখোঁর আল্ঞাক্রমে 
কালী কীর্তন লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সুতরাং বাধ্য হইয়া তাহার 
নামটি উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্ত তাহা অতি মংক্ষেপে ও অমম্পূর্ণতাবে 
উল্লিখিত হইয়াছে । যে সময় রায় গুণাকর শ্রভৃতি কবিগণ আশ্রয়দাতা 
দিগকে কনার স্বর্ণ খন্টায় স্থাপিত করিয়া স্বর্ মর্ডে্র যাবতীয় উপ্নমার 
উপঢৌকন দিতেছিলেন, সেই সময়ে রামগ্রসাঁদের নীরব কৃতজ্ঞত| শংসনীয় 
বশিয়! স্বীকার রুরিতে হইবে। 

রামপ্রসাঁদের গানের এক শক্ত ছিল, এই ব্যক্তি আজু গোসাগ্রিঃ; নি 
রামপ্রসাদী গানের সময়ে সময়ে যে টিগ্লনী করিতেন তাহা বেশ হান্তরস- 
কর, যথা রামপ্রসাদের গান “এ সংসার ধোকার টাটী। ও ভাই আনন্দ বাঁজারে লুটি 
ওরে ক্ষিতি বছি বায়ু জল শূন্যে অতি পরিপাটা ।” ইত্যাদি, তদুত্বরে আঙজু গোনাঞ্জের 

ন)--এই সংসার রসের কুটা, খাই দাই রাজত্বে বসে মজ। লুটি। ওহে সেন নাহি 
রঃ বুঝ তুমি মোটামুটি । ওরে ভাই বরু দারা হুত পিঁড়ি গেতে দেয় দুধের বাটা।'” 

রাঁমপ্রসাদের সঙ্গে সিরাজোদ্দলার সাক্ষাৎ এবং তাহার গাঁন শুনিয়] 
নবাব বাহাছুরের অনুগ্রহ প্রকাশ সম্বন্ধ প্রবাদ আছে $ ধর্ম সম্বন্ধে কাহারও 
একটু প্রসিদ্ধি হইবে তৎমম্পর্কে কতকগুলি অমান্বী কাও কারখানার 
গুজব উৎপত্তি হওয়া শ্বাভাবিক। কালী কন্যারূপে কবির বেড়া 
বাঁধিয়! দিয়াছিলেন, কাশীতে যাইতে অনুমতি দিয়া গথ হইতে ফিরহিকসা 
আনিয়াছিলেন, কালী নাম করিতে করিতে ব্রন ভেদ হইয়। তাহার 
তমুত্যাগ হয,--এইসৰ জনস্রতির বিস্তৃত বিবরণ লিখিয় ছাপাইতে অনেক 
সময় ও-ব্যয়ের আবশ্তক, আমাদের তাহ! এখন আয়ন নাই। 








৩৫% -বগ্রাথম ভাঁগ।-- [৯ম অ৪। 


_ ধাহারা কৃষচন্ত্র রাজার দুষিত রুচির সান্লিধ্যে ছিলেন, তাছাদের কেহ কেহ 
স্বভাবতঃ ধর্ম প্রবণ সত্বেও কথফিৎ সংক্রামিত ন! হইয়া, যান নাই,-_ইহার 
সাঙ্গী রামগ্রদাদ। আমর! রামপ্রসাদের নির্ঘল ভক্তি বিজ্রলতায় মুগ্ধ,তাহার 
উন্নত চরিত্রের সর্ধদ পক্ষপাতী; কিন্তু ইহা সত্বেও তঙ্গ্রশীত িদযান্ুদরের 
বীভৎস ক্ষচির সমর্থন রূরিতে ঠীড়াইব না; তাঁরতচন্ত্রের রচনা যে গহিত 
রুচি দোষ ছুষ্ট, রামগ্রসাদ তাহার পথ গ্রীবর্তক। ভারতচন্দ্রের মত রামগ্রাসাদ 
বীভৎস আদিরসে সৌনারধ্য মাখিতে পাদ্েন নাই? বিস্ত তাহা শর 
অভাব জন্ত।--ইচ্ছার ত্রচিহেতু নহে। 


: ব্লামগ্রসাদের বিদ্যাস্ুন্দরের অপর নাম কবিরঞ্জন। কবিরঞ্জনে রামও্সা- 
দের সংস্কৃত বিদ্যার বথেষ্ট পরিচয় আছেঃ কিন্তু তাহার সংস্কৃত বিদ্যার 
উত্তম পরিপাক হয় নাই; বাঙ্গলা পদগুলির মধ্যে সংস্কৃত কথাগুলি 
উত্তম সমন্বয় হয় নাই,উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি স্থল তুলিতেছি,- 
“সহজে কলঙ্কী সে তবান্ত সম নহে।” “জলে স্থলে চান্তরীক্ষে।” “ক্গেপ করে দশদিক্ষু 
লোই বিবর্ধনে |” পপরণচন্ত্র শোভ। যেন পিবতি চকোর।” কালী কীর্তন) “বারে বারে 
ডাকে রাণী জননী জাগৃহি জাগৃহি। আগত ভামু রজনী চলি যায়। উঠ উঠ প্রাণ 

গৌরী, এই নিকটে গিরি, উঠগো এবমুচিতমধুনা তব নহি নহি। হত মাগধ বনী, 
কৃতান্রলি বখয়তি, নিষ্াং জহিহি জহিহি।" এইরূপ সংস্কৃত পদের টেউ লাখিয়া 
রাঙ্গল! কাব্য কটু হইয়। গিয়াছে। কৃষ্চদাস কবিরাজ ও রামগ্রসাদ 
সংস্কতের সাহাঁঘ্য গ্রহণ করিতে যাইয়া! উপহাস জনক অযোগ্যত দেখাইয়াছেন। 
কিন্তু রামপ্রসাদে যে স্থলে, শিক্ষার অভিমান ত্যাগ করিয়াছেন,_সে স্থলে 
তিনি, বাগ্েবীর আদরের কবি) তাহার গানে প্রাণের কথা সহজ ভাষায় 
র্যক হইয়াছে এই যুগের শিক্ষিত সমাজের রুচি বিদ্য] বুদ্ধি দেখাইতে 
ব্যগ্র ছিল, এই দুষ্ট রুচির সংক্রামনে যখন রামপ্রপাদের স্তায় ভাবপ্রধান 
কবিকে ও আমরা লোক মনে! রঞ্জনার্থ শব লইয়া বিফল ভ্রীড়া করিতে 
দেখি তখন.আমাদের ইড়েন গার্ডেনে. এডাম এবং ইভের মনোরঞনার্থ 


তীর চেষ্টা মনে পড়ে রি 
দন ৪1৩10) [01096 ্‌ 
গু ০0০ ১৪ 0গঢা) 086৫ 211 টি 71001) 874 7680)60 
28 10016 010908081 1201545801,086 800 1, 


রামগ্রসাদ বিদ্যানুনদরের ভাষাকে অলঙ্কার পরাইয়া স্ুনদরী করিতে চেষ্টা 


৯ম অত বঙ্গভাঁষা ও- সাহিত্য । রঃ 
করিয়াছেন, দগোযুগে গস ধারা তৃষা নিত" প্রভৃতি ভাবেক: টা 
বন্ধন দেখিয়! মনে হয় যেন উন্মততা রাধিকার * নায় তিনি পদের অলঙ্কার 
গলে ও কর্ণের দুল চুলে লাগাইয়াছেন, ভারতচন্দ্র সেইসব অনঙ্কার লইয়া, 
ভাষাকে সাজাইয়াছেন, একটু সাধারণ সৌনর্ধ্য,বোধের অভাঁবে রামপ্রসাদের 
বিরাট চেষ্টা পণ্ড হইয়া খিয়াছে, সেই পণ্ড শ্রমের শবশানে অদ্য ভারতচন্দ্রের 
যশোমন্দির উখ্বিত হইয়াছে 

কিন্ত শিক্ষার ধু্রপটলের পুঞ্জীকৃত অশধার ভেদ বরিয়া মধ্যে মধ্যে 
রামপ্রসাদ স্থুন্দর পদ গাখিবার পটুত। দেখাইয়াছেন, েঘ-বিমুক্ত কিরণ- 
রাশির ন্যায় সেইসব স্থল তৃপ্রিপ্রদ); আমর কালীকীর্তন ও কৃষ্ঃকীর্তন 
হইতে দুইটি স্থল উঠাইয়া দেখাইতেছি,__ 

(১) “গিরিবর আর আমি পারি নাহে প্রবোধ দিতে উমারে। উমা কেদে করে 
অভিমানি, নাহি করে শ্তন পাঁন, নাহি খায় ক্ষীর ননী মরে ॥ অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী 
বলে উমা ধরে দে উহারে। কণাদিয়া ফুলাল আখি মলিন ও মুখ দেখি, মায়ে ইহা সহিতে 
কি পারে। আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়া কর অঙ্গুণী, যেতে চায় না জানি কোরে | 
আমি বলিল[ম তায়, টাদ কিরে ধরা যায়। তৃবণ ফেলিয়ে মোয়ে মারে 1” কালীকীর্ত্ন। 
(0২) পপরথম বসে রাই রদরঙিণী। ঝলমল তনুরাচি স্থির সৌদামিনী ॥ রাই বদন 
ছেয়ে ললিত বলে। রাই আমার মোহন মোহিণী॥ রাই যে পথে প্রয়াণ করে, মদন 
পল য় ডরে, কুটিগ কটাক্ষ শরে, জিনিল কুহুম শরে। কিবা চাচর স্বর কেশ, সখি 
বকুলে বানাই বেশ। তারগন্ধে অলিকুল, হইয়া আকুল। কেশে করেছে প্রবেশ । 
নব ভানু ালেতে বিকাশ । মুখপস্ম করেছে প্রকাশ 1” কুষ্ককীর্তন। 

. রামপ্রসাদ বৈষ্ণব বিদ্বেষী ছিলেন, বৈষ্কব নিন্দায় একটু বিজ্রপ শক্তি 
দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা এইরূপ” “থাসা চীরা বহিাম রাঙ্গা 
চীরা মাথে। চিকন গুধড়ী গায় বাঁকা কোঁকা হাতে ॥ মুগ্ত গুপ্ত ছড়া গলে ঠাই ঠাই 
ছাব। ছুই ভাই ভজে তাঁরা স্থষ্টি ছাড়া ভাব॥ পৃষ্ঠদেশে শ্র্থ ঝোলে 'খান সাত আট। 
ডেকা লৌকে ভুলাইতে ভাল জানে ঠটি | এক এক জনার ধুসড়ী ছুটি ছুটি। দুইচঙ্ষু 














. * "রাই সাজে, ৰাশী বাজে, না পড়িল উল,কি করিতে কিন] করে সব হৈল তু 
সূকুর আচ; র রাই বাধে কেশ ভার, পদে বাধে ফুলের মাল! না করে বিচার করেতে 
সুপুর পর জে পড়ে তাড়। গগাতে কিন্বিণী পরে, কটিতটে হার. চরণে কাজয পরে 
নয়নে আলতা। হিয়ার উপরে পরে বঙ্ক যাজগাতা'। শ্রবণ কয়ে রাই বেশর সাজনাঁ। 
নয়ন উপয়ে করে -বেণীর রচনা ॥ বংশীদাসে বলে যাই বলিহারি। রাই অনুযাগের হাঁলাই 
লয়ে নরি 1"? 


) 
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যার ীক। ধুনিষার কুট চাননি বীর অনৈত 
বিষম ডেকে উঠে। মে রসে রসিক' নবশাক লোক যত। উঠে ছুটে পায় পড়ে করে 
দওবত ॥ সমাদরে কেহ নিয়া যায় নিঞ্জ বাড়ী। ভালমতে দেবা চাই পড়ে তাড়াতাড়ি । 
গৌসহম্ খাড়া থাকে বাধাজির কাছে। মনে মনে তয় অপরাধী হু পাছে।” বিদ্যানদর | 
কালীকীর্তনে রামপ্রসাদ মহাশয় কালী ঠাকুরাণীকে দিয়া নৃত্য করাইয়াছেন, 
তাহার রাসল'লা ও গোষ্ঠ বর্ণনা করিয়াছেন; তাহার আরাধ্য| দেবতা যে 
কঞ্চের মত সকল কাঁধ্য করিতেই পারেন, কালীকীর্ভন দ্বারা তিনি এই 
তত্ব প্রতিণন্ন করিয়াছেন; কালীর রাসলীলা ও গোষ্ট বর্ণনা পড়িয়! শান্ত 
মহাশয়গণ অবশ্যই প্রীত হইয়াছিলেন কিন্তু আজু গোসাঞ্জ এই মধুরভাবে 
একটু ঠা্টার অল্প নিক্ষেগ করিয়া তাহাদের গাঢ় রস সম্ভোগে বাধা 
দিয়াছিলেন যথা,-“ন| জানে পরম তত্ব, কীঠালের আম সত্ব) মেয়ে হয়ে ধেসু কি 
চরায়রে। তা যদি হইত, যশোদা যাইত, গোঁপালে কি পাঠায়রে।” স্ত্রীলোকের 
যদি গোষ্ঠে যাইতে বিধান খাঁকিত, তবে স্সেহাতুরা যশোদা গোপালের 
গোষ্ঠে সম্মত না হইয়া নিজেই যাইতেন। কৃষ্ণ কীর্তন সম্পূর্ণ পাওয়! 
যায় নাই, যে ছুই পৃষ্টা! পাওয়! গিয়াছে তাহা বেশ মধুর। 

কিন্ত রামপ্রসাদের যশ কাব্য রচনার জন্য নহে, তিনি গান রচনা 
করিয়। এক সময় বঙ্গদেশ ম[তাইয়াছিলেন, তাহাতে কালীদেবী ন্নেহময়ী 
মার ন্যায় চিত্রিত হইয়াছেন, কবি মাসম্বল শিশুর ন্যায় মধুর গুণ গুণ 
বরে কখনও তাহার সহিত কলহ করিতেছেন, কখনও মায়ের কর্ণে স্ুধামাখা 
শ্নেহ কথা বলিতেছেন; জননীর ক্ষিপ্ত ছেলের মত কখনও মাকে গালি 
দিতেছেন--সেই কপট গালি দ্নেহ, ভক্তি ও আত্ম সমর্পনের কথা মাথা)__ 
এখানে রামপ্রসাদ সংস্কৃত বুত্পন্ন কবি নহেন, এখানে তাহার ধুলিধুসর 
নেংটা শিশুর বেশ;_শিশুর কথা; তাহা পণ্ডিত ও কৃষকের তুল্য বোধগম্য 
তাহাদের সরল অশ্রপূর্ণ আবদারে সাধকের কণ প্রতিপন্ন হয়। আমরা 
গীতি শাখায় এই গ্রানের বিষয় আবার সংক্ষেপে আলোচনা করিব। 
রামপ্রসাদ তাহার বিদ্যাহন্দরে লিখিয়াছিলেন,--সথ াবে গড়াগড়ি গানে হব বাস্ত। 
তাহার রচিত কাব্য প্রকৃত পক্ষেই ভারতচন্ত্রের দ্বারা তগ্ন হইয়া আজ 
ধূলায় গড়াগড়ি বাইতেছে,_তিনি তাহা ফেলিয়া! গানে ব্যস্ত হইয়াছিলেন, 
বঙ্গের লোকগণ ও কাব্য ফেলিয়া তাঁহার গান গুলি নইয় ব্যস্ত হইয়াছিল, 
“ঘাদৃশী ভাবনা বনত সিদ্ধির্তবতি তাদৃশী।" 
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সার, রারগণাকর অনুমান ১৭১২ খ্বঃ অবে রস পরগৃখাস্থ 
হুগলীর অন্তর্গত পেঁড়ো বসস্তপুরপ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার গিজ 
নরেরনারারপরায ভুরবুটের. জমিদার ছিলেন, ভিনি রাজ! উপাধি 
পাইয়্াছিলেন। কথিত আছে কোন ভুমি সংক্রান্ত সীমা নির্ণয়ের তর্ক 
উপলক্ষে নরেছ্ছ নীরারণ রায় বর্দমানাধিপতি মহারাজ কীত্চন্ত্রের মাত 
মহারারী বিষ ফুম্বারীর গতি কটু বাক্য প্রয়োগ করেন। মহারানী, এই 
মংবাদে জুদ্ধ হইঙ্বা আলমচত্ত্র )9 ক্ষেমচন্্র নায়ক রাজপূত সেনাপতিদয়কে 
নরেন্জ নারা্বণের বিরুদ্ধে পাঠাই দেন, তাহারা ৰ্ছসৈন্য লইয়া নরেক্জ্ 
রান্বের জধিকারস্থ "ভবানীপুরগড়' ও «পেঁড়ে]রগভভ” প্রন্ৃতি হান বলপূর্ব্বৰক 
দখল করি! লব্ব। 
 নরেন্ত্র রা ইহার পর অতি দরিজ হইয়! পড়িলেন; ভারতচন্ত্র তাহার 
মাতুলালয় “নাওয়াপাড়া” গ্রাথে যাইয়া তাজপুরস্থ টোলে কিছুকাল সংস্কৃত 
পড়িলেন ও অবশেষে মগ্ডুলঘাট পরপণার সারদাগ্রামে কেশরকুনি আচার্য্য 
দিগের বাড়ীর একটি কন্যার পাগিগ্রহণ করেন; তাঁহার পিতা মাতা ও 
জতাগণ এই ৰিবাহে তার উপর বিশেষ বিরক্ত হইয়াছিলেন, বিবাহের 
সময় তাহার ১৪ ৰসর মাত্র বয়স ছিল। গুরুজন দ্বার! তিরস্কৃত ক্মভিমানী 
কৰি গৃহত্যাপ্গ করিয়। হুপলীর অন্তর্গত দেবানন্দপুর নিৰাসী রামনন্তর মুন্দী 
নামক জনৈক ধনাঢ্য কায়স্থের শরণাপন্ন হন, তাহার আন্গুকুল্যে তিনি 
ফাশ্রি শিক্ষা করেন ; এই মুদ্দী মহাশয়ের বাড়ীতে সত্যনারায়ণের পৃজো* 
পলক্ষে পঞ্চদশ বর্ষীয় কবি ম্ব্কৃত "সত্যপীরের কথাঃ পাঠ করিয়া! উপ" 
স্থিত শ্রোভাগণকে মুগ্ধ করেন) এই সময় তিনি হুইগানা সত্যপীরের 
উপাধ্যান রচন! করিক্নাছিলেন, ভাহার একথানা চৌপদদী ছন্দে রচিক্চ 
হুইফ্াছিল্‌। এই পুধির শেষে সময় রর রী আছে,--“ব্রত কথা সাঙ্গ গার সনে 
কু চৌ111” অর্থাৎ, ১১৩৪ মাল (১৭২৭ খু:)। ইহার পরে ভারতচন্র পুররায় 
বাড়ীতে ফ্রিরিয়া আদিলেন, এবার তাহার পিতা মাঙা ও ভ্রাতাগণ 
তাহার পাণিত্য দেখিয়া বিশেষ সত্বষ্ট হইলেন। ইতিমধ্যে নরেন রায় 
পুনশ্চ ব্রমানাধিপতি হইতে কিছু জায়গা ইজারা! লইফ্াছিলেন, ভারত্চ্ 
রাজস্থাদি বঙ্ধা সময়ে রাজমরকারে প্রদান করিতে উপদিষ্ট হই বর্ধমান 
প্রেরিত হইলেন, কিন্ত তথায় 'র আকস্মিক কোন গোলযোগে গড়িয়া কারারদ্ধ 
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ইন। কারা হইতে কৌশলে উদ্ধার পাইয়া ভারতচ্্র প্রীক্ষেত্রে গমন 
করেম। তথায় শিবউষ্ট নামক প্বাদারের অনুগ্রহে পাশ্ডাগণের ক্র হইতে 
নিছূতি পাইঙ্গা বিনা মুল্যে শ্ীতিদিন এক একটি 'বলরামী আটকে; প্রাপ্ত 
হন; রই সময়ে তাহার “বৈধ ধর্মে অনুরাগ জঙ্গিয়াছিল বলিয়া কথিত 
আছে, কিন্ত তাহার লেখায় সেই অন্ধ্রাগ মধ্যে মধ্যে একটি ওচচাপা 
গ্লেষে পরিণত হইতে দেখা যাঁয়)--চল খাই 'নীলাচলে। খাইক্সা প্রসাদ ভান্ত, 
মাথায় জুছিব হাত, নাটিব গাইন ফুতুহলে ।” পরই লেখায় প্রীপ্ীজগর্াধ তীর্থের 
প্রতি কবির বেশ একটু সঙ্পূর্ণ পরিহাস খেলিয়াছে। যাহা হউক কদি 
বৈধঞবধর্শের গতি এতদূর ও কৃপালু হইলেন ঘে, তিনি বৃন্গাবম যাইয়া 
বৈরাগী সাজা ঠিক করিলেন, পথে হুগলীস্থিত খানাঝুল গ্রামে হালী- 
তির বাড়ী, এই মহাশক্স নবীন সন্যাসীকে ফিরাইয়া আনিলেন ) অতঃপর 
বৃন্দাঘন পা যাইয়া কবি ধনৈঃ শটনিঃ পদত্রজে স্বীয় শ্বগুরবাড়ী দার 
স্রামে উপস্থিত হইলেন। 

'কিছুকাল, বগুরবাড়ীতে খাবিয় ও তাহার স্ত্রীকে সেস্থাস হইতে 
বনজ বাটীতে পাঠাইতে নিষেধ করিয়া, কঘি ফরাশভাঙ্কায় উপস্থিত হল; 
তথায় বিখ্যাত দেওয়ান ই্জনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের শরণাপন্ন হইয়া 
কতকদিন অতিবাহিত করেন। এই ব্যক্তি ভারতটন্জকে মহারাজ কৃষ্ণচদ্ত্রের 
নিকট প্রেরণ করেন, মহারাজ কষ্ণটন্দ্র ভারতচন্ত্রকে ৪০২ টাকা ঘেতনে 
'সভ। কবি 'নিযুক্ত করেন, এই রাঁজনভায় তাহার উজ্জল গ্রতিতার বিকাশ 
গায়, কিন্তু তাহা ব্যভিচারী হায-তীহার চত্ী-পুজার মঠ স্বরূপ 
'বিদ্যান্ন্দরের গালা বিরচিত হয়, ও তাহার বৈষ্থবধর্শের শ্রুতি অনুরাগ 
কতকগুলি স্বিগ্বমধূর শ্নেধাত্বক ধুয়াতে পরিণত হইয়া যায়। বৃন্াবনের 
গথফে্তা কবি বিদ্যান্ুন্দর রচনা আরম্ভ করেন, ১৭৫২ টা এই প্রসিদ্ধ 
পুস্তক শেষ হয়) ইতিমধ্যে রাজ| কবিকে যুলাযোড়গ্রাম ইজারা দিয়া 
তাহার বাটা নির্মাণ সন্ধে আমগুকলয করেন, কিন্ত সৈইস্থান কষ্চন্ত্র 
মহারাজকে ঈীপ্ই বর্দমান রাঁশার কর্মচারী রামদেব দাগের মিকট পত্তনি 
দিতে হয়ঃ এই নাগ মহাশয়ের অত্যাচার সহ্য কিয়! কবি ত্তি ছুলর 
নাগাষ্টক রচনা করেন, এই সংস্কৃত কবিতাটির একদিকে হাঁসি, অপর দিকে 
কা, উহ জন মি) কৃষচ্্র উহা পড়ি হাসি রাধিতে পারেন নাহি 








৯ম ০1] 





এবং দয়ালু, হই! কবিকে আনরপুরের গু্তে গ্রামে ১০৫) বিদ্বা এবং 
মুলাষোড়ে ১৬/ বিধ। তুমি, নিষ্ধর প্রদান করেনা ৪৮ বৎসর বয়সে 
১৭৬* খৃ; অধ, পলাশী বুদ্ধের তিন বত্দর পরে, মহাকধি ভারতচন্ত্র, বছমূত্র 
রোগে প্রাণত্যাগ করেন"; কষ্ণচন্ত্র মহারাজ তাহার শিয় কবিকে “র্যয়, গুণাকর'» 
উপাধি দিফ্কাছিলেন। 

বায় গুধাকরের 'অন্নদামঙ্গল” তাহার র্াগেক্ষ গ্রসিদ্ধ গ্রন্থ; এই 
অন্নদামগ তিনভাগে বিভক্ত ; গ্রথমভাগে দক্ষষজ্ঞ, শিব বিবাহ, ব্যাসের 
কাশী নির্মাণ, হরিহোঁড়ের বৃত্তান্ত, ভকানন্দের জন্ম ধিবরণ গ্রাভৃতি নান! 
প্রসঙ্গ বর্ণিতি আছে, দ্বিতীয় ভাগে বিদ্যাহ্দর পালা, ও তৃতীয়, ভাগে 
মাননিংহ কর্তৃক যশোরবিজয়। ভবাননদ মজুমদারের দিল্লী গমন, সমা্ট 
জাহা্ীরের সহিত তর্ক, দিল্লীতে প্রেতাঁধিকার ও ভবানন্দ মজুমদারের 
দেশে প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে । অনদামঙ্গল ছাড়া তিনি 
রসমঙজরী, অসপ্ূর্ণ চণ্ডী নাটক; ও বহু নংখাক হিন্দী বাস্থলা ও সংস্কৃত 
কবিত| রচন! করিয়াছিলেন. 

» আমরা! ভারতচন্দ্রের কবিতা ভাবের গুরুত্ব হিসাবে অতি নিকষ্ট মনে: 
করি) বিদ্যান্ছদর সর্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছি; অপরাপর 
কাবোও কৰি জীবনের কোন গৃঢ় সমান্তা কি কঠোর পরীক্ষা! ভীঘাটন 
করিয়। উন্নত চরিত্র বল দেখান নাই; নিবাতি নিষ্কম্পদীপ শিখার, ন্যায় 
মহাঁযোগী মহাদেবকে ভারতচন্্র একট। বাদিয়ার মত খাড়া! করিয়াছেন, 
শিশুগুরি তাহাকে থেরিয়া দীড়াইয়াছে।__“কেহ বলে জটাইতে বার কর জল। 
কেই বলে জ্বাল দেখি কর্পালে অদল & কেহ বলে নাঁচ দেখি গাল বাজাইয়। | ছাই 
সাটা কে রাঃ দেয় ফেলাইয়া।” শ্রদ্ধীষ্পদ মহাদেব মহাশয়ের এই অবমানন! 
একজন শিধশক্তি উপাঁনক কবির যোগ্য হয় নাই। তারপর নারদ খষি 
কলহের দেবতা, চেঁকি বাহণে আসিয়। সাপের মন্ত্র বকিতেছেন, ষে নারদের 
নাম শুক প্রহলাদ হইতে উচ্চে, তাহার এই ছূর্গতি দেখিয়া, ভাগবতগণ 
কর্বিকে গ্রংস। করিবেন নাঁ। মেনক! উমার মা, ইনি বঙ্গের ঘরের 
আদর্শ জননী $ যশোদা ও মেনকার অন্রপূর্ণ অপত্য ন্েহে বঙ্গের স্েহাতুরা 
মাভাগণের প্রাণের ব্যগ্রতা একটি নির্ঘল ধর্পভাবে উন্ীত হইয়াছে, 
ভারতচঞ্জের হন্তে মেনকা চিত্র কি বিকটরূগ ধারণ 'করিয়াছে দেখর,-- 
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“য়ে গিয়ে মইাক্রোধে  ত্াজি লাজ তয়। হাত লাড়ি গল! তাড়ি ডাক ছেড়ে কয়) 
ওরে বুড়া অঁ]টকুড়া নারদ অন্পয়ে।' হেনবর কেমনে আনিলি- চক্ষু খেয়ে £” যাহ! 
হউস্ক, ম্বর্গের উচ্চ জাদর্শের সন্রিহিত না হইলেও ঘরের কতকগুলি দুঃখচিত্র 
এইসব ঘ্নেবর্ণন উপলক্ষে চিত্রিত হইয়াছে £ “উমার কপ চামর ছটা, তামার 
শলা বুড়ার জটা। উমার মুখ চাঠের চুড়।। বুড়ার ঠাড়ী শনের লুড়া 8 কিন্ব। “নামার 
উমার দন্ত মুকুতা গঞ্জন। বায়ে লড়ে ভাঙ্গা বেড়া বুড়ার দর্শন" প্রভৃতি পাঠ করিলে 
মনে হয় দ্বিতীয়ার শশীকলার ন্যায় সুন্দরী কুমারীগণ সামাজিক অত্যাচারে 
বুড়া দাত লড়া স্বামীর হাতে গড়িয়। যে বিষদৃশ খেলার অভিনয় করিত) 
কবির চক্ষে সেই চিত্রের পুর্ণভাব বিরাজ করিতেছিল, তাই তিনি শিৰ গ্রসঙ্গকে 
আশ্রয় করিয়া সমাজের এক অধ্যায় উদঘাটন করিয়াছেন। পিতা মাড1 
কিন্তু অর্থ পাইয়া অনেক সয় “বাঘ ছাল দিব্য বসত! দিব্য পৈত। ফী” বলিয়া 
াত লড়া বরের নব সৌনর্ষ্যে মুগ্ধ হইতেন। 
_ শিব-গার্বতীর কলহের আরস্তে--*শুনিলি বিয়া জয়া ড়া যোল। 
আমি যদি কই তবে হবে গণগোল।" হইতে প্শিবের গরাজর-স্থচক-_“ভনীর 
কট্ভাষে, লক্জা হৈল কৃত্তিবাসে, কুধানলে কলেবর দৃহে ॥ বেলা হৈল অতিরিক্ত, পিশ্তে 
হেল গলা তিক বৃদ্ধ নোকে হু নাহি সহে।” ইত্যাঁদিরূপ ব্যাপারটিতে দরিদ্র স্বামী 
ও পাকাগিত্লির নিত্য গৃহ কারার অভিনয় গ্লেষ ও বিজ্ঞপের বর্ণে ফলিয়া 
বড় সুন্দর হইয়াছে। এই ভীবের আরও অনেক দৃহ্ঠ কবির তুলিতে 
উতরষ্টরূপ অঙ্কিত হইয়াছে ; কিন্তু কোথাও ভাবের গুরুত্ব নাই, কোপাও 
কৰি হৃদয় উইতে পারিতেছেন না॥ একখান! সুন্দর ছবি দেখিতে চক্ষুর 
যে তৃপ্তি, ভারতের কবিত। পাঠে সেইবপ তৃপ্তিলাত সম্ভব, কিন্তু চিত্রকর হইতে 
কবির উচ্চতর প্রশংস| গ্াপ্য) চিত্রকরের চিত্র কবির মঞ্্রপৃত তুলির 
গর্শে প্রাণ পার, ভারতচন্দ্রের তুলি প্রাণদান করিতে পারে নাই। তাহার 
কাব্যে কোন স্থানেই হদয়ের ব্যাকুলতা। নাই, ত্বায়ের মর্মস্পর্শী দুঃখ 
কি ল্লিগ্চ জুখধারা তাহার কাব্যের কোন আংশ পবিত্র করে নাই। 
কিন্ত রোধ হয় .এই ভাবে ভারতের গুণুকিচার করিলে তীহার প্রতি 
বিচার কছইবে না) ভারগ গতে সাহিত্যে শব-যুৰ প্রীঙিত হওয় 
স্কাভারির, - 'জারতচুকের তাব- বিটার ন| | করিয়! ভাষা বিচার কয়িং 
ঠাযাকে সবর্রেষ্ট বলিতে: হইবে) . তাহার মত কথায় চিত্ত হরণ করিতে 
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গ্রাচীনকালেয় অন্য কোন ববি সক্ষম হন নাই! তিনি উৎকৃষ্ট শব-কবি ? 
এই শবমন্ত্র কি পদার্থ তাহা নিয়োছত পদগুলি পাঠে প্রতিপন্ন হইবেঃ 
'ম'কার, 'লকার প্রভৃতি কোমল অক্ষর দ্বারা ফে যাছু প্রস্তত হইয়াছে, 
তাহা শ্রুতির অমৃত, তাহা পক্ষীর কাকলীর ন্যায় অর্থশূনয হইয়ও 
চিভতবিনোদনে ক্ষমাঁবান)- 

(১) "কল কোকিল, অলিকুল বকুল ফুলে। বঙগিলা অন্নপূর্ণা মণি দেউলে ॥ 
কল পরিমল, লয়ে শীতল জল, পরনে চল ঢল, উছলে কুলে। বযস্ত রাজা আনি, 
ছয় রাগিণী রাণী, করিলা রাজধানী অশোক মূলে। কুহুমে পুনঃপুনঠ) ভ্রমর গুণগুণ, 
যদন দিলা 'ওণ ধনুক হুলে £ যতেক উপবন, কুহমে সশোভন। মধু মুনিত মন ভারত 
ভূলে & অননদামঙ্গন। 

(২) শুনলো মালিনী কি তোর রীতি । কিকিৎ হায়ে না হয় ভীতি। এত বেলা 
হৈল পুজা না করি। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় জ্বলিয়া মরি॥ বুক বাড়িয়াছে কার সোহাগে। 
কালি শিখাইব মায়ের আগে বুড়া হলি তবু না গেলঠট। রাড়হৈয়ে যেন বাড়ের 
নাট ॥ রাত্রে ছিল বুঝি বধুর ধুম। এতক্ষণে ডেঁই ভাঙ্গিল ঘুম । দেখ দেখি চেয় কতেক 
বেলা । মেয়ে পেয়ে বুঝি করিস হেলা ॥ কি করিষে তোরে জামার গালি। বাপারে 
বলিয়। শিখাব কালি ॥ হীরা থর ধর কীগিছে ডরে। ঝর ঝর জল নয়নে বরে 
কাদি কহে শুন রাজ কুমারী। ক্ষ অপরাধ আমি তোমরি॥ চিকণ গাঁধনে বাড়িল 
বেলা । তোমার কাজে কি আমার হেলা ॥ বুঝিতে নারিনু বিধির ফন্দ। করিনু ভাঙছে 
হইল মন্দ। ভ্রদবাড়িবারে করিস শ্রম। শ্রম বৃধা হৈল ঘটল ্রম॥ বিনয়েতে বিদা? 
হইল বশ। অন্ত গেল রোষ উদয় রস॥ বিদ্যা কহে দেখি চিকণ হার। এগাথনি 
আই নহে তোমার ॥ পুনঃ কি যৌবন ফিরে আইল। কিবা কোন বধু শ্রিখায়ে গেল 
হীরা কহে তিতি আখির নীরে। যৌবম জীবন গেলে কি ফিরে &” বিদ্যাস্বন্দর।. 

(৩) পজয় কৃষঃ কেশব, রাম রাঘব কংস দানব ঘাতন। জঙ্ন পঞ্লোচন, নশ 
নন, বুঙ্জকাননরপ্রন | জয় কেশি- সর্দন। কৈটভার্িন, গ্কোপিকানণ মোহন ॥ জন 
গোপ বালক, বৎস পালক, পৃতন! বক নাশন ৪" অন্দাদঙ্গল। 

.শেষ পদটিতে ও তক্রপ অপরাপর বছুপদে দেখা যাইবে, ভারতচন্ত্রে 
রচনায় মংগ্কত ও বাঙ্গলার হরগৌরী মিলম হইয়া গিয়াছে, এই পরিণয় 
ঘটাইতে তিনি রামপ্রসাদের ন্যায় গলদবর্ম হইয়া পড়েন নাই ছাঁদিয়! 
খেলিয়! , যাহা করিয়াছেন, রামপ্রসাদ এত পরিশ্রষ করিয়াও তাহ! পারেদ 
নাই। ভারক্চনতের লিপি চাতুর্য্যের গণ এই) তাহাতে শ্রমজনিত একটি 
স্থেদবিন্দু ও পাঠকের নেত্রগোচর হইবে না, পিশুর হাদি ও পাখীর ভাবেন, 
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ন্যায় তাহ! আয়াস ও আড়ববর-শূন্য। ক্ষুত্ত্র কুদ্র বর্ণনাগুধির মধ্যে সিদ্ধ 
ও উজ্জল প্রতিত| ফুটিয়! ছোট' ছোট ঘটনা ও চরিত্র চিত্রের ন্যায় সুন্দর 
করিয়। তুলিয়াছে। ব্যাসের কাশী নির্মাণ হরিহোড়ের বৃতাত্ত, মানসিংহের 
সৈন্যে ঝড় বৃষ্টি, ভবানন্দ মহুমদারের উপাখ্যান, তাহার ছুই স্ত্রীর স্বামী 
লইয়! দন্_এই সমস্ত ছোট ছোট বিষয় রি হাসরসে মধুর ও আমোদকর 
হইয়াছে।, 

এস্থলে বল! উচিত বিদ্যাস্থন্দরের বা বররুচিকৃত কাব্যে উজ্জয়ণী- 
নগরে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়। বর্ণিত আছে; কৃষ্ণরাম ও ঘটনা-স্থান 
বর্ধমান বলিয়া বর্ন করেন, নাই। রামগ্রপাদ বীরসিংহকে বর্ধমানের 
রাজা করিয়াছেন, তৎ্পথাবলম্বী ভারতচন্ত্র ও বর্ধমান স্থির রাখিয়াছেন, 
এই স্থান নির্দেশে প্রতারিত হইয়। কেহ কেহ এখনও সুড়ঙ্গ দেখিতে, 
বর্ধমান ভ্রমণ করেন। বর্দমানের বিদ্যার স্রস্থ নির্দিষ্ট হইবার বহু পূর্ব, 
হইতে বিদ্যান্ন্রের শ্রবাদ দেশে প্রচলিত থাক| সম্ভব, আমর প্রায় 
২৫* বংসর পূর্বে কবি আলোয়্ালকে এই স্ুরঙ্গের বিষয় উল্লেখ করিতে, 
দেঁবিতেছি, বথ! ছযফলমূতুক ও বদিউজ্জমাল' পুন্তকে_ব্দার হা জি 
সিদ্ধ জগন্লাধ নদী, একে একে সব বিচারিল।” এস্কলে বর্ধমানের উল্লেখ 
নাই। বিদ্যানন্দর উপাথ্যানের মূল ঘটন| ঠিক থাকিলেও কবিগণের মধ্যে 
ক্র ক্ষুদ্র বিষয়ে অটনক/ 'াছে, কষ্খরাম মালিনীকে বিমল| নামে অভি- 
হিত করিয়াছেন, ন্ুন্দরের বীরসিংহ নগরীতে প্রবেশ সম্বন্ধে ও তাহার 
গল্প একটু স্বতত্ত্ররকমের, রামপ্রদাদ বিছুব্রাঙ্মশী নামক একটি নব চরিত্র 
সষ্টি করিয়াছেন ও চোর ধরা উপলক্ষে ভারতচন্দ্রের মত উপায় বর্ণন করেন 
নাই। যাহা হউক এরপ পার্থক্য অতি সামান্য, মূল গল্পটি এ্রকনূপ। 
ভারতচন্দ্ের বিদ্যাহুন্দর ডিউসাহীর নীল্ষণি কণ্ঠাভারণ গায়েন কর্তৃক 
রাজী কঞ্চঞ্জের সভায় সর্ব প্রথম গীত হয়। তারতচন্ের পরে প্রাপারাম 
চন্তবর্ী নামক জনৈক ফবি বিদ্যানুন্দর রচনা করিয়াছিলেন, এই ব্যক্তি 
পাগলের া্গ নদীর তীরে বসিয়া কূপ খনন করিয়াছিলেন 

ভারে ছোট ছোট কবিতাগুলির সর্বত্রই কথার বাঁধুনি প্রশংসনীয় 
ও খ্দ ম্যাধা। অহকুল? শীর্ষক ছু কবিতাটি তুলিয়। দেখাইতেছি, 
ইহ উীঁহার রসমঞ্জরীতে পাওয়া! যাইবে)--“ওলো! ধনি প্রাপধন। গুন মোর নিষেদন 
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সরোবরে হ্বাগ ছেড়ু যেওনালো৷ যেওনা। হদাপি বা বাও তুলে, অঙগুলে ঘোমটা তুলে, 
কমল কানন পানে চেওনালে। চেওন|॥ মধাল "মৃণাল তোতে, জ্ঘর কমল ক্ষোভে, 
নিক আইলে গন গেওনালো পেওনা। ভোমাবিনে নাহি কেহ, ঘামে গাছে গলে 
দেহ। বার গাছে ভাষ্টে কটি যেওনা! লো যেও ন1।" রা 
_ এই বিকুতিরূচিও পদলালিত্য কাব্য সাহিত্যের আদর্শ হইল। গীতি 
কবিতাঁরও একাংশ ব্যাপিয়া বিদ্যন্ুন্ররের পালা! স্থান লইয়াছে, আমর! 
যথা স্থরে তাহ! আলোচনা করিব। কিন্তু এই সময়ের যতখানা বড় কাব্য 
পাঁওয়! যায়, ভাঁহার একখানা ব্যতীত নির্শলভাব কুক্রাপি দৃষ্ট হয় ন। 
এই সাধারণ নিষ্বষ বহিভূতি, স্বীয় পবিত্রতা গৌরবে স্বতন্ত্র, কঠোর বিষয়- 
অনুসন্ধিৎন্ু কাব্যের নাম-_মায়া তিমির চান্দরিকা”, এই পুন্তক খানা ক্ষুদ্র 
কিন্ত সমাদরের যোগ, আমরা পরে ইহার সম্বন্ধে কিছু লিখিব। 
ভারতচন্ত্রী বিদ্যান্ুন্দরের আদর্শে যে কয়েক খানা কাব্য লিধিত হইয়াছিল, 
তন্মধ্যে “চন্ধকান্ত”। কালীকৃষ্ণ দাসের “কামিনীকুমার” এবং রসিকচন্্র 
রায়ের *জীবনতারা" এই কাব্য্রয় লোকরুচির উপর বহুদিন দৌরাত্মা 
কূরিয়াছিল। এই কাব্যগুনির ভাষ! খুব মাঞ্জিত কিন্তু রচনা এত অস্লীল 
যে উহ! গাঠে স্বয়ং ভারতচন্ত্র ও চক্ষু লজজাপ্রস্ত হইতেন। নুধু কোর 
মমালোচন! করিয়। নিবৃত্ত হইলে উক্ত কাব্য লেখকগণের যখোচিত শাস্তি 
হয় না, তাহারা নৈতিক আদালতের বেত্রাঘাত যোগ্য। এই তিনখান। 
কাব্যেই কালী নামের মাহাত্ম্য কীষ্তিত আছে? কালী নামের সঙ্গে সংএব 
হেতু আঁমাদিগের বৃদ্ধগণ এইসব পুস্তকের শৃঙ্গাররসের মধ্যেও আধ্যাত্মিকত্ব 
দেখিয়াছেন, এবং উপাখ্যান ভাগ নিষ্কাম ধর্ম পিপাঁসায় প্রণিপাত গুরঃসর 
পাঠ করিয়াছেন। দেব দেবীগণ যখন এইভাবে পাপের চাকনি হই 
ধ্াড়াইয়াছিলেন, তখন পৌন্তলিকতা ভাঙ্কিতে মহাপুরুষ রামমোহনের 
আগমনের সময় হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। বর্ণিত নারী চরিক্্রগুলিতে হীন 
বৃত্তির অসভ্য উল্লাস দৃষ্ট হয় ফুল খুল্পনাও বেছলাগ ন্যায় ছুঃ 
সহনক্ষম পতিপ্রাণ। হুন্দরীগণ সাহিত্যক্ষেতরে দুশ্রাপ্য হইয়াছিল-দৃহমরণ 
প্রথা নিবারনার্থ আইন করা. প্রযোজন কেন হইল, তাহা. সাছিতে? 
আংশিক দৃষ্ হইবে, কারণ সাহিতোই সমাজ প্রতিফলিত ছইয়] থাকে। 
প্রায় একশত বৎসর হইল 'কামিশীকুমার' “জকান্ত' ও “জীবনভারঃ 
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রচিত হইয়াছিন, ইহার! জাতীয় অধোগতির শেষ চিক ফ্বি উচারলীর' 
নাম করিতে ইংরেজগণ যেরপ লজ্জা বোধ করেন, এইসয কাব্য প্রণেতা- 
দের নাম করিডে আমাদের তেমনই লজ্জ! হয়) কিন্তু ইহাদের 
বিপিচাতূরধ্য যধ্যে মধ্যে ভারতকে গম্চাতে ফেনিম্কাছে, । আমরা সেই 
ছাচে টাল! ভাবার কিছু নমুনা দেখাইয়া ক্ষান্ত হইব। বসন্ত আগমন,-. 
“হিমান্ত হইল পরে হলন্ত রাজন। দলবল লৈয়| আইল করিতে শাসন। প্রথমে সংবাদ 
দতে পাঠাইন দূত । আক্ঞামাত্র চলিলেক মলয়া। মারুত ॥ বামু মুখে শুনি বমস্তের জাগমন | 
হুসজ্জা করিল বত পুশ নেনাগণ ॥ কেতকী করাত করে করিয়া ধাক্ণ। দত্ত দঁড়াইল 
হৈযো চু বদন। শুলহন্তে করি শীঘ্র নাজিল চন্পক। অর্থচন্্র বাণ ধরি ধাইলেক 
বক॥ গোলাৰ সেউতি পুণ্প মনা প্রধান। রক্ষটিত হৈয়া ফোহে হৈল আগুয়াণ॥ 
গান্ধরাগ্প ধাইলেক পরি খ্বেতবগ্্। ওড় জবা ধাইলেক রি তীক্ষ অন্তর মল্লিকা মালতী 
জাতী কাহিনী বকুল। কুন্দ আদি সাজে ভার! হুদ্ধেতে জতুল ॥ পলাশ ধনুক হস্তে, 
ধরিয়া দীড়ায়। রঙ্গন তাহার বাণ হেন অভিপ্রা়। মররুহ ঢাল হয়ে ভা্িল জীবনে । 
এইরূগে সজ্জা কৈর পুষ্প সেনাগ্রণে | নলয়ার |মুখে শুনি রাজ আগমন। অগ্রগণ্য 
সেনাপতি সাজিল মদন ॥ শাসনে সন্ধান করিয়। পঞ্চশর | বিরহী নাশিতে ৰীর চলিশস 
সন্বর॥ কোকিল ভ্রমর ডাকি কহিন মদন। দেখরাজো বিরহিনী জাছে কোন জন. 
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া দেহ সমাচার । শীত্রগতি কর দিতে বসন্ত বাজার ॥ বিশেষ রাজার 
আজ! কর অবধান। যেনা দেয় কর তার বধহ পরাণ। আজ| গেয়ে ছুই সেন! করিল 
গষন। স্বদণী মণ্ডলে আসি দিল দরশন। প্রথম কোকিল গিরা বসি বৃক্ষোপরে | রাজ- 
আজ! জাদাইন দিজ কুহতবরে। গতি সঙ্গে রঙে ছিল ঘতেক ঘুবতী। শব্দ শুনি কর তার 
দিল শীষগ্ষতি। প্রথদে চু্বন দিল প্র্ামি রাঁজার। হাহ্য গৰিহাস দিল যানে জম 
আর &" কাবীকৃক্ দাসের 'কাদিনী কুষার। মধ্যে মধ্যে অশ্লীলতার জন্য ৰাবী 


'অংশের' ক্মনেক স্থল বিশেষ সুন্দর হইলেও উঠাইতে পারিলাম না। বসন্ত 
(বাজার াধানীর একটি সমগ্র হুন্দর চিত্রপট প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে 
সাজাগণের অধিকারশীসন ও কর আদায়ের জন্য যে সব কৌশল 
'সব্লক্িত' হয়, তাহার ফিছু বাদ গড়ে নাই কবির হত্ত বেশ মিগুন, 
সথসঙ্কতভাবে হউক দ্বসক্গতভাবে, হউক তাহা! পরিপক্ক হইয়াছে স্বীকার 
ক্করিতে হইবে, কিন্ত তাহার ইতর অন্তর ন্যায় পরবৃ্ির বেক দৃষ্ট 
তাহাকে ন্যাধয প্রশংলাটুকু দিতেও ইচ্ছা হন না| পর ছুইথানা কান্য 
বন্ধেও এই পমালাচনা. অনেকাংশে প্রযুক্ত হইতে গারে। 
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কিন্তু বিদ্যানুপারাদি কাব্য ও আলোয়ালু কবির পল্মাবতী ছাড়। বঙ্গদেশের 
এক প্রান্তে আর তিনখানা কাবা রচিত হইয়াছিল। ইহাদের রচকগণ 
বিজ্রপুরবাসী ও একপরিবারতৃক্ত। জয়নারাক়ণ সেন ও তাহার বিভুী 
্রাতপ্্রী আননমরী গুপ্র| ১৭৭২ ধৃঃ অবে, উভয়ে মিলিয়! 'হরিলীলা 
নামক কা রচনা করেন? ভাঁরতচন্ত্রের বিদ্যান্থন্দর রচনার ২০ বৎসর 
পরে এই কাব্য রচিত হয়। এই কাব্য. রচনার পূর্করে রামগতি সেন 
“মায়া তিমির চক্জিকা' রচন! করিয়াছিলেন, ও পূর্বোক্ত ছুই কাব্যের 
রচনার পরে জয়নারায়ণ কর্তৃক চণ্ডীকাঁব্য প্রণীত হয়। এই মনস্ী 
পরিবার বিশেষরূপে শিক্ষিত ছিলেন, তাহাদেরক্কাব্যগুলিতে সেই পাগ্ডিত্যের 
পরিচয় আছে। হ্ছাদের ইতিহাস এখানে সংক্ষেপে প্রদত্ত হইতেছে। 
বৈদাকুলোষ্তৰ বেদগর্ভ সেন পাঠাভ্যাস জন্য নিবাসড়ূুমি যশোর 
ইত নাগ্রাম ছাড়ি! বিক্রমপুর আগমন করিয়াছিলেন । তিনি বিলদায়িনীয়া 
(রাজনগর ) জপদা, ভোজেশ্বর, প্রভৃতি কয়েকখানা গ্রামের ভূসম্পত্তি 
অর্জন করিয়! বিলদায়িনীয়াতে মিবাঁস স্থাপন করেম। স্ুপ্রসিদ্ধ রাজ 
রঁজবল্লভ এই বেদগর্ভ সেনের পঞ্চম স্থানীয় বংশধর। যে শাখায় রাজবল্পভ 
জন্ম গ্রহণ করেন, তাহার জ্যেষ্ঠ শাখার উৎপন্ন এবং বেদগর্ভের পঞ্চম 
স্থানীয় গোপীরমণ সেনের নাম মেঃবেভারিজ সাহেবের বাধরগঞ্জের 
ইতিহাসে উল্লিখিত আছে। গোঁপীরমণের দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণরাম “দেওয়ান” 
সুৃত্কীয়-গুত্র রামমোহন “ক্রোড়ী” উপাধি প্রাপ্ত হন। ইষ্ট ইত্ডিয়!' 
কোম্পানীর ফিপথ্‌ রিপোর্টে দেখা যায়, তাহারা টাদপ্রতাপ প্রভৃতি পরগণার 
রাজস্ব আদায়ে নিযুক্ত ছিলেন ; কুষ্ণরাম দেওয়ানের ২য় পুত্র “লালারামপ্রসাদ*- 
বিক্রমপুরের সেই সময়ের অতি গ্রসিদ্ধ ব্যক্তি। লালা রামপ্রসাদের শ্রী 
স্মৃতি দেবী অতি গুণবতী ছিলেন; ইহাদের পাঁচটি পুত্র জন্মিয়াছিল-..- 
১ম লাল রামগতি, ২য় লাল! জয়নারায়ণ, ৩য় লালা কীরিনারান্বণ। ধর্থ 
*লালা, রাজনারায়ণ ও. ৫ম লালা নর নারায়ণ । রামগতি, বাল ভাঁয়ায় 
“মায়া তিমিরচ্তিক” ও “যোগ, করলতিকা” সংস্কতে গ্রণয়ন করেন 
অয় নারায়ণ পচগ্ডীকাব্য ও পহরিলীলা'” নামক ঝাঙ্গল! ক্কাব্য রন 
করেন; রামগতি সেনের কন্যা আননমর়ী গুণ! হরিলীল! প্রণয়নে তাহারে। 
বিশেষ সহায়তা করেন, তাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি! রাজনাবারণ 
[৪৬] 
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লহ পরি” নামক নং কাবা ক এ. ডা না 
শাই নাই ০ অনি ৪ 
'"ার্ঘ ছোট্ট রামগতি সস ৫০ বৎসর' লি কিন নগ্ীা 
ছিবেস। ভিনি যোগাফুণিলন, জন্য প্রথমে কলিকাতা! কালী খাটে ও পরে 
কাঈধামে অবস্থিত্তি করেন। ৯৯ -বৎসর 'বয়ঃক্রমে কাশীর 'মহাশশানে, 
তাঁহার দেহ ভঙ্মীডূত হয়, চিরামগত। : সহধর্ণিণী সেই স্ষে অনুমূতা 
হন। বাল্যকালে ধেসর ভাধ চতুর্দিকে তুষ্ট হয়, অজ্ঞাতসাঁরে তাহা 
চিরকালের জন্য কোগল অগ্তঃকরখে মুদ্রিত হইয়া যাক] রামগতি সেশ 
শৈশবে স্তাহার থুল্প পিতামহ রদুমন্দমের বাগানে জাম চুরি করিম্বা থাইতেন, 
একদিন ছঙ্ধিত হইয়। রামগতি আবদার করিয়া বলিয়াছিলেল। “গাদা 
মহাশয়, এখন আমগুলি আমরাই খাই, তুমি কাণী যাও ।” কিন্ত সেই শিশুর 
আবদার বৃদ্ধের পক্ষে শাস্ত্রের ন্যায় কার্যকরী হইল, রছুননন এই বা শুনিয়া 
নির্ভর ছিলেন পরদিন প্রাতংকালে সঙ্লে দেখিল, গেক্য়া পরিষ্না বৃদ্ধ 
রছুনদম প্রচুলপ মুখে কাশী যাল্তা করিঘাছেম। খুল্প পিতামহের এই গেরুয়া পরা 
দেবমূত্ি বারক রাঁয়গভির মনে চির জীষন অস্থিভ হইয়া রহিল) তি 
সর্ব বিষয় দিশ্পৃহ মন্যাসীর প্যায় মংসায়াশ্রমের কর্উব্য পালন করিব গিয়া" 
ছেনা। 'কমিষ্ঠ জরসনারায়ণের প্রক্কৃতি বড় উপল ছিল তৎকাঁলে তিনি 
ব্যবস্থাশাহানুপায়ে 9১1) অংশের ম[লিক ছিলেন, কিন্তু তিনি সমস্ত সম্পত্তির 
1৯ আদা হি কলিকাতা নিবাদী মাণিক বন্থর নিকট বিক্রয় করিতে 
শতিশ্রুত হন। তচ্ছবণেতীহায় কমি বাজনীয়ারণ ধলিলেম। তিনি 
তাহার অংশ হইতে সৃচ্যাগ্র তূমিও ছাড়িয়া দিবেন লা। 'অবিষেচ্ষ গু 
অসংস্থিউচিত্ব কবি জঈনারায়ণ প্রতিভা তঙ্গে সর্ধাহত হইয়া সংসায়াশ্রম 
পরিত্যাগ কারিতে উদ্যত হইলেন, তদর্শনে জোট ভ্রাী রামর্গতি হর 
করিয়া ভাত্‌ প্রতিজ্ঞ রক্ষায় জন্য 1 অগি!। অংশ বিক্রয় করি 

: সেনঙাটী, পয়গ্বাম, মূলধর, জপ্না প্রতি স্থীনে রামগতি: সেনের ' 
ঘিত্ধী কমা! আননমনীর খ্যাতি শুনা যাঁধী। পত্গ্রাম নিবাসী, প্রভাফর 
বংশীয় রূপরায, কবিভূষণের পুত অযোধারাম সেনের ঈঙ্গ ১৭৬১ খু অক 
বর্ষ হষে আননময়ীয় পরিণয় য়। লালারাদ প্রসাদ টি ও 
তাহন্ি পিকে ঠযবৃতি প্রদানি' করেন তীহী কৌডুকচ্ছলেআনদীরাম সৈ 
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বলির আডিহিত হয়.) ..পতি পরীর নামের, যোগে এই অস্তুত শঙ্কর নামের 
উচ্ভষ হয়|. অযোধ্যারাম সংস্কতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু তাহার 
গদ্ধীর: বিদ্যার খ্টতিতীহার বশ লোঁপ করিয়াছিল 'রাজনগর-নিবামী 
সপ্রদিছ্ধ. কিষগ্দব: বিদ্যাবাগীশের পুত্র 'হরিবিদ্যক্কার আননামরীক্ে 
একখান]! সংসত. শিলপুর্জা পদ্ধতি লিখিয়! দেন, তাহার যাে মাঝে অস্ুদ্ধি 
থাকাতে তিনি বিদ্যানাীশ মহাশয়কে পুত্রের অধ্যয়ন লশ্বন্ধে অমনোযোগী 
রলির' তিরস্কার করেন! যাজবল্পত “অগ্রিষ্টোম। যজ্ঞের প্রমাণ ও য়জ্ঞ৮ 
কুণ্ের প্রতিকৃতি চাহিয়া রামগতি সেনের নিকর্ট পত্র লিখেন, রামগতি 
সেই সময় পুজায় ব্যাপূত থাকায় আননমস্টী মেই প্রমাণ ও প্রতিকৃতি 
্বহত্তে লিখিয়া পাঠাইয়া দেন। এই সম্বন্ধে শ্রীধুক্ত বাবু অক্ররচন্্র সেন 
মহাশয় লিখিয়াছেন--“দকলেই তাহা বিশ্বাস করিলেন, কারণ আনন্মম্য়ীর 
বিদ্যাবত্া সম্বন্ধে দে সময়ে কাহারও অবিদিত ছিল না, বিশেষৃতঃ মৃভাস্থ, 
পৃঙ্িত রুষ্ণদেব রিদ্যাবাগীশ আনন্দময়ীর অধাপক ছিলেন।” আনন্দ 
ময়ীর রচনা! হইতে আমরা যে সব অংশ উদ্ধৃত করিব, তাহাতে তাহার 
প্ৰতি সন্বন্কে পাঠকগণেরও জবিশ্বাস করিবার কোন কারণ থাকিবে না। 
রামগতি মেনের ধায় তিয়ির চন্দ্রিকা ধর্ষের রূপক, উহা সংস্কৃত 
উীকৌধচন্ত্রোদয়ের পথারলম্ী; সংসারে মন ইত্তিয়স্কারাঁ অন্ধ হইয়। সত্য 
কি. বস্ত বুঝিতে পারে না। পথহারা হইয়া! নানা কল্পনা! জল্পনা! শ্রোতে 
ভাঙ্গিয়া বেড়ায়, রিবেক ও আত্মজ্জানের উন্মেষের লঙ্গে ধীরে ধীরে চিত্তে 
বোধের উদয় হয়; তখন কি. করিতে যাইয়। কি করিয়াছি, মণিব্লিয়। 
লোষ্্রধণ্ড আদর করিয়াছি, যাহার জন্ত ভবে জন্ম_সেই লক্ষ্য স্থির না 
রাখিয়াঁ ভূতের বেগার খাটিয়াছি,--এইসব তত্ব অঙ্গুশোচলার অশ্রুতে পরিজ্ছ 
হইয়া চিতে জ্রীকটিত হয়,তখন বানিষ্বানের পধিকের' ন্যায় মন এই রাজ্য 
ছাড়িয়া তন্কপথ্ে প্রবিষ্ট হয়) তৎপর. উদ্দামীনের কথা, যোগ কিরাণে' 
 ইয় তাঁহার 'নানারগ কুটব্যাখ্যা, সেইসব শব্দের প্রহেবিকা ভেদ -বয়িয়া 
তত্ব খবর বুঝিতে পারি, আমাদের এরূপ শক্তি নাই,-আামরা সেভাবে 
ভাবুক নহি 1 ঘোগের অবস্থা রর্ণন, করিতে যাইয়া করি গোরগাদংহিতা 
্রস্থৃতি পুস্তক হইঠে অনেক হুর্ধোধ ফ্লোক তুলিয়া দিয়াছেন কি 
পাশ বদর বৃথা গল, হযকাল। কাটতে. না পারিলাষ: মহামায়াজাণ & 


৬৬৪. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। [৯ম অঃ। 





বলিয়া আরম্ভ করিয়াছেন, মহষ্যের শোচনীয় অবস্থা স্মরণ করিয়া সহামু. 
ভুতি ও ভয় কম্পিত কঠে লিখিয়াছেন/--“ভরমের তুঙ্গে জীব করি আরোহ্‌ণ। 
মায় মৃগগ লোভে সন! করেন ভরণণ$” তৎপর ক্ষণস্থারী জীবনের কথা? তন্মধ্যে 
্ষণভ্র যৌবনের মাগর্ব,ন্মরণ করিয়া কৰি কাতরভাবে লিখিয়াছেন, 
“যৌবন কুছুম সম প্রনাতে বিলীন” এই অনিত্য জীবনে মায়ামুগ্ধ মন্ুয্যের 
অবস্থা অতি বিষম, একদা স্বগ্রভাতে মনের মায়াপাশ কাটিয়া গেল, 
তখন নিজের অবস্থাটি সম্পুর্দভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে মনের শি জন্ম, 
কৰি রূপক স্থলে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়য়ছেন।-- 
_একোপে অতি শীঘ্বগতি মন চুলি ঘায়। যখা বসে নানারসে সদা জীব দায়! তনু 
যার সুবিস্তার দিবা রাজধানী। হৃদি তারি রম্যপুরী তথায় জাপনি॥ অহঙ্কার হয় বার 
মোছের কিরীটী। দস্তপাটে বৈমে ঠাঠে করি পরিপাটী॥ চাপ উত্ততাপ লোভ আনিযার। 
ছুই মিত্র শুচরিত্র বান্ধব রাজার ॥ শান্তি ধৃতি ক্ষমা নীতি শুভশীলা নারী। মান করি 
রাঁজপুরী নাহি চায় চরি॥ পতিব্রতা ধর্ম রতা অবিদাঁ মহিষী। পঠি কাছে দদা আছে 
রাজার “হিতৈষী॥ নারী সঙ্গে রতি রঙ্গে রসের তরঙ্গে । এইরূগে কামকুগে জীব 
আছে রঙ্গে 1” | 
আমাদের প্রত্যেকের এক বিস্তৃত রাজগী আছে, এই শরীরের বিদ্রোহী 
গ্রবৃত্তিদিগকে শাসন করিয়া শিষ্টবন্তিগুলিকে পালন করার জন্ত আমাদের 
দাযীত্ব আছে, তাহা আমাদের স্থনির্াহ হয় না) কবি পরিষ্কার একটি 
রূপক দ্বারা মনুয্যের অবস্থা গ্রতিবিষ্বিত করিয়াছেন, এই প্রতিবিদ্ব ক্রমশঃ 
আরও পরিস্কট হইয়াছে_-তৎপর যোগের পদ্ধতি বিস্তৃতভাবে বর্ণন 
করিয়া! কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। অধ্যায়গুলির শেষ সংস্কৃত কাব্যের 
ভাবে করা হইয়ছে, যথা "ইতি মায় তিশির চন্্িকায়াং জীবচৈতন্তপ্রসঙ্গ 
দ্বিতীয় কলা নাম দ্বিতীয়োললীসঃ 1” 
ষে সময় দেশ ব্যাপিয়! বিদ্যান্ুন্দরের পালার গান, পচা আদিরসের 
গন্ধ ছেতু যে সময়ের কাব্যগুলি টইতে দ্বণা হয়, দেই সময় জপ পল্লীর 
এই প্রবৃতি সংযম ও কঠোর  উপদেশগুলি সাহিত্যের টা বাদীর, 
গা উপলদ্ধি হয়। | 
: দ্বাঙ্গগতি সেন চক্ষু মু্িত করিয় যে গৃহে যোগততে বব ছিলেন, 

দেই গৃছের এক প্রান্তে জয়নারায়ণ কর্নার মছুর উড়াইয়া আদিরসের 
 স্বাজজ্যে ঘুরিতেছিলেন) ইনি ভারতচন্ত্রের শিষ্য; ছন্দাদি ইহার করাত? 


৯ম অঃ।] প্রথম ভাগ? ৩৬৫ 





পেস পপপপপা 


নানারপ ছন্দের সীমাবন্ধ মওলীর মধ্যে কবিতা সনারী আদিরস ছৃষ্ট হইয়া 
ইহার মনন্ষ্টি করিতেছিলেন, কিন্ত হৃহার লেখনী ভারতচন্্ হইতে কতকটা 

সংঘত। জয়নারায়ণর চণ্ডী কাব্যের প্রথম ভাগে শিৰ বিবাহাদি ব্যাপার, 
এইস্থলে শিষ্য গুকর ছবির উপর তুলি ধরিতে সাহসী) ইহাতে ভিনি 
কতদূর কতকার্ধ্য বলা যায় না, কিন্ত তাহার সাহম ধৃষ্টতা নামে বাচ্য 
হইবার যোগ্য নহে মহাদেবের যোগ ডঙ্গ করিতে খাতুরাজ আসিয়াছেন 
কামদেব সেনাপতি । কবির বর্ণন। এইরূপ ;-- 


ণমহেশ করিতে জয় রতিপতি সাজিল। দামাম| ভ্রমর রব সঘনে বাজিল। নহ 
কিশলয়েতে পতাকা দশ দিশেভে | উড়িল কোকিল £সনী সব চারি গাশেতে ॥ ব্রি 
পবন হয় যেগ গতি বেগেতে । ফুলধনু পিঠ, ফুলশর, কর পরেতে ॥ ত্রমাইয়া ভাঙ্গে 
আড় হেরি আখি কোণেতে। কুহ্ছমের কবচ হাতে কিরীট সাজে শিরেতে॥ বামবাহ 


রতি গলে রতিবাহু গলেতে £ ভূবন মোহন কর হর মন মোহিতে। বায়ুবেগে সকলে 
উত্তরে হিম গিরিতে ॥ আগমন মদন সকল খু সহিতে। কুন্ধমে প্রকাশ গিরি বন 


উপবনেতে। নানা ফুল ফুটিল, চুটিল রব পিকেতে ॥, ছুটি মানিনী মান, লাগিল ধ্বনি 
কাণেতে। মৃত তরু জীবিত নবীন ফুল পাঁতেতে॥ খরথর কেতকী কীপিছে মৃছুবাতে ॥ 
অকালে অশোক ফোটে সেফালিকা-দিনেতে। ললিত মালতী ফোটে হুধিকার ডালেতে। 
বকুল কদস্ব নাগকেশরের পরেতে ॥ মধুকর রব বলি ডাকে মন মদেতে। কুস্থরিছে কোকিল 
সমুহ পাচ শরেতে ॥ নবলত| মাধরীর নতশির তূমেতে। পলাশ টগর বেল নত ফুল- 
ভরেতে 8” 

ইহার পর পণ পক্ষীর ক্রীড়ার একটি পূর্ণ আবেশময় চিত্র দেওয়া 
হইয়াছে)-তাহাতে অশ্লীলতার একটু গন্ধ আছে, এজন্য উঠাইতে বিরত 
হইলাম, কিন্তু তাহা এত সুন্দর যে আমাদের ইচ্ছা হইয়াছিল সেই 
অগ্লীলতাটুকু মুছিয়। ফেলিয়া! কবির কবিত্ব শক্তি দেখাই ভাবাবেশে হরিণী 
গুকরের মঙন্সে যাইয়া মিশিল, গুকরী হরিণের সঙ্গে খেলিতে লাগিল 
স্বীয় শর প্রভাবে এই গ্রার্কতিক বিপর্য্যয় লক্ষ্য করিয়_-“ঢর চর রসেতে মোহন 
 খাণ হাতেতে। দকলের ভাব দেখি মনে মনে হাসিতে ।”-_কামদেব শিবের সন্মুখে উপ- 
স্থিত হইলেন? কিন্ত কবি মহিমান্বিত শিব মূর্তিটিকে ভা্িয়| একটি সুনর 
পুতুল গড়িয়াছেন; তিনি কালিদাসের স্পষ্ট অনুকরণ করিয়াও সেই শিবের 
মহিমাঁর ছায়া! উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, এইজন্যই বিশাল দেবার 
জমবেদিকাঁ হইতে তাহাকে উঠাইয! আনিয়। রর্বেদীর উপরে স্থাপিত 


 বগামতওযাছিত। টিলা 


শকিন্ধ তিনি, ফালিামের, কুমরসন্্রব. এর্পতাবে.. নামত 
ছিরেন্‌ য্ক অনেক ক্লে তীহার পন্য কালিদাসেনর, ঘৌক,ভাফিয়! 
ওর টেন যথা, “নিরুধিতে দেবগণ,.. ডাকে. শুন বিজোটন, রঙ্গ বঙ্গ 
দূ দীন) যাবধ- রা, শিরকর্মে হৈ খুনি, তাব্ধ মদ ভন্মশেষ+” ্‌ 
জয় নারায়ণের র্তি বিাপটি ভারতের, রতিবিলাগ হইতে দর, র, এই 
রি বিলাপ অলঙ্কার শান্ত হইতে চুরি করা, কিন্তু কৰি পাকা চোর, এমন 
সুন্দরভাবে অপহৃত কথা যোজনা! করিয়াছেন, তাহা ধরিবার উপায় নাই, যথা, 
“অন্য নায়িকার ঘরে, নিশিখে বঞ্চিয়া ভোরে, মোর কাছে এসেছিল! তুমি। খঞ্ডিতা 
অধীর হ্যা, ঈন রাগ না সহিষা, মদ্দকাজ করিছিনু আমি॥ রনের মালা নিয়া, দুহাতে 
বন্ধন করিয়ে কর্ণ উৎপল তাড়িছিলে। দে অভিমান মনে, করিয়া আমার সনে, রসরঙ্ষ 
সকলি ত্যজিলে॥ আর ছুঃখ মনে হলে, একদিন নৃতাকালে, পদের মুপুর খসেছিল। 
বা তুমি দিতে গাঁ, বিলম্ব হইল তায়, দিতে দিতে তাল ওঙ্গ হৈল। তাতে আমি 
মান করি, নৃতা গীত পরিহরি, বসিয়া রহিম্থ মৌনী হয়ে। যত সাধ কৈলা। তুমি, পুনঃ 
না নাচিনবু আমি, তাতে রৈলে বিরস শুইয়ে 8” ইত্যাদি। 
 পুস্তর ভরিয়া এইরূপ কোমল পদাবলী, কোমৰ পুষ্প মালিকায় যেন 
কৰি তাহার কাব্যপটখান! ছাইয়! ফেলিয়াছেন) কপট জন্্যাসী গৌরী 
বিকট শিবনিন্াা করিতেছেন, পাঠক কাঁলীদাসের কবিতা স্মরণ করিতে 
করিতে বঙ্গীয় কবির এই প্লেখা পাঠ করুণ,-:"করেতে বদন ঘবে তোমায় 
ধরিবে। এরাবত শুণ্ডে কি কমলিনী শোভিবে ॥ বাম উরে বসাইলে শোভিধে তেমন? 
শিরিষকলিকা হিমগিরিতে যেষন। আলিঙ্গনে শোভা পাবে কুমুদিনী যত। সমূহের 
মধো অতি তর ছুধিত॥ আভরণে অঙ্গতৃষা চিত| ভশ্ম বার। সিদ্ধি দিতে পারিলে 


গাইবে মন তার ।” 
মূল চত্তীকাব্ের বিষয়ে জয়নারায়ণ মৃতুন্দরাথের চিত্র সংশোধন করিতে 


চষ্ঠু করিয়াছেন, এ পাল্লা বড় সহজ নহে) ভাষার জোরে তিনি কবিবস্কপকে 
পাদটযুত করিতে প্রয়ানী; স্থলে কবিকে আমরা নিতান্ত ধৃষ্ট বলিব” 
জয়নারায়ণের চর্তীতে স্ুলোচনা এবং মাধবের উপাখ্যান জুড়িয়! দেওয়া 
হইয়াছে, তাহা দীঘ? কিন্ত শব্দ বিষ্টাসের লালিত্যে এই উপাখ্যান পাঠকের 


্াত্িকর হয় নাহি নমুনা স্বরূপ কিছু তুলিতেছি,- _ “পরীর থাকিলে দেখা 
. লধায় অবস্থ। কল ত্রধরে দেখ তাহার রহন্ভ। শিশিরে কমল মজি খার্ষে লক্ষণ । 
ধর্ধাকাঁলে পাঁই হয় জীবনে বাসনা। দিদে দিনে লতা বারি ভেগদিয়া উঠিয়া। হী 
(ফলিক সথা। সহায়ে ফুটা ।, ্রফুল্প হইয়। প্রেমে মনের উল্লাম।, মিলে আমি পূর্ব 








বৃ মম বহ আপ | * পু পর্িনীর মধু অধর গিয়ে | জবস দে বেছি 
ই স্্ীয়ে। 

প্হরিলীলা"সত্ানারায়ণের ব্রত কথা, কিন্তু জয়নারায়ণের হাতে ইহ! 
ব্রতকথার ক্ষত সীম! লঙ্ঘন করিম একথানা, স্ন্দর রড় কাব্যে পরিণত 
হইয়াছে? আমর। প্রাচীন সত্যনারায়ণের ব্রতকথ! অনেকগুলি গাই 
কিন্ত ইহার লন্গে সে গুলির তুলন। হয় না; ইহ বিস্তীর্ণ, নীনীরস পুষ্ট 
বড় কাব্য কথা। এই পুস্তকে আনন্দময়ীর রচনা সন্নিবিষ্ট আছে, সে গুলিতে 
তাহার 'ভণিতা নাই, স্ত্রীলোকের ভণিতা দেওয়ার রীতি ছিল না) বিস্ত 
আমরা. বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি সেগুলি যে-কাহার রচনা 
তত্সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ নাই। পিতৃব্যের রচন| হইতে আনন্দময়ীর 
রচনার আড়ম্বর ও পাণ্তিত্যবেশী, আমরা তাহা পরে দেখাইর। এখন, 
জয়নারায়ণের নিজ লেখার কয়েকটি অংশ হরিলীলা হইতে ৪ ত 
করিতেছি।_- রা * 


0১) সঙ্ভা মখো রত সিংহাদনে নয়গতি। শি গত হয ইলুহ্ধ জিনি ভাতি ।- 
ধক ক্ষক্‌ সবলে ভগ্ম ত্রিপল্পব ভালে । মিস্‌ মিল ঘজ্জ ত্প ভ্রসধ্োে অলে। * % *. 
টল্‌ উল মূকুতা কুণডল ফাণে দোলে | ঢল্‌ চল্‌ গজমতি মাল! দোলে গলে॥ কম্‌ কস 
কঙাতা৷ মটুকা কচিতে। বল, ঝল, বাকমাফে শব্দ ঝালরেতে | ডগমগ যপ্ত কম্া চামর, 
লইক্লা | ধীয়্ে ধীরে দোলাইছে রহিয়া রহিয়া॥ ঝন্‌ ধন লাগে কাণে কক্ষাণের ধ্বনি 
বকমক্‌ চামর দণ্ডেতে আলে মণি” রাজ সত্তা বরন | 

। (২) জাঢলে ধরিয়! টানিছে নাগর, টানিয়! ছাড়ায় হুলরী। মান তঙ্গ করি, নর 
আহিল, মাগয় যতম করি ॥ সোণীয় নাগর, নাগরী হন্ব। হেরিয়া করিঙ্গ রঙ্গ । . 
তাগেতে করিলা দান, আপনার বয় অহ । কাণে যুখ সবি, গা লা 
যায ভঙ্গ |" নায়িকার ফানতঙ্গ। 

. (৩) “ঘোরতয় হল্পনী জীত এই সতে। রি বাকা 
গণ ভাল যা মেলা ।.  চক্রবাকী প্রবর্ত পতির প্রেষ-খেলা&. * * * গাধীগশ' 
ইত্রিউতি নিজ বাস ছাড়ে। বিরলে উকিছে কার তুমে নাছি গড়ের চজভাপ ক্রু, 
ধরি 'হনেতরার! ঘাই বলি বিদায় যাধিছে রার বার ॥ উ্া কালে যাতা করি বায় চরাকা৭১ 
সমল নয়ন ধনি গাছেতে পয়াপ। বতদুর চলে আখি চাহে দড়াইযা। হুধারয, মা 
ই্দীবর জড়ায় । নিশি ভরি কুমুদিনী কৌতুৰে আছিল । রিলাক্স হর 
হল” ধনিশি প্রভাত । 

: শমিষ্ট শখ গ্রয়োগ পটু কবি জয়নারায়ণের কাব্যের একটি: রহ দোষ | 
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ৃ আছে,উহা সেই সুগের দোল, এ অভিযোগ ছি ভারতচন্্ের ও 


অব্যাহতি নাই। এ্রইদখ কাব্য কেবলই শঙ্ষের কাব্য, ভাবের অভাবে 
শঙ্ষের লাপিত্য অনেক সময়ই নিশ্ষল হইয়া গড়ে। ,এত ধড় কাঁব্যগুলি 
গ্গ্র পাঠ বরিয়াও চক্ষুর কোণে একবিনদু অশ্র নির্গত হয় না, একটি 
. দীঘ নিশ্বাস ফেলিতে প্রয়োজন হয় না। কাব্য অর্থ কেবলই বাঁক্য নহে, 
“কাবাং রসাক্বকং বাকাং"রসবিহীন বাক্যাবলী চিন্তে কৌন স্থায়ীভাব মুদ্রিত 
করে না) ঘষা! মাজা! সুন্দর শব কর্ণের তৃপ্তি সাধন করিতে পারে মাত্র, 
কিন্ত তাহার ধ্বনি মনে পৌছে না। সংস্কতে গাণিত্য ক্রমে বঙ্গভাষার 
উপর গভীরতর ছাঁয়। নিক্ষেপ্গ করিয়াছিল, ভাঁরতচন্জ্ের পরে বঙ্গভাষাকে 
সংস্বত দ্বারা পুষ্ট করিবাঁর চেষ্টা স্থগিত হয় নাই, বরং ক্রমে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে”-আমরা আনদদময়ীর রচন! হইতে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি,- 
“হের চৌদিগে কামিনী লক্ষে লক্ষে। সমক্ষে, পরক্ষে, গবাঙ্ষে, কটাক্ষে॥ কতি 
প্রোটারপ| ওয়গে সজস্তি। হসপ্তি, শবপন্তি। অ্বস্তি, পতন্তি। কতচার বন্তা, হুবেশ। 
কেশ! । হুমাসা, হুহাসা) ছুবাসা। সুভাষ ॥ কত ক্ষীণ মধ্যা, মুভাঙ্গা হ্যোগা। 
কতিজা। বশীজ্ঞা, মনোজা। মদজ্ঞা | দেখি চন্তরভানে, কত চিত্ত হারা। নিকারা। বিকার 
বিহারা, বিভোরা ॥ করে দৌড়াদড়ি মদমত্ত প্রৌটা। অনুঢা, বিমূঢা, নযোঢ়া, নিুঢ়া ॥ 
ফোন কামিনী কুলে গণ হুষ্টা। প্রন, সচেষ্টা, কেহ ওঠ দষ্টা॥ অনাঙ্গান্ত্তিন্না, কত 
বর্বর ॥ বিকীর্ণ| বিশীর্ঘা, বিদীর্ঘ। বিবর্ণ॥ কারো! বাস্ত বেরী নাহি বাস বক্ষে। 
কারো হার কুর্পা পরিমন্ত কক্ষে গলভুষণা কেহ নাহি বাস অঙ্গে। গলদ্রাগিনী কেউ 
সাতিমা অমঙ্গে । কারে বাহুবলী কারে! বদ্ধ দেশে। রহিয়া সাধু বাকা বন্ধে, প্রকাশে। 
* ৮ * হুকক্ষে নিতন্ব উর হেমবুস্তে। এভাবে ও ভাবে হাটিতে বিলম্বে ॥ তাহে 
দৌোলিতা লাজভারি তরেতে। পরে হেনি ছুলি অনঙ্গ ছরেতে ॥ সুনেত্রাকে কেহ, কেহ 
চন্ত্রভানে। - করে মেক তোয়ে সবে সাবধানে ॥ নুহত্তে ঢালিছে সর্ব বারি অঙ্গে। বন্ত 
 বন্ত গলত্‌ গবত্‌ পড়ে নীর অঙ্গে! * * * সবীমন্্রতানে বলে চাতুরীতে। এরর 
মালা কাক্ষেয় গলাতে । গুনি ঢাতুরী দম্পতি হেট মাথে। ঢল|ঢল গলাগল অধী 
. অর্থাতাতে ।” উতত্ভান ও হুনৈত্রার বাসি বিবাই-_(হরিলীলা)। বাঙ্গল। কবিতা এখন 
আর আপামর সাধাঁবণের বুবিবাঁর বিষয় নহে। ইহার অর্থ বোধের জন্ত 
এখন অধ্যাপক নিধুক্ত করিতে হয়) এজগ্ত সহজ পদ্য রচনা প্রথা 
 গ্রবর্ঠিত হওয়ার আবশ্ঠক হইয়াছিল। সাহিত্যক্ষেত্রে আমাদের ইংরেজ 
| গুদগখ উপধুক্ত সময়েই আধিয়! গদ্য লেখার প্রণালী শিক্ষ! দি়াছিলেন। 





হইলে সাজ: বাফাপিগণ বলা ভাই রা এ 
অঙ্গ হা এককালে লাহিইরগে বঞ্চিত হইতেদ বলি জি ই ১, 
নলমরীক মৃত রচনার একটু গমুনা নিতে স্পা লং দা 

হীন তনু মতা হয়েছে ভৃহণে॥ হয়েছে পাত্র % রঙ্গ ফেশ জতি। : ধরে জারি 
দেখ নাথ এমব ছুর্গতি॥ রহিদ্বাছি রা দীন মনে। কা খরার 
পথ গানে॥ * * * তাথ যাই বখা আছ হইঘা যোনিনী। না পহে এদারণ বিরহ. 
আগুনি। যে অজ বুগুম তুমি দিদ্বাছ যতনে।' দে আঙ্গ মাধিব ছাই তোমার কারণে । 
বে দীর্ঘ কেশেতে বেণী ধাধিছ আপনি। তাতে জটাতায় করি হঠব যৌপিনী। বীততগে 
যে তুকেতে লুকায়েছ নাথ । বিদারিব সে বুক করিয়। করাধাত ॥ যে কঙ্ধণ কয়ে দিয়ী- 
ছিল। হষ্টসনে। লে কষ্কণ কুল করিয়া দিব কাদের তব প্রেমময় পাত্র ভিক্ষা গাঁ 
করি। মনে করি হরি শরি হই দেশাস্রী। তাতে মাতা প্রতিবন্ধ বাহিগিতে নারি 
আর তব গ্থাপাধন বিষম পৌবন। লুকইয়া নিয়া ফিরি দরিপর যেমন।" বিরহিত হবেত্া 
(হরিসীলা)। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই রমণীকবির দৃষ্টি শবালঙ্কারের 
প্রতি পুনঃ শ্রীবর্তিত হইয়াছে; অলঙ্কার দেখাইবার স্পৃহা রূপস্রীগণের 

শ্বভাবিক, আনন্দময়ী নৃতন কোন অপরাধ করেন নাই,কিন্ত ঘিয়োু ত 
রন! পড়িয়া আনন্দময়ীর অলপ্কার শ্পৃহা পাঠক কি স্ত্রীলোক সলভ রোগ 
বলিতে ইচ্ছা করিবেন,»“পতিশোক ফাগরে, না দেবিজা লাগার, ফিরে যেন 
গাগরে ডাক ছাড়ি। হইয়ে জীব শেষা) বিগলিত বেশী, লটগট কেশ। ভূমে পড়ি " 

জয় নারায়ণের চণ্ডীতে দশ অবতার স্্োত্রের এই দুইটি পংক্তি আনন্দময় 
লিখিন। দিয়াছিলেন 7+-«জলজ বঙ্গ যুগ ঘুঙগ ডিন রাস। ধর্বাফৃতি বৃদ্ধদেষ বক্ি 
যে বিরাস॥' এই পংক্তিত্বয় একটি সংস্কত প্লোকের অগ্বাদ $ বলা বাল্য এই 
ছুই ছত্রেই দশ অবভারের বিষয় সংক্ষেপে দত হইয়াছে! 

পুর্ব্বোজরূপ শব সাঁজাইবার কৌশল গিরিধর স্কৃত গীতগোবিদদেয 
অফুরাপেও বিশেষনপে দুষ্ট. হইবে | এই গীত গোবিন্যানুবার খানা 
৮5৩৬. অব্ে-স্ভারতচন্দ্রের অমদাসঙ্গলের ১৬ বৎসর পূর্কে সমাপ্ত হয়! 
রম দার কৃত ওক ঘেয়ে পরার ছন্দের ছন্ুবাদে আদত পীভগোবিসোর 
গরয়ালিত্যের ভিত উপলন্ধি হয় না) কিন্ত পিরিধর যর] সপ্ত -অন্দরভীবে 
দেব ক্ুত শীতখলির ঘনোহারিস্ব বাক্ষলা ভাষায় প্রতিভাত করিয়াছেন 
গীজগাবিলের ই অনুবাদে ফেবল কনুস্বার বিসগ লি মাই, কি 
শন্ক্রে গিষ্টক বেশ নজাদ আছে? চতুর কাঙগলা লেখক? রঙ্ষভাধাতক কঃ 
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সংস্কতের মত কর! যায়।তাহ] সক্ষম লিপি কৌশলের সহিত প্রমাণিত 
করিয়াছেন; আমরা কয়েকটি স্থল উদ্ভুত করিলাম ;-- | 
(১) “তবদত্ত অপ্রে ধদী রা, যেন চন্রে লীন কলক হা; এয জগদীশ হরি 
জন্তুত শুকররূপ ধরি। হিরখ্যকশিপু ধরিয়া ক:র, দলিলে তৃঙ্গের 'মত নখরে, জয় অগদীশ 
“ছুরি, অদ্ভুত নরহরি রূপ ধরি।৮ 
(২) এ সখি সুন্দরী যুষতি-জনে হরি, নাচত কত প্রকার। পবনে লবঙ্গ লতা, মৃদধ 
বিচলিত, শীতল গন্ধ বহায়। কুহু কুহু করি, কোকিল কুল কুঁজিত, কুগ্রে ্রমরীগণ গায় 
বকুল ফুলে মধু পিয়ে মধুকরগণ, তাহে ল্বিত তরুডাল। পতিদুরে যার, তার প্রতি 
মনৌরখ, মন মখনে হয় কাল। মৃত মাগন্ধে, তমাল পল্নব, ব্যাপিত হইল ম্বাস। যুবজন 
হৃদয় বিদারিতে, কামের নথ কিবাং হইল পলাশ ॥ মদন নৃপের ছত্র হেম নির্ষিত কি 
নাগেশ্বর ফুল। শিলীমুখ সদৃশ বাগ নিরমাওল পটলী ফুল অতুল॥ দেখি বিলক্ষণ 
জগত ফুল ছল তরুণ করুণ কিয়ে হাসে। কেতকী কর সদৃশ করি দিরমিল বিরহী 
'বিদারধ আশে$” 

(৩) “যধুনাতীরে মদদ বহে মারত, তাহাতে বসিয়া যুষরাজ। কর অভিসার, হয়ি 
রতি রর, মদন মনোহর বেশে। এমনে বিলম্বন, না কুরু 'নিতাঁধিনী, চল চল প্রাণনাধ 
গাশে॥ তুর নি নাম ই্টাম করি সঙ্কেত, বাজায় মুরলী মৃদ্ভাষে। তুয়া তনু রস 
ধুলির়েণু উড়ত, তারে পুনঃ পুনঃ প্রশংনে। উড়ইতে 'ক্ষী, বৃক্ষদলল বিচলিতে, তুয়া অ 
ব্নহেন মানে। আ্রুতগতি শেষ করত) পুনঃ চমকই নিরধত তুয়া পানে। 'শবদ টি 
“আপুর খুর। রিপুর সদৃশ -রতি রজ্গে। অতিতমপুঞ্জ, কুপ্নবনে সধি চল, নীল রি 
নেহ অঙ্গে $ 

এখন আমরা আর এবখানা পুস্তকের উল্লেখ করিয়া কাব্য শাখার 
উপনংহার করিব, এই পুস্তকের নাম গঙ্কাভক্তি তরঙ্িণী'১ গঙ্গাভক্তি 
তরঙ্গিণী/-লেখক হৃর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কষ্খনগরাস্তর্গত উলাগ্রামে জগ্ক 
শ্রহণ ক্রেন) ইহার পিতার নাম আত্মারাম ঘুখোপাধ্যায়.ও মাতার নাম 
অনস্ধতী) অন্ধুমাদ ১০০ বৎসর পূর্বে, গিঙ্কাভক্কি তরঙ্গিণী' .লিখিত হব 
বুল দেবতাই ভাষা কাব্যদূপ বাহুতে চড়িয়! বঙ্গীয় গৃহস্থের ঘরে পুজা 
খাইতে জাগমন: করিলেন; বোধ হয় শিবের জটার কুটিল বুহ ভেদ 
করিয়। গঞ্গাদেবী যথা দময়ে এ সংবাদ জাদিতে পারেন দাই, বহু বিলম্বে 
ভাহার ধারণা হইজ “ভাবায় আমায় থান গাই।”' তখন কাল গৌণ নু করিয়া 
(কবাগ্রামে. ্গীগ্রসাদের ত্তী হরিপ্রিয়ার স্বন্ধে আরুঢ় হইয়া স্বপ্ন প্রচার 


করিলেস-তোমার স্বামীকে কহিষা আমার জন্য কীব/ লিখাও1৮ কিন্ত 








ঈমঅৎ্।].. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । ৮ 


তখন, ইংরেজাগমনে দেব দেবীর আফিস বন্ধ প্রায়। যে বৎসর রাজা 
রামমোহন রায়' "হিন্দুগণের পৌঝুলিক ধর্শ প্রণালী” রচনা' করেম, সম্ভবতঃ 
সেই বৎসর স্ত্রীর মারফত প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়া হূ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
গক্গাভক্তিতর্গিণী* লিখিতে প্রবৃত্ত হন। গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণীতে মধ্যে মধ্যে 
রচনার পারিপাট্য আছে; আমাদের অভি- বৃদ্ধ প্রীপিতাষহীগণ-' যখন যুরতী; 
ছিলেন; তখন তীহারা কি কি অলঙ্কার পরিয়া। আমাদের অতি বৃদ্ধ, 
প্রপিতামহগণের মন চুরি করিতেন। তাহা নিয়োদধুত- পংক্তি' নিচে: 
দষ্ট হইবে 

“টেঁড়ি। টাপি; মাকুড়ি কর্ণেতে কর্ণফুল। কেহ পরে হীরার কমল নহে তুল ॥ নাদিকাতে- 
নখ কারো মুক্ত চুণী ভালো । লবঙ্গ বেশরে কারো মুখ করে আলো ॥ কিবা গজ মুক্ত! কারো 
নগসিকার কোলে । দোলে সে" অপুর্ব ভাব হাসির হিল্লোলে ! কুন্দ কলিকার মত কারো 
দম্তপাতি। দাঁড়িষ্বের বীজ মুক্তা কারো দস্তভাতি ॥ মাঞ্জিভ মঞ্জনে দত্ত মধো কাল রেখা 
মনে লয় মদনের পরিচয়, লেখা ॥ মুখ শোভ। করে কারে! সম্বম মন -হাসি। হুধার্‌, 
সাগরে ঢেউ হেন মনে বাসি॥ পরিল গলায় কেহ তেনরী সোপার। মুকু্জর মাল! 
কঠ্ঠমাল! চন্ত্র হার॥ ধুকধুকি জড়াও পদক পরে হুখে। দোপার কন্কণ কারো শখ্ধের 
সন্দুথে। পতির আয়াং চিক সোহাগ যাহাতে। পরণ বান্ধান লোহা সকলের হাতে 8. 
পাত। মল পাশুলি আনট বিছ|গায়। গুজরী পর্চম আর শোভ। কিবা তায়॥'” 

এইসব অলঙ্কারের অনেকগুলি এখন মুসলমান পাড়ায় খোজ করিলে: 


পাওয়া যাইবে। 








২য়-__গীতি শীখা।। 

মুসলমান কেচ্ছার কলুষক্রোতের মুখে পড়িয়া বঙ্গপাছিতায কলুষিত 
হইয়াছিল বিদ্যনুন্দর, পল্মাবর্তী, হরিলীলা প্রভৃতি কাব্যের ভাষা খুব 
্রীসম্পন্ন ; কিন্ত চিত্রের পন্মেতে মধুমক্ষিকাঁর তৃপ্তি হয় না, রসহীন লিপি-- 
কৌশলে ও শ্রোতার মন বহক্ষণ মুগ্ধ থাকিতে পারে নাঃ . সাহিত্যের 
গন্ধ উদ্ধার করিয়া নির্দলভাবের প্রবাহে পাঠকের কামন! পরিতৃণ্ করিতে।, 
গুরম্চ গ্রতিভাবান' লেখকের লেখনীর" প্রয়োজন হইল, এই গুয়োলন। 
শিশ্ধ করিতে রাজদয়বার ও তৎসংগ্িট স্থান সমূছের কলুষিত হাগুয়া হইতে 
অভি দূরে-_গরীগ্রামের ্বভাবনিষ্ধ ছায়ায় অনেকগুলি কলক্টা কবির, 
রে হইল। কিন্তু এই গীঁতিশাখা একবারে নির্দোষ নথে, ইহা 

কাংশে বিদ্যাসুনরাদি কাব্যের নিননীয় রূচি প্রবেশ করিয়াছে,-কিস্ধ 


৩৪২. 7 প্রীথম-ভাগ 17: [৯ম আ*।। 











শশিশশপাপাশিিশাশীশীশিশিশোশিলীশিপাপীশা পিপাসা তাপ 


পরাংস অতি. সনির্বল। এই দেশের যাহিত্যে কাব্য অপে্গ! গীতি 
গ্রশংসনীয়, ক্বার এখানে কর্্থ অপেক্ষা তত্তিই অধিক বা্ধ্যকরী, 
এই যুগের সাহিত্যে গীতিরই খে দুষ্ট হইরে। 


মন্ধদেশের কতকগুলি গভীক় প্রাণের কাযম। ছি-শি কন্যা পিছ পৃ 
৪ গসন) ছুগ্ধের মেয়ে অঙ্টমবর্ষে গৌরী দাভিয়! গৃহ ছাঁভিস্! যাইত; 
তাহার 'ছুলি খেল! সাঙ্গ দিষ্কা ঘোমটা টানিযা যুবতী বউও অভিনয় করিতে 
হইত। মাহ বিরহে বালিকা! ঘ্েঁমটা ঢাঁকা সুর মুখ খ্বানা। চক্ষুজলে 
প্লাবিত করিয়া পথের পানে তাকাইয়! থাকিত; মার রাতরিও সুখে গ্রভান্ত হইত 
না,স্কজ্রোড়েম শিশু ছাড়া মা হর দেখিয়! পাগলিপীর ন্যায় কাদিয়! বলিতেন, 
“উমা জ্বাসায় এসেছিল। স্বপ্জে দেখা দিয়ে, ঠৈতস্ম করিয়ে। চৈভগ্ঠ রশিবী কোথায় দুঙ্কান।” 
বহুদিনের অআশ্রুসিস্ত এই বিরহ ব্যাপারের পর যখন বালিকা ফিরিয়া 
ভাঙদিত, তখন কত সুখ)-এআমার উমা এলো বলে বাণী এলে। ৰেশৈ ধায়” 
এইসব গানের ষরল কথায় শ্রোতা অশ্রজলে গলিয়া! পাঁড়তেন, এগুলির 
প্রকৃত রঙ্গতৃমি কৈলাদ ব! হিম্বালয়পুরী নহে,গ্তি গৃহস্থের হ্বায় ইহার 
অনু্ুতিক্ষেত্র। এই পরম স্থুদর ৰাত্ষল্যভাবকে আমাদের জাধকগণ 
ধর্মের ছায়ায় স্থান দিয়াছেন, পুত্রের প্রতি ন্সেহ মশোদা চিত্রে ধর্মভাকে 
পরিণত হইয়াছে । শুন ব্রজরাজ, দ্বপনেতে আজ দেখা দিয়ে গোপাল কোথায় 
লুকালে। যেষ বনে চঞ্চল চাদে, অঞ্চল ধরি কাদে, জননী দে ননী, দে ননী বৌলে।” 
গ্রভৃতি স্নেহ-উদ্বেলিত ভার"মধুর . গাঁদ "গুলিতে. শ্রোতার হ্থায় ছু'ইত ও 
চক্থু অশ্রপূর্ণ করিত--ইহা গৃহস্থের ধুলিমাখা আক্ষিনার কথা, কিন্তু ইহার 
অন লিসগ্কেত নির্শল স্বর্ণের গ্রতি,--কারণ স্বার্থণন্য পবিত্র স্নেহ পৃথিবীর কথ! 
হইয়ও স্র্গের কথা.) স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভালবাসা এই দেশে উ্নত 
র্শভাবাপর হইয়া বৈষ্ণব ধর্মের সে একাঙ্ীতৃত হইয়! রহিয়াছে, আমর! 
বৈষ্ঞর-যুগ, অধ্যায়ে ভাহা বিস্তারিতভাবে দেখাইয়াছি। . 

শিশুর .প্রৃতি যার স্গেছের মাধুর্য একদিকে, নির্ভরাঘিত শিশুর [৭ 
অভিমান পুর্ণ আবদার পর দিকে॥ মার প্রতি শিশুর সেই গঞজনাঞুলি 
ৰড় মধুর--সেই গঞ্জনার বাহ্যিক কঠোরতা অশ্রজলে, ধৌত হইয়া কোমলা 
হ্‌ই়। গিয়াছে): রাসগ্রসাদের মার প্রতি ক্রোধ আশ্রজল গঠি, উহ 
যায মা ভা | নিগৃহীত বালকের ললেহের স স্থাপন | গ্াহীন। 
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পপ কান 


বঙ্গলাহিত্য কৌমভক্তির বিশেষ লীলাভুমি। এই প্রেমভ্তিই সময়ে 


মময়ে অঞ্জন শলাকাঁর ন্যায় লোক চস্টু উন্নীত করিয়া দিয়াছে। 
রাজ! রামমোহন রায় গভীর শাস্তানগসন্ধান পুর্বক যে সব ধর্মতন্ব প্রচার 
করিয়াছিলেন, ব্বাগ্রসাদ নির্শল তত্তি বিহ্বলতাযক তৎপূর্কেই ' সেশুলি 
হৃদয়ে অন্গুতৰ করিতে লক্ষম হইয়াছিলেন,' তিলি প্রেষ-লিগ্ধ হাই 
অমুূতির কলে পুস্তকগও বিদ্যার অনেক উর্ধে উঠিয়া নির্ঘল সত্যবা্া 
চু'ইতে পারিয়াছিলেন। “কি কাজ রে মন যেয়ে কাশী।” “নানা তীর্থ পর্যাটনে 
জম মাত্র পথ হেটে।” প্রভৃতি বাঁক্যে তিনি তীর্ঘ যার সম্বন্ধে লৌর্কিক 
আস্থার প্রতি নির্ভীকভাবে কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন। “জিতৃষন বে মায়ের 
মুঙ্তি যেনে ও কি তা জান ন|। মাটীর মুর্তি গড়িয়ে মন তার কর্‌তে চাওরে উপানন!। 
ধাতু পাষাণ মাটা মূর্তি কাজ কিরে তোর সে গঠনে ।” প্রত্ৃতি কথ! তিনি রাজ! 
রামমোহনের পুর্ববে লিপিবদ্ধ করিয়া! গিয়াছেন। উক্ত গানের সঙ্গে রা! 
রামমোহন রায়ের "আবাহন বির্জন কর তুমি কার।” প্রভৃতি গান একস্থলে 
গাথা থাকিবার যোগ্য। “বেদে দিল চক্ষে” ধুলী হড়র্শপের, লেই অর্ঘগুলা" 
বাঁক্যে রাম প্রমাদ ভক্তির বলে বলীয়ান হইয়। শাকের প্রতি কটাক্ষপাঁত করিতে 
সাহসী হইয়াছিলেন | ইহা ছাড়! তাহার নির্ধ্ল অদ্বৈতবাদ চক অসংখ্য পদ 
দুষ্ট হয়। ঘে বৎসর রামগ্রসাদের মৃত্যু হয়। মেই বৎসরের শেষভাগে 
রামমোহন রায় জন্ম গ্রহণ করেন, রাপ্রসাদের কে যে গানের অবমালি 
ইই়্াছিল, তাহা পুনরায় ামমোহনের কঠে উত্থিত হইয়া নব্য ষ্াহুকে 
যাতাইয়্াছিল। 

 রামগরসাদ বিগ্রহ পৃজা করিতেন, কিন্তু তিনি সেই বিগ্রহের পদতগে 
বসিয়া অনস্তর্ূপের ছা অনুভব করিতেন, যে ভোগ সস্তার তৎ পদপ্রান্তে 
প্রস্থ রাখিতেন,. তাহা! দেখিক| কখনও ঈষৎ হান্ছ। পূর্বক মনে মক 
গাহিয়াছেন।--“গতকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, মধুর খাদ্য নানা। ওরে £কান নাজ 
খাই চাস তায়। আল্াচীন আর বুট ডিলান ॥” কখনও ও ফুল, -বেলপাঁত 
পদে দিতে: উদ্যোগ করিয়া সেই উত্সর্গ অসম্পূর্ণ জানে. হিরা 
শি পুষ্প, ধেলের গতা, যা আঁর দিব আগার মাথা: | 

সকা্ামূ্ব যে ভাবে তাহার মনশ্চকে প্রত্যক্ষ হইত) তাহা হাহ 
খড় রহে ব্যকত--অতি দর) তাহা বর্ণনা! করিতে যাইয়া কৰি, শখ ও 





 প্রথমভাগ। টমআ০। 


কর বন লালারিত নে অত্র মৌন্র্্যাবলী জড়িত হই 
সেই মুগ্তি ক্ষণে ক্ষণে মঘভাবে হার হৃদয়ে :উদয়, হইয়াছে, “চলিয়ে 
চিরে কে জানে ভতগ, দলে ফসিৰ দলে; ধরি, করতলে গজ গরাসে। কেব্বে__কালীর: 
শরীয়ে কৃষিতে -শোডিছে, কালিশীর জলে কিংসুক তাংস1” রীভৃতি গাম ককের 
ে গুনিলে নর মধ্যে মীধ্্যমশ্র এক তৈরব ছবি অক্কিত হয় 
সংসার করি ব্যক্তিগণ এখনও রামপ্রসাদের গানগুলি' জশ্রমূল্য দিয়া 
জয় করিবার যোগ্য মনে করিবেন) আমার মনে গড়ে গৃহ প্রাঙ্গনে 
বসিয়। শা সন্ধ্যাকাল্লে যখন চির পরিচিত সুহৃদ কঠে,__“নিতাস্থ ধাষে এদিন: 
কেবল ঘোষনা যে গো। তারা নামে জন্য কস হবে গে প্রভৃতি গান শুনিতাম? 
উখন বাল্যকালের স্ুকোমল অন্তঃকরণে কত বিষাদ মাথা, মহিমাধিত 
ভক্তির কথ। জাগিয়| উঠিত। রামপগ্রসাদদের বৈষ্ণব বিষয়ক গানও কোন 
কোনটি বড় মধুর, একটি এখানে তুলিয়া দেখাইতেছি ;--"ওহে নূতন নেয়ে 
তাঙ্গা। মৌকা! চল বেছে ছুকুল রইল: দুর, ঘন ঘন হানিছে চিকুর, কেমন কেষন করেছে 
দৈয়া। ছাঝ যমুনায় ভালে খের, শুন ওহে. গুণনিধি। নই হোক ছানা দি, কিন্তু যবে 
ক্রি এই পেদছ। কাগারী যাহার হরি, বদি ঢুষে সেই -তরী, মিছা! তবে হইবে হে বেদ ৮ 
: ব্বামগ্রঘাদের পর শাম! বিষয়ক সংগীত রচনায় আরও - কয়েকজন: 


বি 'বিলক্ষণ পটুতা! গযারানিা এস্থলে সংক্ষেপে হাদের উরে 
জয়া | 

কৃরিওল| যাব (১৭০৮-১০৭৮খৃঃ) কষিকাতার পরগারস্থিত শালিকাগ্রামে ইনি, 
জর পরখ করে করিত আছে পাঁচবর্ষ বয়ংক্রম কালেই ইনি পাঠশালায় বদিয়। 
ক্ষলাগাতে কবিতা রচনা করিতেন, ঘাঁদশবর্ধ ব্যন্ধ কবির রচিত গান ভথানী বধিক. 
মামক ক্ষবিগলা আদরের দহিত গ্রহণ করিয়া নিজ দল গাওয়াইতেন। যে ফুলটি জতি 
ঈ্ব ফোটে, ভাহী অতি লীগ্ব ওকায়। রামবহর ৪২ বংমর হরসে মৃতাহর। প্রথম বয়ে 
ই বানী যে শীবুঠাক্র, সোহন সরকার প্রভৃতির দলে গান হাঁধিতে শৈষে দিজেই 
বাল ৯ করেন| “্রীযবহর বৈধধ জংগীতগ্রণিই অধিক. সদ্য, জাযয়া স্থনীস্তে 
ডাইরি উল্লেখ করিষও গাহি উম সংগীতগ্লি ও হেহসে উদ্বেলিত | মার নান অলস 
খই পথির ক্ষবিটাটি ছেধ্ন;-.পড়ুমি বে কোধেছ জা গিরিরার, কত দিব কত কথা: 
নে বা আছে শেল লন বে পীখা: 28 উদরের ভাবার 

















আঙ্গিক রণ. পা রা & “হাড়ি রাজ: উর গান রঃ না রি কথ 
রহ বাল শলেছে দরিহ আত! বরের বাতিক গণেশের কথা ছবিতে খাকিতেৰ। . 





উম অ০] বঙ্গতাষা ও সা 


 স্বমলাকান্ত ভটাচা্--১৮** খুং অন্ধ বানা হইতে বর্মন, একাটায়হটি, 
নাষক স্থানে : আলিয়া বান করেন? ইসি বর্দদানামিপ তেজশজের বা খিক, ও গর 
ইইনাছিলেন ॥ ইহার রচিভ স্ঠামা বিষয়ক পদাবলী রামপ্রগাদের গারগুলির দত মধুর 1... 
স্মাফছলাল রায় ১৭৮৩--১৮২১ খু) ত্রিপুরার অন্তর্থত কাঁলীকচ্ছ... ইহার. জর “হন 
ইহার কুল উত্ধাধি ন্দী। কতককাল ইনি নোয়াখাির কলেকৃটার .ছেজিডি ..সাছেযের 
সেযেন্তাদারী করেন ও গরে ক্রিপুরার মহারাজের দেওয়াদ হস) ইহার গানগুলিতে ব্ষা 
বিরাগ ও তক্জির কথা আছে, আমাদের স্থানান্তাৰ, একটি গান হইতে অংশ তুলিয়া 
পাখইিতেছি-_' ধনাশা, জীবন আশ! গেলনা সকলি গেল মা। কৌমার যৌবনগত জরা 
জাগমন হল। * * * অক্ষির গেল মা জ্যোতি) শ্রষধের গেল শ্রুতি, মনের গেল আঁ 
গতি) চরণের গতি । আছে কান অভিলাং, অর্পন স্ল'সার মার আশ। ধরপনে জরা বলে 
ফি দায় হল” এ 

' দেওয়ান রখুনাধ রায় (১৭*--১৮৩৬ ধৃঃ) বর্ধমানস্থ চুদীপ্রাম নিবাসী ব্রজকিশোর ছা 
েউনানের পুত্র । ইহা কবিত্ব-শক্তি বেশ ছিল, বর্ধম।দরাঁজ তেঞশ্চজ্্ বাহাছুরের আদেশে 
ইনি দি্ীর শ্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিশারদদিগের নিকট ফ্রুপদ ও খেয়াল শিক্ষা করেন) ইহার 
স্টাষা বিষয়ক গানগুলি কমলীক্ত্ত ভট্টাচার্য ও রামছুলাল রায় প্রণীত গান মযূহ্র সঙ্গে 
র্ স্থানে রাখার যোগা 1. 

: স্বধখ কবিগধ-_গুজাহসেদ আপি ও মৈয়? জাফর খা) এই সুইজন ঘুসলমনন গীতরক সম" 
সাময়িক । ইস ইত্ডিয়, কোম্পানির দশশ।লা বন্দোবস্তের কাগজে মৃজাহয়েন আলিয় নাঁষ 
পাওয়া যায়, হতরাং ইহারা এক শতাবী পূর্বের কবি। মৃজাহদেন আলি ব্রিপুরার অন্ত- 
গত বরদাখাতের জমিদার ছিলেন। কধিত আছে ইনি সমারোহ করিয়া কালী পুঞ্জাকরিতেন। 
আমর! ৯ জন মুসলমানি বৈধণব কবির নাম উল্লেখ করিয়াছি, তাহাদের সঙ্গে এই দুই মুললমান 

শার্ত কবির কথা বলা হাইতে গারে; স্ৃঙ্গাহসেন আলির একটি গান অবানে উদ্ধৃত 
কান শষন এবার ফিরি) এসো! নী মোর জাঙ্গিনাতে। দোহাই লাগে বরপুরারী, 
বটি কর জোর জবরি, সামনে আছে জজ কাছারি। আইনের মত রসিদ দিক জামিন 
দিব সিপুরারি।. "অমি তোদার কি ধার ধারি, সামা মায়ের ধাস তানুফে বত করি। 
বষে হু হদেন আমি. হাঁ করে মা জরকালী, পুণোর হয়ে শৃক্ত দিযে, পাপ দিয়ে বাও 
নিজাষ করি” এই ছুই খুযবমাম কির পার্থে আমর! আর একট. কির স্থান নির্দেশ 

* করিধ। ইঁহায নাথ এটটুনি।  ইদি ফরাসাঙ্গার কোন বিখ্যাত ফামী লোকের পুর, 
কিন্তু গুরষের ডাখোর কথ! দেবতারাও বলিতে গারে না, এটি বৈবসমে প্রনিষ্ কৰিব 
বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন তাহার "পড়েছি ফি খারা কর মামাত: ভব ভজন: নক 
দখিনা া জাতে আমি কিনি” ই গা অনকেই কাদে... 
পু কৰিগণ: ছাড়া বদদেশের কাফন সীজা' হারা, কহ কাক 
























(স্তর বে ৃ উন করিয়াছি, ই নিউরন 
দল কচির গক্দপাতী ও র্মপিপান্গ ছিলেন না। এই লগ বিদ্যা- 
যার রগাগা হাজার দলে সীত হওক্ার জনা) _ফতকণবি ললিত গব 





ঠা গোগাল রড ইনি জারতপ্ের চা ঘনরস তরল রয় 
এক নিশি প্রস্তুত, করিমাছিরের £ এই গাদ গুির রচনার, ভ্ী তাদৃবী 
যে ইরা গাওয়ার সঙ্গে মাচন। শু চলিতে পারে) হাটে, মাঠে. ঝাডী 
এইসব গ্ররি গবিরিগণ গাধিয। গাহিদ! পুরাতন, করিয়া ফেলিয়াছের, 
তখাশি এখন সঙ্গাজোজনার অনুরোধে সে গলি কার পড়িয়! গোপাল, 
উড়ে হ্কে শকটি, বেশ য্িক গুরুধ তিক! উপজন্ধি হইছে, 
াষরের প্রধান চরিত হীকাষালিনী) খুদর হঁহাকে গ্নাসী” বলিয়া 
বন, করাতে. ইনি ভগ্ন বীর্ণার মত আওয়াজ দিতেছেন,গথাস এমন কাথা 
বেদ ধ্লী। ভোবের থেলা ছুখের খখন এখন সয় জাগালি।” ইনি লিজের রাগের 
বাধ্য রিয়া হলিতেছেন, যখন বামু্পাড়া কুলের যৌগানে গমন করেন, 
খন পুন্ধা  শরাণ ্রাহ্ষণগণ গ্ই প্ষকেশী ক্বপবতীকে দেখিয়া, 
রা কব হা সী অনি খে” অনেক লই কেবল শখের ছার "্থা্দবীতে 










| মি এগ গে নি 
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হাত যশ্টুকু হি গরইক্ধপ ? *গাঁ তোলে কেন অবসান প্রা হল 
ডাক্ষে ফাক, সাজি কাঁটে ফপিশাক, গাধা পিঠে কাপড় দিকে রক বায় াগীন দ : 
এই শ্রুতি সুখকর কিন্তু কুরুচি-ছুষ্ট গীত রচকগণের মধ্যে দাপর বা 
€ ১৮০৪--১৮৫৭ ঠৃঃ ) সর্বশ্রেষ্ঠ ।  জেবাব্ধমানস্থিত দমুড়াও যে 
দাশরথি রায়ের পিতা দেবীপ্রসাদ রায়ের বাঁসভূমি ছিল। কিন্ধু দাত 
শৈশবকাল হইতে পাটুলির নিকটবর্তী পীলা নামক গ্রামে নিজ মাতলীলয়ে 
বাস করিতেন। তিনি প্রথমতঃ সাকাই নামক স্থানের নীল-কুঠীত্তে 
কের়ানীগিরি পদ গ্রহণ করেন; কিস্ত অকাবাই নামী ইতরজাতীয়! কোন 
রমগ্ীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তিনি চাকুরী ত্যাগ করন ? অকাবাই এক খাদ 
কবির দূল স্যর করে, তন্মধ্যে দাগ রায় গান বীধিয়া দিতেন, কিন্তু অপর: 
কোন এরু কবির দলের সরকার দ্াশুকে ছড়া! বীধিয়! বিশেষয়প গালি 
দেন, সেই ভ্গনার কথ! তাহার মাতা শুনিয়া পুত্রের কাটাঘায়ে হনের 
ছিটা দেন,--মাতার ভর্তসনায় দ্াণ্ড প্রতিজ্ঞা করেন, আর কবির, দলে 
গান বাধিবেন না তদবধি তিনি পাচালীর দল হ্যটি করেন, এই নূতনাঙ্্ 
হনে দাও দিগ্বিজর়ী হইয়াছিলেন। গ্রভাস, চণ্ডী” নলিনীভ্রময়োকি 
দৃক্ষযন্ত, মানভগন, লবকুশের ধুদ্ধ। বিধবা বিবাহ প্রতৃতি তাহার রচিত 
অনেক পালা এখন" ছাপা হইয়াছে; তাহার লেখনীকে একরূপ অরিএবক 
বলিতে হয়, ইতিপূর্বে যত শব্কৰি জন্মধারণ করিয়াছেন, দাও তাহা 
দিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষিগু হস্ত । তাহার অশ্লীলতা এত জখন্য ফে' 
তীহাকে অর্থচন্্র দক্ষিণা প্রদানাস্তর ভদ্রলোকের সভা হইতে ধেদাইঙ্কা 
দিতে ইচ্ছা হয়,কিস্ত হোরেশ, বোকাসিও, বাইরণ ও ভারতচজ্জ আদর 
পাইতেছেন,-দীণ্ত-ও তন্জপ যশের কতকটা! অংশী হইবেন সনেহ নাই 
িরংরচন। ভরের মত-দুখে মধু! কিন্তু ছলে বিষ বৃহন করে হা 
কির লবোগত দাতের ন্যায_দ্শনৈ হুর কিছু দংশনে ভীত ? দীপ বে 
স্থলে গালি দিবেন,__সেখানে তাঁহার লেখনীসংযম খত্যাঁদ নাই) শর 
'গালে' চুন জী ী নিয়া ডিন, ভামাসা মখিবেন, ই বৈধ শুক০০১ 














ক নগর বক বার ফুল, টে মারেন চর পৃ, কাণী নাম শুন্য 
ফাখে হত $. রং ক. ৬ কিয়া কি, কি তপন্থী, জগের মালা (বা দালী, ফ্জন কী 
আটিনি কাধের লেড়। খোমাফ্িকে পাঁচ শিকে দিয়ে, ছেলে শুদ্ধ করেন বিয়ে দ্বাত্যাংশে 





্ি স্ব নেড়া। তরহমি প্রধিযাস, বিদ্যাপতি সিতাই দাস, শাল ইহাদের অঙ্গোচর, নাই 
কি চু। এক একজন কিবা িদ্বস্, করেন কিবা সদা, বদরিকাকে বাখা করেন কচু". 
কথিত আছে কালিদাসের উপমা গুণ, নৈষধের পদ লালিত্য গুণ, ও 
ভারবীর অর্থগৌরব গুণ, এইলব কবিগণের গুণের ইয়ত্তা আছে) কি 
দাগ রায়ের গুণের নীম নির্ধারণ করা যায় না) যখন কবি উপমা 
দ্রিতেছেন,, তখন দিখিদিক্‌ জ্ঞান না করিয়! তিনি কথার ঝোকে চশিয়াছেন, 
লেখনীর মুখে মসীবিনদু নঁ শুকাইলে তাহার স্থগিত হওয়া নাই-_ 
গগৃিতের ভূষণ ধর জ্ঞানী, মেখের ভূষণ সৌদামিনী, সভীর তৃবণ গতি। যোগীর তৃষণ 
শা, মৃতিকার ভূষণ পন্ত, রদ্বের ভূষণ জ্যোতি ॥ বৃক্ষের ভূষণ ফল, নদীর তৃষণ জল, 
অঙ্গের ভূষণ পল্প। পঞ্সের ভূষণ মধুকর, মধুকরের ভূষণ গু গুপ খবর, উত্তয়ে উত্তয় 
শ্রেগ বধ শরীরের তৃষণ চক্ষু যাতে জগ্ত হয় ৃষ্ট। দাতার ভূষণ দান করে বলে বাক্য মিষ্ট” 
ফনিকে খাম থাম বলিয়। পরিত্রাহি চীৎকার না করিলে এই প্রবাহ 
হগিত হওয়ার নহে। “নলিনী ভ্রমরোক্তি” নামক ক্ষুদ্র পালা কবির বিজ্রপ, 
স্রবিত্ব ও ভাষার অধিকারের এক অময় কীর্তি বলা যাঁয়। পনের সঙ্গে 
ছন্দ, করিয়া মধুকর তীর্ঘ যা করিয়াছেন, এপালায়" তাহার বর্গনা,-- 
“চলিলেন “"পছিনী স্বামী যেদ গুকদেব' গোস্বামী, ডাকলে কথা কন ন! কারু দনে।" 
খইভারে কি কুম্থুম ও ভ্রমর জগত উপলক্ষ্য করিয়া তাহার স্কায় নায়ক ও 
আরাঁবাইএর -ন্তায় নায়িকার রসকোন্দল উদঘাটন করিয়াছেন, রুচিও 
খৰিজতার অন্থরৌধে বলিতে হয়, এই চিত্র ঢাক! থাঁকাই উচিত ছিয়। 
কি কবিছের আক তত্প্রতি মুগ্ধনেত্রে সা 
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কাতর লন তে বি আসন 





নিকটে জ্গি চাহিয়া কিরূপে গলধাঝকা াইয়াছিল এইরূপ বক 
গল্প স্কারা বন্ধ পূর্ণ করিয়। রাখিয়াছেন। দাশুয় পাগল প্রতিভা গরগঙ্জ+ 
গ্রস্গ গণ্য করে মা। পাঁচালী পড়িতে পড়িতে স্বতাই সনে হয়, বে 
বছসংখ্যক ইতর ও অর্ধ শিক্ষিত লোক মণ্ডলীর মধ্যে দাণড গাহি! 
যাইতেছে ; যে কথ! শুনিয়া শ্রোতৃগণ বিমুগ্ধ হইতেছে, দাণড গ্রঙ্গ ভূলিয়! 
সেই দিকেই গল্নের শ্রোত বহাইয়! দিতেছে-_অপেক্ষাকত ভাবুক পোতা 
মৃণ গল্প শুনিতে উৎন্ুক হইম্| মনে মনে সা, খ, গ,ম] বাধিয়া সুর 
দিতেছেন এবং কোন্‌ সময় কৰি মূল স্থরু ধরিবেন। তাহার অপেক্ষ! 
করিতেছেন, ইতিমধ্যে দেখিলেন পাল! শেষ হইয়া গিয়াছে। 
 দীস্তর রুচি, দার জীবন ও সাহিত্যের প্রতিভা আমাদিগকে জার্মান কবি 
'স্কুবার্ডের কথ মনে করিয়া দেয়। 

কবির মৃত্যুর পর তাহার “ভাই তিন কড়ি” ও ভ্রাতগ অয় কিছুকাল 
তাঁহার দল রাখিয়াছিলেন। কিন্ত পাঁচালীর, দল তাহার মৃত্যুর পরে আয় 
প্রতিপত্তি লাভ করে নাই-বীহারা তাহার অনুকরণ করিয়া পাঁচালী 
লিখিয়াছিলেন তন্মধ্যে প্রীরামপুরের নিকটস্থ বড়! গ্রামনিবাসী কায়স্থ রিড 
রসিক চন্ত্ররায়ের নাম উল্লেখ যোগ্য । 

এই কদর্য আদি রসের শোঁত হইতে দূরে নির্ল বৈষ্ণব সংগীতের ধারা 
পুনঃ বঙ্গ সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবাহিত হইয়াছিল, সেই সংগীত প্রাণের কামন! 
ও নিংস্বার্থতার আবেগপূর্ণ; এই গীতগুলি ধীহারা রচন| করিয়াছি 
তাহাদের মধ্যে কৃষ্চকাস্ত চামার, নীলমণি পাটুনী, নতযনন্দ বৈরাগী, 
ভোলানাথ ময়রা, মধুহথদন কির, গোৌঁজলা ও'ই, বহুনাথ দাঁস তত্ব 
্ কবিগণ নিযশ্রেণী হইতে উদ্ধৃত হন। বস্ততঃ কবিওয়ালাগণের বছ- 
| ১ গীতি রই ১০০ অধস্তন স্তর হইছে! উপর ) যখন ড় 
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বসোই দিশেষ কারক হারাহিন/ দবেছ জাই-_যে দেশের লাহাজিক 
| রী দিভাস্ স্বধ্য খু অগনঃপতিত ব্যক্তিগণ এয্কপ উৎকৃষ্ট নিফাঁম প্রেমের 
কর্থা স্বলিতে পারে-সে দেশ কোন এরূপ সভ্যতার উচ্চ আদর্শ আয়ত্ত 
করা উচিত মনে করি। ইনি ১৭১ খৃঃ অন্দে গাতুয়ার নিকট চাপাতা গ্রামে হশ্ম গ্রহণ 
কয়েন, পরে কলিকাতী| কুমার টুলি আমিয়া'বান স্থাপন করেন। ইনি ইষ্টইঙ্ড়! কোম্পানীর 
মধ্য কার্ধা করিতেন ১৮৩৪ খুঃ অব ৯৩ বৎসর বয়সে ইহার মৃত্যা হয়। রামনিখি রায়ের 
গানগুলি সাধারণতঃ 'নিধুর টা বলিয়া খাতি। প্রাচীন সাহিত্যে কবি নি/রায় 
বত পখাবলন্বী, ইনি প্রেমসংগীত পচন! করিয়াছেন, অথচ রাধা কৃষ। কি বিদযানুদয় 
প্রসঙ্গে হস্তক্ষেপ করেন নাই, নিজের ভালবাদা ও মনের বাথা স্বাদীনভাষে গাহিয়াছেন, 
উহা বঙ্গসাহিত্যে তৎফালে নুতন প্রধা। ভাহার প্রেম মংগীতে সঙ্গত রুচি ও আত্ম সম- 
পনের কথা অধিক/_“ভাল বাসবে বলে ভাল রাসিনে। আমার নবাব এই তোম। বই . 
| তার জানিনে।” “কুরভি গরবে কে তব তুলনা হবে, আপনি আপন সম্ভবে, যেগন 
গঙ্গা পুজা গঙ্গা জলে ।” “তোমার নিরহ সয়ে বাঁচি বদি দেখা হবে। আমি মাত্র এই 
'চাই, যরি তাহে ক্ষতি নাই, তুমি আমার হ্থখে থাক, এদেহে সকলি সবে।” “যেও যেও 
প্রাখনাখ প্রেম নিমন্ত্রণ, নয়ন জলে স্নান করাব। কেশেতে মুছাব চরণ।” বিদ্যাহনারাদির' 
পক্ঠিল শ্রোতে হইতে সমুখান করিয়া পাঠক এই ন্লিঃ্বার্থ উচ্চ অঙ্গের প্রেমের রাজো। 
রবি হইয়া সুখী হইবেন সন্দেহ নাই। | 
আখয়া এখন সংক্ষেপে কবিগলাগণের বৈষ্ণব সংগীতের আলোচনা 
কিয়! যাইতেছি। | 
 আমবছ--ইহার বিষয় পূর্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। গীমবহুর রাধা কৃ বিষয়ক গাগুলিই 
বিশেষ আশংননীয়। রনাধ। জলে শ্রতিবিথিত প্রীরৃফের হিপ দেখিয়া বিষুদ্ধা, অশ্রানেরে 
করখোে লেইস দেখিতেছেন ও দধীশ্ণকে বলিতেছেন, এচেউ দিওনা কেউ এ জলে 
যে. জিখোরী। হশনে বা! ছিলে হবে পাতকষী।” এই দৃষ্ঠ ছবির উপযুক্র। রামবনর 
বি বধ হয তো পূর্ণ লগা হাট অত হইয়াছে, বাজানী জানেন এ দেশে সেই 
বায়ে নাই. “বখন হাষি হানি নে আসি বলে। সে হাসি দেখি তাদি ময় 
হার বিবারের দরের এই নিটুর হাসি দেখিয়া ধত হুঃখ হইয়াছিল, তাহা 
শি পানে ৮ পার নখ জে রি ডেকে ফকাদিকাস 














৯মন৭।] বঙ্গভাঁঘা-ও দাঁহিত্য। 


লিাব্বত্গাদ্র্যাদিনূজনজজদরন যর গণ 
দিও না।') পৃথিবীন্ধ উদ্ধভাগে অল্পকাল শ্রুত চর্শতত নবগবাসী পাখীর মধুর ঘরের ঝাকি, 
এইসব কৰির গীত সহসা মন মুগ্ধ করিয়া ফেলে। রামবহুর গানে মধ্যে মধ, অনুপ্রাসের 
লীলা আছে, যখা-“এত ভৃষ্গ নয়, ব্রিতন্গ বুঝি এসেছে গ্রমতীর কুগ্নে। গুণ গণ বরে কনে 
জলি, জীরাধারগ্ীপদে গঞ্জে” ॥ রর 


হক ঠাকুর (হরে কৃষ্ণ দীর্ঘাড়ি) ইনি১+৩৮ খু শে কলিকাতা নিলিয়ার জনন গ্রহণ 
ফরেন। হকু ঠাকুর প্রথমতঃ রঘুনাথ দাদ নামক গলকজন তত্তরাযের দিকট কবিতা রন 
শিক্ষা ক্বরেম। কথিত আছে একদিন হকুঠাকুরু মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাছুদের বাড়ীতে এক 
গেশাদারী কৃবির দলে সখ করিয়া গাহিতেছিললেন, রাজ! তাহার গানে মুগ্ধ হইয়া! াহাকে 
একজোড়া শাল প্রদান করেন, হরু ঠাকুর অপমান বোধ করিয়া সেই শাল স্বোড়া তৎক্ষণাৎ 
ঢুলির মন্তরে নিক্ষেপ করেন। হরু ঠাকুর রামবহথর সা প্রতিভাপন্ব না হইলেও সি ও. 
মধুর কথা রচনায় দক্ষ/-_একটি গান এইরূপ “হরি নাম লইতে অঙ্গন হও না, রমনা যা 
হবার তাই হবে। এ্রহিকের রুখ হল না বোলে, কি ঢেউ দেখি তরী ভুবাবে।"" 
১৮১৩ খু: অবে হক ঠাকুরের মৃতু হয়। 

রাগ ও নৃসিংহ__ইহারা ছুই সহোদর, ফরাসডাঙ্গার, নিকট কোন গ্রাষে ঘাস বিতেন। 
ছার! মী সংবাদ গান রচনা করিয়। বিশেষ যশম্বী হইয়াছিলেন। অনুমান ১৫* বৎদর , 
পূর্বে ইঁহ'র! সংগীত রচনা! করেন। রচনার নমুনা যখ।“ঠ্ঠাম। তোমার চরিত, পধিক, 
বে্নত, হো শ্রান্তিযুত বিশ্রাম করে। শ্রান্তি দূর হলে, যায় পুন চলে। পুন নাছি চার 
ফিরে” এতদ্বাতীত প্রায় ২** বতসর পূর্বের কবি গৌজলা শুই রচিত অনেকগুলি গান, 
গাওয়। যাইতেছে। দিতানন দাস বৈরাগী ( ১৭৫১ থৃঃ--১৮২১ থৃঃ ) চন্দন নগরবামী 
ছিলেন, ইদিও একজন প্রসিদ্ধ কবিওয়ালাছিলেন। তাহার দলের কোন কোন গান বড়, 
মিঃ, যখা-এবিধু বাদী বাজে বিপিনে। ষ্টামের বালী বুঝি বাজে বিপিনে। নহে কেন 
অঙ্গ জবস হইল, দুধ! বরধিল আবপে। বৃক্ষ ডালে বমি, গঙ্গী অগণিত, ছড়বৎ কোন্‌ 
কারণে। হযুনার জুল, বছিছে তরঙ্গ; তরু হেজে বিনে পবনে |"... 


আমাদের ছার স্থানে কুলাইভেছে না, হতরাং কৃ চর্কার (করে সুচি) ানু নলার। 
নীলঙ্গণি গাঁটুনি, কৃষমোহন ভট্টাচার্য, সারার, গদাধর মুখোপাধ্যায়, মারা বন্যোপধার। 
ঠাকুর দাস চজবন্তী, রাজকিশোর বন্দোপাধ্ার। গৌরক্ষনাথ। নবাই ঠাকুর। ।গৌর করিরাজ. 
প্রসূতি বহুবিধ কবিওয়ালার গান উদ্ধত কবিতে গারিলাম না। কিন্ত এন্থলে য্েখরী দা, 
রী বধি রচিত একটি সখী সংবাদ গানের কতকাংশ তুলিয়া আক্খাইতেছিন-র্থ আস, 
্‌ আজমে সুখ! হলে যদি, অধিঠান। ছেয়ে মুখ, গেল ছুঃধ, ছুট করার করা বলি | 1. 
আমায় ব্ধী করি প্রেমে, এখন, ক্ষান্ত হয়ে হে কয়ে, হযে, দি লাযতি এ বা . 
খিক দত়ী নারী, পি পই াজানিন।, এখন অধিনী বিষ. কি ন ক 


















৩৮২ _. প্রথম ভাগ [নম অ+। 





য়ের ধন ফেলে প্রাণ, পরের ধন আগুলে বেড়াও। নাহি চেন ঘর বাদা, কি বসন্ত 
কি বরযা।, সতীরে করে নিরাশা, অসতীর আশা পুরাও।” 


জামর! ভোলা ময়রা কবির নাম একবার উল্লেখ করিয়াছি; ইনি হর ঠাকুরের চেলা 
ছিলেন, তাহার নাম মাত্রে শিব আরোপ করিয়া প্রতিত্ী দল 'বাঙ করাতে, ভোলা 
গালি খাইয়া বলিতেছে__আমি গো ভোলা নাথ নই, আমি সে ভোলা নাথ নই) আমি 
ধর ভোলা, হরর চেলা, শ্ঠামবাজারে রই, আমি যদি দে ভোলানাথ হই, তোরা 
সবাই, বিলুদলে আমায় পৃজলি কই | পূর্বোক্ত কবিগণ ছাড়া রিতা 
রাধা কু বিষয়ক অনেকগুলি পদ পাওয়া ষায়। 

এইসময় পূর্ববন্েও বহুসংখযক কবিওয়ালা উৎকৃষ্ট গান রচনা করিয়াছিলেন, তাহারা 
গুর্বোক্ত কবিগণের পার্থে দাড়াইবা্ী যোগা, আমরা আপাততঃ তীহার্দিগের উল্লেখ করিতে 
পারিল্লাম না, অংগ্রহ কার্যা সম্পূর্ণ হইলে। পরে তাহা পাঠকগণের বিদিত করিতে 
ইচ্ছা! রহিল। পূর্ববঙ্গের কবিওয়াল! রামরূপ ঠাকুর কৃত একটি সখী সংবাদ গান মাত্র 
এখানে উদ্ধত করিতেছি,_(চিতান) *গ্ঠাম আসার আশা পেয়ে, সবীগণ সঙ্গে নিয়ে, 
বিনোদিনী । যেমন চাতকিনী পিপাসায়, ভূষিতা জল আশার, কুগ্র সাজায় তেয়ি কমলিনী ॥ 
ভুলে জাতি যুখি কুটরাজ বেলি, গনরাজ ফুল কৃষ্ণ কেলী, নবকলি অর্ধ বিক:শত, যাতে 
' হবনমালী হরষিত, নাঁজা'ল রাই ফুলের বাদর, আসবে বলে রমিক নাগর, আশাতে হয় 
যাষিনী ভোর, হিতে হ'ল বিগরীত। ফুলের শধা। সব বিফল হল। অসময়ে চিকন কাল, 
বীশী বাজায়। রঙগদেবী তায় বারণ করে দ্বারে গিয়ে। (ধুয়া) ফিরে যাও হে নাগর, 
গ্যারী বিচ্ছেদে হয়ে কাতর, আছে যুমাইয়ে। ফিরে যাও গ্াম তোমার সম্মান নিয়ে। 
(পর চিতনে) ছিলে কাল নিশিখে যার বাসরে। বধু তারে কেন নিরাশ করে, নিশি 
শেষে এলে রদময়। বধু প্রেমের অমন ধর্ম নয়। তুমি জান্তে পার নব প্রতাঙ্ষে। ছুই 
প্রেমেতে যে জন দীক্ষে। এক নিশিতে প্রেমের পঙ্গে। ছুইএর মন কি রক্ষা হয়। গারী 
ভাগের প্রেম করবে*নাঁ। রাগেতে প্রাণ রাখবে না, এখন মরতে চায় যমুনায় প্রবেশিয়ে।” 


. কবিওয়ালাগণের সঙ্গে যাত্রাওয়াল। দলেরও উল্লেখ আবগ্ক] সধী- 
সংবাদগান ওপেরার তায়, কিন্ত যাত্রাগুলি দেশীয় নাটট্াভিনয়,এদেশে 
্ী্চ যাত্রাই প্রথম অভিনীত হইত বলিয়া বোধ হয়্রীকৃষ্ণ যাত্রার 
সাধারণ নাম ছিল “কালিয়দমন+, কিন্তু এই যাত্রা নামের অর্থ মাত্রে 
শীমাবদ্ধ ছিল না, শ্রীকৃষ্ণের সর্বপ্রকার লীলাই এই “কালিয়দমন' যাত্রায় « 
অভিনীত হইত। আমর] এস্থলে প্রাচীনকালের বড় বড় যাত্রাওয়ালা 
অধিকারী মহাঁশয়দিগের লাম উল্লেখ করিয়া! যাইব; গোপালচন্ত্র দাস 
উড়ের লাম আমরা! পূর্বে লিখিয়াছি। যাত্রাগুলির সর্বাদৌ “গৌরচন্ত্রী” 
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পাঠ হইত, তাহাতে বোধ হয় মহাপ্রভুর ০৮০০০ 
প্রবপ্তিত হয়। 

শ্রীকৃষ্ণ যাত্রায়,-বীরতূম নিবানী পরমাননদ অধিকারীর নাম .সর্বাগেক্ষা প্রসিদ্ধ । তৎপর 
শ্রীদাম সুবল অধিকারী* কৃ্ণলীলা! বিষয়ে যশ অর্জন করেন। এই কবির সম সামগিক 
লোচন অধিকারী অক্রুর সংবাদ ও নিমাই সন্নাস গাহিয়া শ্রোতাগণকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন) 
কথিত আছে ইনি কুমারটুলির বিখাত বনমালী সরকার ও মহারাজা! নবকৃষ্ণ বাহাছুরের 
বাড়ীতে গাহিয়৷ তাহাদিগকে এরপ মন্তমু্ধ করিয়াছিলেন, যে তাহারা সংজ্জাশূঙ্ হইয়া 
কবিকে অপরিমিত সংখাক মুদ্রা দান করেন। করুণ রসে বিপ্লাবিত হওয়ার আশঙ্কায় 
কললিকাতার অন্য কোন ধনী বাক্জি ইহাকে গান গাইবার জগ্ক আহ্বান করিতে সাহসী 
হন নাই। জাহাঙ্গীরপাড়। কৃষ্ণনগর নিবাসী গোবিন্দ অধিকারী ও কাটোয়াবাসী পাতান্বর 
অধিকারী, শ্রীকৃষ্ণ যাত্রায় পরমময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পাতাই হাটের প্রেমটাদ 
অধিকারী, আনন্দ অধিকারী ও জয়চন্ত্র অধিকারী রামযাত্রায় লন্ধব প্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। 
ফরাসডাঙ্গার গুরুপ্রসাদ বল্গভ চত্তীযাত্র! ও বর্ধমানের পশ্চিমাংশ নিবাসী লাউসেন বড়াল 
মনসার ভাসান” পালা গাইতেন ও ছুই জনেই স্ব স্ব বিষয়ে অদ্বিতীয় যশন্বী ছিলেন ।* 

পূর্ববঙ্গ কৃষ্ণ যাত্রার এক বিশেষ অভিনয়ক্ষেত্র ভইয়। দীড়াইয়াছিল, 
এই সকল কবির নাম ও গ্রন্থাদির উল্লেখ আমর! এখন করিতে পারিলাম 
না,_কিন্তু পর সময়ে যিনি পূর্ববঙ্গের যাত্রাগুলির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। 
তিনি পূর্ববঙ্গের লোক ছিলেন নাঁ। এই গীতি-কাব্য-শাখায় আমর! যে 
সব কবির নাম উল্লেথ করিলাম; কৃষ্ণকমল গোস্বামী তাহাদিগের মধ্যে 
শীর্ স্থানীয়। বিদ্যাপতি ও চণ্ীদাসের পরে কৃষ্ণকমলের গ্যায় পদ কর্তা 
আর জন্ম গ্রহণ করেন নাই--তিনি এই বৈষ্ণব গীতি সাহিত্যের পুনক্খান 
কালের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। 

কৃষ্ণকমল গোম্বামী মহীপ্রভূর প্রিয় পার্খচর টন সদাশিব কবি- 
রাজের বংশোদ্ভব; বংশাবলী এইরূপ, ১ম সদাশিব, ২। পুরুষোত্তম। 
ও। কানাই ঠাকুর, ৪। বংশীবদন। ৫ জনার্দন, ৬। রামকৃষ্ণ, ৭। রাধাবিনোদঃ 
৮। রামচন্ত্র, ৯1 মুরলীধর, ১০। কৃষ্চকমল | স্ুখসাগর ইহাদিগের আদিম 
বাযস্থান ছিল, গরে যশোহর বোধধান! গ্রামে বসতি স্থাপন করেন) 
বোধখান! গ্রাম হইতে এক শাখা নদীয়া ভাঙনঘাট গ্রামে উপনিবিষ্ট হন, 
কষ্চকমটলর পিতা! মুরলীধর ভাজনঘাট বাসী ছিলেন। এই বৈষ্ণব 


. * ভারতী, মাঘ,.১২৮৮,৫দথুন | 
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__.---55ললল্ল্টলী 
বৈধাবংশের এক বিশেষ শ্লাঘার বিষয় এই)-_পুরুযোত্তম গোস্বামী নিভ্যানন্দ 
প্রভুর জামতা মাধবাচার্ধেযর গুরু ছিলেন সুতরাং ইহারা নিত্যানন্ 
্রভূরন কন্যা গঙ্গাদেবীর স্বামী ও সন্তান সন্ততির গুরুকুল। 

কুষ্ণকমল ১৮১০ থুঃ অব্যে ভাজনঘাটে জন্ম গ্রহণ করেন, তাহার মাত! 
যমুনাদেবী পর ছুঃখ কাতর! 'আদর্শ সাধবী রমণী ছিলেন। ৭ বৎসর বয়স্ক 
বালককে মাতৃক্রোড় বঞ্চিত করিয়া মুরলীধর ঠাকুর বৃন্দাবনে লইয়া যান। 
সেইখানে কৃষ্ণকমল্প ব্যাকরণ পাঠ আরম্ভ করেন,_কথিত আছে তথাকার 
এক নিঃসন্তান ধনকুবের বালকের গ্নিগ্ধরূপ ও হরি ত্তির উত্ভাম ভাবাবেশ 
ৃষ্টে তাহাকে অমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়া পোষ্য রাখিতে ইচছ 
করেন। মুরলীধর এই বিপদ হইতে নিষ্ৃতির জন্য পুত্রমহ পলাইয়া গৃহে 
আগমন করেন। ৬ বৎসর পরে ম| যসুনাদেবী পুনরায় শিশুর মুখ ঘন 
করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 

ষ্তকমল নবদ্ধীপের টোলে পাঠ সাঙ্গ করিয়া “নিমাই সন্যাস' যাত্রা 
রচনা করেন ও তাহী অভিনগ করিয়া নবদ্ধীপবা্ীদিগকে মুগ্ধ করেন। 
'ইহার পর তীহার পিতৃ বিয়োগ হয়) পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়সে কৃষ্তকমল হুগ-, 
লীর সোমরা বাকিপুর গ্রামে ্বর্ণময়দেবীর পাঁণি গ্রহণ করেন। বিবাহের 
পর তিনি বদান্য শিষ্য রাঁমকিশোরের সম্কে ঢাকায় আগমন করেন। 
এই সময় হইতে তাহার কবিত্বের বিকাশ পাইতে থাকে সেই সময় ঢাক! 
সংগীত চর্চার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, যাত্রার নানাদল তথায় প্রতিযোগীতা 
করিতেছিল, কৃষ্ণকমলের "্বপ্রবিলাঁস” রচিত হওয়ার পর সেইসব প্রতিদ্ধী 
দলের সকলেই নূতন কবির শ্রেষটত্ব স্বীকার করিল। বৈরাগীগণ সার্ক 
লইয়া স্বপ্র বিলাসের গান বাজাইতে লাগিল, বালকগণ পথে পথে চিৎকার 
করিয়। “এঘর হতে ওঘর যেতে। অঞ্চল ধরি সাথে নাথে, বলত দে মা ননী খেতে, সে ননী 
অধনীতে গড়ে র'ল গো” প্রভৃতি গাইতে লাগিল) স্বপ্নবিলাঁস রচিত হওয়ার পর 
গ্রায় ৩৫ বৎসর অতীত হইয়াছে, এখনও পূর্ববক্ষের পল্ীতে পল্লীতে 
সেইসব সংগীত গাহিয়া প্রেমিকগণ নীরবে অশ্রপাত করেন, সেই নিরশল 
্ার্থন্য দৈববানীগুলি মর্ত্যধামের ছুঃখ পীড়িত লৌকের মনে উত্বষ্ট 
দিক্কাম. প্রবৃত্তির উদ্রেক করিয়া দেয়! আবহুলাপুর গ্রামে দ্প্লুবিলাসের" 
প্রথম .অভিনয় হইকছিল। তৎপর ধৰি 'রাই উন্মাদিনী', “বিচিত্র বিলাস, 
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“ভরত মিলন" “নন্দ হরণ” “স্ব সংবাদ" , গ্রস্থৃতি পালা রচনা করেন। 
বিচিত্র বিলাসের ভূষিকায় কৰি “রাই উল্মাদিনী' ও -্প্রধিলাসের' কথা উল্লেখ 
রিয়া বঙগিয়াছেন)- 'বোধ হয় ইহাতে সাধারণেরই শ্রাতি সাধিত হইক়/ছিল, নতুবা 
গর খিংশতি বহর পুস্তক বয্কদিনের যধো নিঃগেধিত,হইবার সম্ভাবল! কি?” ডাক্তার 
নিশিকাত্ত চট্টোপাধ্যায় হবপ্রধিলাস, রাই উন্মাদিনী ও বিচিত্র বিলাস 
জর্দেনী, রামিয়া প্রভৃতি দেশে সঙ্গে সপ্গে লইয়া গিয়াছিলেন ও লণ্ডন 

হইতে এই ভিন পুস্তক অবলম্বন করিয়া 76 002 ৫881195 
0? 79211881” নাষফক সুন্দর পুস্তক প্রনয়ণ করেন । 

: ৫শষ জীবন কৃষ্ণকযল ঢাকায় অনামান্য প্রুসিদ্ধির সহিত কর্তন কয়েন । 
প্লিদ্ধ ডাক্তার দিমসন্‌ সর্ধর্দা তাহাকে দেখিতে যাইতেন ও পণ্ডিত 
গৌঁসাই' বলিয়া ডাকিতেন,--“বড় গৌসাই” বগলে ঢাকাবাদীলৌক 
কৃষকমলকে বুঝিতেন ; অশ্রু গদ্গদকণ্ঠে যখন “বড়গোসাই” ভাগবত 
পড়িতেন) তখন তীহার করুণ বাখ্যায় কঠিন হৃদয় দ্রব হইত। জীবনে 
তিনি অনেক পাষাণ কোমল করিয়াছিলেন। 

, কবির, বৃদ্ধ বয়সে জ্যেষ্ট পুত্র সত্যগোপাল গোস্বামীর মৃত্যু হয়, এই 
শোকে ও নানারূপ জটিল ব্যাধিতে তাহার শরীর ভগ্ন হয়_-১৮৮৩ খুঃ 
১২ই'মাঘ, ৭৩ বয় বয়ংক্তমে টচুড়ার নিকট গঙ্গাতীরে তাহার লীলার 
অবসান হয়। তাহার পুত্র নিত্যগোপাল গোস্বামী এখনও ঢাকায় আছেন, 
ও তাহার পৌত্র কামিনীকুমার গোস্বামী অল্প দিন হয় কলিকাতা হইতে 
কঞ্চকমলগ্রস্থাবলীর এক নব সংস্করণ বাহির করিয়াছেন কৃষ্ঠকমল গোত্বামীর; 
অপরাপর বিষয় সম্বন্ধে ১৮৯৪ সনের মার্চ মাসের ন্যাসনেল ম্যাগাজিনে. 
পৌষ মাসের সাহিত্যে আমরা বিস্তারিত ভাবে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। . 

কুষ্ণকমল গোস্বামীর “রাই উন্মাদিনীই” বিশেষ প্রশংসনীয় কাবা। 
এই পুস্তকের গ্রতি পত্রেই চৈতন্তদেবকে মনে করিয়া দেওয়ার বিষয় আছে.। 
বাহারা' “চৈতন্ত'চরিতামৃক্ত'/ প্রভৃতি পুস্তক পড়েন নাই, তাহার! "রাই 
“উদ্মাদিনীর” শ্বাদ ভাল' করিয়া পাইবেন না,--অক্বিত চিত্রখান| বৃদ্দাবনের 
উন্মাদের নামে নবদধীপের উন্মাদের। কৃষ্ণকমূল পুস্তকের মৃচনায়বলিষাছেন)-- 

“নযাদিতে নিজ মাধুরী, * * * নাম ধরি গৌরহয়ি, হরি বিরভেতে হরি, কাঁদি বরো. হরি হরি? 
আমরা নর্সিকাসের স্কায় আত্মরূপে মু হইয়া প্রাণ দিয়! থাকি, ঝাছি*. 
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রের বস্তুতে কে কবে আত্ম সমর্পণ করিয়াছে । বাহিরের বন্ত উপলক্ষ 
করিয়া আমর! স্বীয় আদর্শরপেরই সত্থা অনুভব করিয়া থাকি) এইরূপের 
আদর্শ বাক্তিগত, রূপ বস্তুগত হইলে নুনার ফুল ফি ্সিগ্ধ পল্পবটি দেখিয়া! 
মাহুষের ন্যায় ইতর প্রাণীগুণ ও মুগ্ধ হইত, জাতিগত হইলে চীনদেশের 
ক্ষুদ্র পদ দেখিয়া আমর! সুখী হইতাম, সমান্ত্রগত হইলে ছুই গ্রৃতিবাসীর 
রুচি স্বতন্ত্র হইত না। আমরা. প্রত্যেকে “নিজের মাধুরী? দেখিয়া পাগল, 
সুতরাং ভালবাসাকে একার্থে আত্মরমণ বলা! যাইতে পারে, নিজের কাম- 
নার গ্রতিবিশ্বই রূপ ধারণ করিয়! আমাদিগকে অনুসরণ করিয়৷ থাকে,* 
গৌর অবতারে এই প্রেম-লীলা! অতি পরিশ্ক'ট--নিজকে ছুই ভাবিয়া এই 
প্রেমের উদ্ভব, তখন-- ছুট চক্ষে ধারা বছে অনিবার, ছুঃখে বলে বারে বার, বরণ 
দেখারে একবার,_নতুবা এবার মরি। ক্ষণে গোরাটাদ হৈয়ে দিব্যোম্মাদ, উদ্দীপন ভাবে 
তেবে কালাাদ, ধরতে যায় করিয়া দৈস্য।” (রাই উম্মানিনী)। ককষ্ককমলের চক্ষে 
রই বিরহী গৌরচন্তরের মধুর মত্ত গ্রতিভাত হইয়াছিল, তাহাই তিনি 
গাই উন্মাদিনী” রি উৎতষ্' রগ চিত্রে পরিণত করিয়াছেন | ক্ৃষ্ককমল 
. এই প্রেমস্িগ্ধ গোরা রূপের তুলনায় অন্ত সমস্ত রূপ অপরষ্ট মনে করিয়াছেন-_ 
“টাদে যে কলঙ্ক আছে। ছি,ছি, টাদ কি গোরাটদের কাছে।” প্রেমিক নিজেই 
পুর্ণ_তবে বিরহ কেন? গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছেনঃ_-“তবে যে গোগপীকার 
হয় এতই বিষাদ। তার হেতু প্রোফিততর্তৃকা রসাস্বাদ। দ্ষ্িরাপে মুত্তি যখন দেখেন 
ময়নে। তখন ভাবেন বুঝি এল বৃন্দাবনে ॥ অদর্শনে ভাবেন কৃষ্ধ গেছে মধুপুরী ।" 
(রাই উন্মাদিনী)। এই মিলন বিরোধী পথের অস্তরায় যমুনা, যাহ অদ্বৈত ভাঁব- 
টিকে দৈতভাবে স্বিধণ্ড করিয়! বিরহের স্থাটি করিতেছে._তাহ! আত্ম 
বিশ্বতি মাতর। চৈতন্ত চরিতামূতের আদি খণ্ডে চতুর্খ পরিচ্ছেদে এই কথার 
ভাল করিয়া আলোচন। আছে। 

গর্বে উক্ত হইয়াছে কুফ্ণকমলের রামিকা-টচজাদেবের ায়। তাহার, 
প্রেমের আবেগ-_নির্দ্ল, নি্ধাম ও আত্ম বিস্মৃত পূর্ণ। রাধিকা এই, 
প্রেমের মা ড় জগতের স্তরে স্তরে কৃষ্ণ সত্বা অন্ুতব করিতেছেন) « 
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তাহার প্রেম-বিলাগ প্রলাপের স্তায় অনন্বন্। মধুর ও আত্মবিহ্বলতার 
কারুন্য মাথা। কৰি প্রেম চিত্রের মোহিনী-ু, রাধিকাকে তিনি কৃষ্ণ প্রেমে 
সুন্দরী করিয়া গড়িয়াছেন। তাহার প্রেম-মাধা। কধবনি ও প্রেমাশ্র- 
উদ্ধেলিত চুর সৌন্দর্য্য বুধাইতে কছু কি কমলের তুলনার আব্ক নাই। 
চন্্াবলী মূ্ছাপন্ন রাধিকার রূপ দেখিয়া! বলিতেছে,-_“ঘখন বধূর বামে টীড়াইড, 
আবার হেসে হে কথ| ক'ত, তখন এই না মুখে-_মুখের কতই যেন শোভা হ'ত--ত| নৈলে 
এমন হবে ক! কেন, বধু থেকে আমার বক্ষস্থুলে, কেদে উঠত রাধা বলে ।”--“বধু থেকে 
কুহ্ছম শয্যায়, হৃদয়ে রাখত যায়, সে'ধন আজ ধৃলাঁয় গড়াগড়ি যায়।”--“অতুল রাতুল, 
কিষা চরণ ছুখানি। আল্তা পরাত বধু কতই বাখানি-একোমল চরণে যখন চলিত 
হাটিয়ে__ৰধুর দরশন লাগি গো অনুরাগে । হেন বাধা হা'তযে পাতিয়ে দেই হিয়ে।” 
পাঠক দেখিবেন চন্দ্রীবলী রাধিকার কৃষ্চে গ্রীতিই তাহার একমাত্র সৌনর্ঘ্য, 
বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন, কোনও কূপ শারীরিক শোভার বাহুজ্যেরর 
গ্রতি তাহার দৃষ্টি নাই। 

দিব্যোন্নাদের যে স্থলে বিরহিণী রাধিকা নি কুন্দ যখি 
লতিকার নিকট দুঃখ কথা কহিতেছেন,-সে স্থলটি কবিত্বময়।-“এই কদ- 
দ্বের মুলে, নিয়ে গোঁপকুলে, টাদের হটি মিলাইত। দেরপ রয়ে রায়ে মনে পড়েগো।'” 
ইত্যাদি স্মরণ করিয়। পাগলিনী মিলনের সুখ গাহিতেছেন ) নানা অতীত 
সুখের কথা মনে 'হইতেছে। একদিন কৃষ্ণ চম্পবুস্থম দর্শনে, রাধাকে 
স্বরণ করিয়া অজ্ঞান হইয়াছিলেন, দুপ্রহরে রাধা স্থুবল সাজিয়! শ্রীরুষ্ণের 
নিফট আিলেন, _“দেখি নীজগিয়ি ধুলায় গড়ে অসি তুলে নিলাম ধূঙ্গা ঝেড়ে 
রাগিলাম শ্তাম হিয়ার উপরি। কত যতন ক'রে গ্ে। আমার, পরশে চেতন পেয়ে? 
বলে আমায় মুখ চেয়ে, কোধা আমার পরাণ কিশোরী, সুবল বলরে। কইলাম আমি, 
তোমার দেই দানী, আনায় বুঝি চিন নাই নাথ,--অগমি হৃদয়ে ধরিল্‌ হাসি, বধু কতই 
বা ছুখে।” তাঁর পরে কিন্ধূপে তপসন্তার ফলে শ্রীক্চ লাত হইয়াছিল, সাহা 
ধলিতেছেন,- “প্রেম করে রাখালের সনে। ফিরুতে হবে বনে বনে, ভজন কণ্টক পড় 
মাঝে_সি আমার বেতে থে হবে গোঁ, রাই বলে বাজিলে বাস,_জঙ্গনে ঢাসিয়ে জল, 
করিয়ে অতি পিহল, চলাচল ভাহাতে করিতেম, সখি আমার চলতে যে হবে গোঁ বধূর 
লাগি গিছল পথে। হইলে আধার নাতি, পথ মাঝে কাঁটা পাতি, গতাগতি করিয়ে 
শিখিতে মা আমায় ফিরতে যে হবে গো, কণ্টক কানন মাঝে ।” ইহা কি নিষ্ধাম 
দেব-আরাধনার কথা, নহে! শ্রীককষ্ং কত আদি করিতেন, এখন তা 
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উপেক্ষা কি সহাঁ য়ায়,_“আচয়ি চিকুর বানাইত বে, 'সধি সে বেদী মন্বরি, 
বীধিত কবরী, .মালতীর মালে বেড়াইপ্ত গো। কত সাজে সাজাইত, মুখ পানে চেয়ে 
রাত, বধুর বিধু বদন তেসে যেত ছুটি নয়নের জলপুঞ্জে। এই বিলাপাত্মক গীতির 
স্তরে প্তরে আসন্ন মূর্ছার মুঙ্ছনা % এই অবস্থায় সহসা! পাখীর শ্বরে কি 
মেঘোদিয়ে মন উতাল! হইম্বা পড়ে, -উদদভান্ত চক্ষের নিকট মেঘ কৃষ্ণ 
প্রাপ্ত হয় ও পাখীর হ্থর রাধা নামে সাধা বাশীর ধ্বনিতে পরিণত হয়; 
রাধ| মেঘকে কৃষ্ণ মনে করিয়া .যুক্ত করে বলিতেছেন, “ওহে ভিলেক দীড়াও, 
দাড়াও হে, অমন করে যাওয়া উচিত নয়. যে যাঁর শ্বরণ লয় নিঠুর বধু. তারে কি 
বধিতে হয়। হেথ! থাকতে যদি মন না থাকে, তবে যেও সে ধাকে, বদি মনে 
মনরত, না হয় মনের মত, কীদলে প্রেম আর কত বেড়ে থাকে। তাঁতে যদি 
মোদেয় জীবন না থাকে, না! থাকেনা থাকে, কগালে যাঁ থাকে তাই হবে ; বধু 
ধা! ধে না ধাকে, তারে আর কোঁধ। কে, ধরে ধেঁধে কবে রেখে থাকে।” 
উদ্মাদিনী কীদিয় কাঁদিয়া বিনাইয়ী ধলিতেছেন,_-“নেত্রপলকে যে দিলে 
বিধাতাকে এত ব্যাজে দেখা সাজে কিহে তাকে, যাহৌফ দেখা হ'ল সুঃখ দুরে 
পেল-_এখম গত কথায় আর নাই প্রয়োজন" গত কথা বলিতে কৃষ্ণের মিষ্ট'রতার 
কধা আনিয়! পড়ে, সে কথায় তাই ক্ষমা্ীলা বলিতেছেন “গত কথার আর 
নাই প্রয়োজন ।” তারপর আবার “বধু আমায় মতন তৌমার অনেক রমণী, তোমার 
মতন আমার তুমি গুণমপি, যেমন দিনমশিয় অনেক কমলিনী, কমলিনীগণের এ একই 
দিনসঘি”-_“ৰধু আমার হৃদয় কমলে রাখিয়া প্রীপদ, তিল আধ বস বস হে প্রীপদ 
'পাগলিনীর এই ভ্রমমন্ন, কষ প্রীতিতে মগ্ন বিহ্বলতাঁর আদত চিত্র পাঠক 
নিজে দেখিযেন। এই অবস্থায় ভ্রমেও কিছু ্থখ আছে, উহা স্বপ্নে মিলনের 
তায়, কিন্তু চৈতগ্ঠ হইলে এই সুখটুকু লুপ্ত হয়। রাধ! এইভাবে কীদিয়া 
কীদিয়! মেঘের আদর্শনে ৃচ্ছিত হইয়! পড়িলেন) সথীগণ এই মূর্তি 
পৰি --সাক্ষাৎ বিরহয়পিশী রাধিকার প্রেমাশ্র মিশ্রিত প্রেমো্তি শুনিয়া 
বিশটভাবে ঠাড়াইয়াছিধ) চৈতন্য গরুর উন্মতাবস্থার বিলাপ শুনিয়া 
এইভাবে গদাধর; সুরারি প্রভৃতি পার্ধরগণ টীড়াইয়া৷ থাঁকিত; এই ছবি 
এ সদর ও গর বলিক্ব' বোঁধ হইত, যে ত্রাঙ্থার৷ জগতের কথা বলিয়া 
ভীহাকে নির্শল :কিশ্বৃতির হ্বখ হইতে জাগাইতে সাহসী হইত না। রাধিকার 
'নিাে না যে কমলের আন এবং এগ্োবিদ্ব বলিতে চাহে বারে নারে, মুখে নাহি 
হে গধু গে! গে! করে, বধুুখ বেরি পরাণ বিয়ে” আজ বুঝি রাধারে বাচান না যায়।” 
এই চিত্রের মকে আর একখানা! চিত্র দেখুন-+“মাবেশে মহা গাগর মন। 








৯ম সৎ] - প্রথমভাগ। ৩৮৯ 





নাম সন্ধীর্তণ করি করে জাগরণ। * * * সর্ধরাত্রি করে ভাবে দুখ সংঘর্ষ 1 
থবো গো শব্দ করে স্বরূপ শুনিলা তখন, চৈ, চ, আন্ত ১৯ প:। মিলাইকা 
ন! পড়িবে সম্পূর্ণ সুখ উপলব্ধি হইবে না । রাধার সঙ্গে সখীগণ কাদিয়! অজ্ঞান 
হইল, তখন চন্ত্রাবলী জাদিয়া সেই মুদিত পদ্মসংকুল ভড়াগের 
স্তায় মীরব কুগবন দেখিয়া বলিতেছে_-“মঙ্গি একি সর্বনাশ আজ বিপিনে, এসব 
কণক পুতলী, পড়িয়া চলি, বিপিন বিহ্বরী শ্ত্রীহরি বিনে, গজোতথাতে যেন কমল 
কানন, মহাবাতে যেন হেম রম্ভাবন।” ইতাদি। রাধাকে চক্ত্রীবলী চিনিত) কারণ 
চন্্রী তাহার প্রতিদ্বন্দী,_-ন্তায় পর শক্র আজ রাধার প্রেম দেখিয়া বলিতেছে, 
“মরি যে রাধার রূপ বাঞ্ছে শ্রীপার্কতী, যার মৌভাগাগুণ বাঞ্ে অরুত্ধতী” এস্থল চৈতন্য- 
চরিতামূতের মধ্যম খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদের একটি অংশের পুনরাবৃত্তি। 

ুর্চা ভঙ্গে রাধা ক্ষীণ গলদস্রকঠে আধ ভাঙ্গা ম্বরে বিশীখাকে বলিতেছেন, 
“কো ফো কো কোথা গো, বি বি বি বিশাখে, দে দেদে দেখা, সেব বৰ বধুকে। 
নানা নানা দেখে বিবি বিধুমুখে। পপপরাণ যেযাযা যায় দুঃখে।” চন্্া মথুর! 
হইতে দাস খতের সর্তানুসারে শ্রীকুষ্ণকে বাঁধিয়া আনিবেন রলাতে, 
প্রেম-বিহ্বলা! রাধিকা ভাহাই বিশ্বাস করিয়। বলিতেছেন “বেঁধ নাতার কমল 
'করে, ভরসন! ক'র না তারে, মনে যেন নাহি পায় দুঃখ | যখন তারে মন্দ কবে, চন্্রমুখ ৃ 
মলিন হবে, তাই ছ্রেবে ফাটে মোর বুক।” এইরূপ নির্মল আত্ম-ত্যাগপূর্ণ প্রেমের 
কথ! কৃষ্ণকমল গাহিয়। গিয়াছেন, তাহার গ্রস্থাবলীর কথা নাঙ্গ করিয়া 
আমর! এই পুস্তকের প্রথম ভাগের উপর পটক্ষেগ করিলাম। 





৯য় অধ্যায়ের পরিশিষ্ট । 

কবিওয়ালাগণের মধ্যে আমরা ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্তের (১৮১১ খুঃ--১৮৫৮ধ:) 
নাম উল্লেখ করি নাই। তাহার লেখা সম্পূর্ণপে ইংরেজীর প্রভাব বজ্জিত 
নহে-এজছ্য ধিতীয়ভাগ পুস্তকই তীহার শ্রস্থাদি আলোচনার উচিত স্থল 
হইবে | বিষন্‌ সাহেৰ ঈশ্বরচন্ত্রকে "হিনুস্থানী রেবিলেস” আখ্যা প্রদান 
করিয়াছেন *; ইনি অনেকগুলি সতী সম্বাদ গান রচনা করিয়াছেন, কিন্ত 
বোধ হয় বথী সন্থাদ গানাপেক্ষ! ব্/স্ক কবিত1 রচনায়ই করি স্গুপণ্ডিত 
হিলেন। হার বাঙ্গগুলি কোন শ্রেমীবিশেষ কি ব্যক্তি বিশেষে সীমাবদ্ধ 


কি ৮ শীষ লী 
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পপি পপ পা 


ছিল না,--পৃথিবীর যাবতীয় ভ্রব্যের উপর সেই ব্যঙ্গের তুররশ্ি নিগতিত 
হইয়াছে, লক্ষ্মী ঠাকুরাণীকে লইয় ব্যঙ্গ) * আইনের হৃত্র লইয়! ব্যঙ্গ, 1 
ইংরেজের বিবি লইয়া ব্যঙ্গ ;। তাহার এই প্রথর ব্যঙ্গরাণি ও সরী- 
সন্বাদগীতি কাঁলে সাহিত্যের অধংস্তরে পড়িয়া বিন্বৃত হইব--কিস্তু তাহার 
অধ্যবসয়ের চির ম্মরণীয় কীর্তি প্রা্টীন কবিগণের জীবন-সংগ্রহ বিলুপ্ত 
হইবার নহে। আমরা এই পুস্তকের দ্বিতীয়ভাগে 'ঈশ্বরচন্জের বিষয় 
পুৰরায় আলোচন! করিব । 

এই যুগের বন্বসাহিত্যে নানারূপ সংস্কৃত ছন্দ অনুক্ূত হইয়াছিল। 
কৃতিবাঁস, বিজয়গুপ্ত প্রভৃতি লেখকগণের সময় হইতে সংস্কৃত ছনা বাঙ্গলাতে 
পরবন্ধিত করার চেষ্টা দেখ] যাঁয়। এই অঞ্ধায়ের সাহিত্যে সেই চেষ্টার পূর্ণ 
পরিণতি দৃষ্ট হয়। আমর! নিয়ে সংক্ষেপে বিবিধ ছন্দের কিছু কিছু 
নমুনা দেখাইতেছি -_ 

বৃত্বগন্ধী (13101560 ) 
+ "ফোঁটায় কি আছে দেখ খুলিয়া । গাকিয়া কি ফল যাই চলিয়া ॥ বিদ্যা খোলে কোটা 
“কল ছুটিল। শর হেন ফুলশর ফুটিল ।” বি, সু (ভারতচন্জ্র )। 
ত্রিপদী, লঘু ত্রিপদী। 

“থাক থাঁক। খাক নি আগেতে রাজারে কহি। মাথা নাইন, শালে চড়াইব, 

ভারত কহিছে সহি।” 











ভঙ্গ ত্রিপদী। 
“ওরে বাছ। ধুমকেতু, ম! বাঁপের পুণ্য হেতু, কেটে ফেল চোরে, ছেড়ে দেহ মোরে, ধর্শের 
বাধহ সেতু ।'' এ 
দীঘ ত্রিপদী। 


“ফা।লীয়দহ্কের জলে, কুমারী কমল দলে, গজ গিলে উগারে অঙগনা।” ক, ক, চ। 


* *লক্ীছাড়৷ যদি হও, খেয়ে আর দিয়ে। কিছুমাত্র হ্থথ নাই হেন লক্ষী নিয়ে॥ 
ধতক্ষণ থাকে ধন, তোার আগারে। নিজে খাও, খেতে দাও সাধা অন্ুদারে | ইখে যদি 
কমলার মন নাহি সয়ে। পাচা লয়ে যাউন যাতা। কৃপণের ঘরে ॥”” 

1 বিধবা বিবাছের আইন সন্বন্ধে--“স্কলেই এইরূপ বলাবলি করে। ছুঁড়ির কলাধে 
ধেন ঝুড়ি নাহি তরে॥ শরীর গড়েছে ঝুলি চুলগুলি গাকা। কে ধরাবে মাছ তারে 
কে পরাবে শাখ! 8? | 

1 '“বিডা্াঙ্ষী বিষুমূখী মৃখে ছুটে” 


৯ম অ।] গ্রথম ভীগ। ৬৯১ 


দীর্ঘ চৌপদী। 
"এক কাণে শোতে ফণিমওল়, এক কাণে শোতে মধ বর, আধ অঙ্গে শোভে বৃ 
ধবল, আধই গন্ধ কল্তুয়ীরে 1” অ, ম। ৃ 
লঘু চৌপদী। 
_ “আহা মরে যাই, লইয়া বালাই, কুলে দিয়া ছাই, ভক্জি উহারে। যোগিনী হইয়া, উহায়ে 
লইয়! যাই পলাইয়! সাগর পারে ।” ভা, বি, স্থ। 
মাল ঝাঁপ। 
“কি রূপসী, অঙ্গে বসি অঙ্গ খসি পড়ে। প্রাণদহে। কত হে, নাহি রহে ধড়ে ।” 
কবিরঞ্জন, বি সু। 





একাবলী--একাদশাক্ষরবৃন্তি। 
“বড়র গীরিতি বালির বাধ | ক্ষণে হাতে দড়ী, ক্ষণেকে টাদ। ভা-বি) হ। | 
একাবলী- ন্বাদশ অক্ষরা বৃত্তি । 
“নয়ন যুগলে সলিল গলিত। কনক মুকুরে মুক্ত! খচিত |” কবিরপ্রন বি) হু। 
তুণকছনদ। * 
“রাজাথও, লঙড৩, বিদ্ষ,লিঙ্গ চুটিছে। হুলস্ুল,»কুলকুল, বরন্মাডিস্ব ফুটিছে ॥ অ. ম। 
দিগক্ষরাবৃত্তি। | 
“মৃছূমন্দ দক্ষিণ পবন, হুশীতল হৃগদ্ধি চন্দন, পু্পরস রত্ব আন্তরণ, আভু কেন হৈল 
হুতাশন।” আলোয়াল। 
তরল পয়ার। 
“বিনা হৃতে। কি অল্ভুত, গাথে পুষ্পহার। কিব! শোভ| মনে লো, অতি চমতকার ॥" 
কবিরঞ্ন বি, হ। 
হীনপদ ব্রিপদী। 


“হর হর মস ছুখে হর। হর রোগ হর তাপ, হর শোক হর পাপ, হিমকর শেখর শঙ্কর |" 


অ, ম। 
মাত্র! ব্রিপদদী। রি 
(খন ধন কন্ণ। নুপুর রণ রগ। ঘুনু খুনু ঘুখখ,র বোলে |” তাঁবি, হু। 
মাত্রা চতুষ্পদী। 
. , “হে শিব মোহিনী, শুভ্ভ-নিহুদনি, দৈত্য বিঘাতিনি ছুঃখ হরে 1” অ ম। 
রি. তোটক। 
| “রি নাগর হা কষি। রতি নাখ বিদিন্দিত চাঁক ছবি ।” কবিরপ্রন,বি, হ। 
ঞ _. ভুজনব প্রয়াত। 
“তদুরে মহার্র ডাকে গভীরে ॥ অরে রে অরে দক্ষ দেরে সতীরে$” অ। ম। 


৩৪২ বঙ্দভাষ। ও সাহিত্য | [৯ম অ+1 





পূর্কোন্ধৃত পদগুলিতে আমরা নাদারপ ছদদের কিছু কিছু নমুন! 
দিাম। সংস্কৃত ছন ৰাঞ্চলাতে অনেক স্থলে খাটিয়াছে ও পদ বিন্যাস 
স্কতের স্তায়ই সুনিপুণ ও শ্রুতিমধূর হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন বিধান 
র্বতই নূতনকালের উপযোগী নহে, ঠিক সংস্তের নিয়মানুসারে গুরু ও 
লঘু উচ্চারণে আবদ্ধ রাখিয়া বালা পদধিন্যাস করিতে গেলে শবগুলি 
সর্বন্্ সুললিত হয় না) ভারতচন্ত্রের রচনায় ছনোভক্গের দৃষ্াস্ত অর, 
কিন্তু একবারে না আছে এমন নহে3যথা তোটক ছনে “শুনি হুর 
্দরীরে কহিছে।' এখানে “রী” গুরু হওয়া উচিত হয় নাই। ভারত্ন্ 
ভিন্ন অন্যান্য কবির রচনায় , ছন্দোভস্বের দৃষ্টান্ত অনেক গাওয়া যাইবে, 
যগ| রামগ্রসাদের বিদ্যাস্থদর) তোটকছন্দে,--ধনি মুখ চিবৃক ধরে যান ।” 
পদে “মু” ও €বু” লঘু হইয়াছে, এই ছুই স্থলে উচ্চারণ গুরু হওয়া 
আবশ্যক; হরিলীলায় ভূজনএরয়াতছনে--“বসিয়া হবে দীঠে হামিছে। গ্রালাধয়ে 
ফ্দ মদদ তাসিছে।” “হাসিছে” ও “ভাসিছে” র “দি” র গুরু উচ্চারণ 
রাখা উচিত। আর অধিক উদাহরণ দেওয়ার স্থান মাই) সংস্থতের 
'ছন্দান্ুকরণ এখনও শেষ হয় নাই, আধুনিক সময়ে মাইকেলের সম”, 
সাময়িক কবি বলদেব পালিত রচিত তর্তৃহরি কাব্য এই চেষ্টার পূর্ণ বিকাশ 
ৃষ্ট হয়। আমরা! কিঞ্চিৎ নমুন| না! উঠাইয়া পারিলাম না। মলিনীছনঃ-- 
“ফুল সম হুকুমারী। দীর্ঘকেশী কৃশাঙ্গী। অচপল তড়িতাভ| হুদারী গোৌরকাস্তি। মধুর 
নবব্াস্কা' পন্মিদী, অগ্রগণ্যা। যুধক নয়ন লো কামিনী কাম শোভা” বংশস্থবিল)- 
“তথায় ভীমামিত-বর্ধ তৃধিত। প্রচণ্ড জাভাময় চক মন্তকে॥ সবিদ্াতায়ি প্রলয়োমুখত্রবং | 
ববগাণ পাণি প্রহরি ব্রজে তৃমে।” এখন জংস্কৃতের পন্থা! হইতে তির্ধ্যক গমন করিয়া 
নব নব ভাবুকগণ নৃতন ছন্দে কবিতা লিখিতেছেন, তাহা আমাদের পুন্তকের 
দ্বিতীয় ভাগে আলোচা। 


প্রথম ভাগ: ইতিহাসে আমরা নর আল্লোচনা করিলাম। 
গর রচনার নমুনা একবারে না আছে এমম নহে, কিস্ত তাহ| একফপ 
নগণ্য। কিন্তদ্িতীয় ভাগে আমরা গদ্য সাহিত্যের বিকাশ দেখাইবার পূর্বে 
যাহা কিছু প্রাচীন গদ্য রচনা পাওয়! গিয়াছে, তাগ সংক্ষেপে উল্লেখ 
করা উচিত যনে করি।সেই ক্ষুদ্র ইতত্ততঃ বিক্ষিপ্ত গদ্য রচনাগুলি 
নব সাহিত্যের ভিত্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে। 


৯ম অপ]. শ্রম ভাগ।.. ৩১৬ 


শাপপিপাসপিপপাপিপিস্ 


কপি শী পাশা িশপপিপিপপিতি 








. আমরা পদকল্পতরুতে বিদ্যাপন্ি ও চও্ীদাসের 'গদয পদ্যময়' রডনার 
উল্লেখ পাইয়াছি।) শ্রীযুক্ত পঞ্ডিত হারাধন দত্ত তক্ষিনিধি মহাশয়ের মতে-_এই 
'দ্য রচনা" পদ্যেরই এক প্রকার রূপভেদ। . এইমত নিঃসন্দিঞ্ধ তাবে গ্রহণ 
করা উচিত কিগ। বলিতে গারি না।. চৈভন্বপ্রভূর প্রিয় পার্খচর রূপ* 
গোগ্কামী-বিরচিত “কারিকা' নামক ক্ষুদ্র গণ্দাপুস্তক পাওয়া গিয়াছে * 
প্রায় ৪৯০ বত্সর পূর্বের বাঙ্গলা গদ্য বেশ প্রাঞ্তল ও গুরুতর বিষয় 
রচনার সর্বতোভাবে উপযোগী ছিল বলিয়া বৌধ হয়, দুইটি স্থল তুলিয় 
দেখাইতেছি-প্রারভ্ত-ৰাক্য “আজরীরাধ! বিনোদ জয়। অথ বস্ত নির্গয়। প্রথম জীকুফের 
গুণনির্ঁয়। শক গুণ গন্ধ গুণ রূপগ্ুণ রসগুণ স্পর্শ গুণ এই পাঁচ গণ। এই পঞ্চ 
ওণ শ্রীমতী রাধিকাভে ও বসে। শব্দ গুণ কর্ণে গন্ধগুণ নাসাতে রূপগুণ নেত্রে রস” 
অধরে ও স্পর্থগুণ অঙ্পে। এই গঞ্চগুণে পূর্বররাগের উদয়। পূর্বরাগের মূল ছুই; হঠাত 
প্রবণ ও অকম্মাৎ শ্রবণ |" ইতাদি। শেষ অংশ--“আগে তারে দেবা। ভার ইঙ্গিতে 
তৎপর হইয়া কার্ধা করিবে আপনাকে সাধক অভিমান তাগ করিবে। ইতি।" 
আমরা কৃষ্খদাস কবিরাজ-বিরচিত গ্রাগ্ুমপীকণা॥ নামক পুস্তক প্রাপ্ত 
হইয়াছি। ইহা পদার্থ, কিন্ত যে স্থলে কোন স্তরের ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন , 
হইয়াছে, সেই সবস্থুল গদ্যে লিখিত; একটী অংশ এইন্বপ_-“রূপ তিন কি কি 
রূপ- শ্তাম১ বেত, গৌরও ধান কৃষ্ণবর্ণ। কৃষ্ণ জিউর পঞ্চ নাষ। গুণ তিনমত হযে 
কি কি গুণ । ব্রজ্লীলা১। স্বারকালীলা ২ | গৌর়লীল1 ৩। দশ| তিন কি কি দশা 1” ইতাদি & 
বিশ্বকোষ সম্পাদক শ্রীবুক্ত নগেন্্রনাথ বন্ধু মহাশয় নরোভম দাম কৃত একখামা 
বাঙলা গন্য গ্রন্থ পাইয়াছেন (১০ই আশ্বিন ১৩০১) বঙ্গবাসী) তাহার ভাষ। এইরূপ 
তাঙ্গর রূপ কি। স্বরূপ প্রকৃতিতে জড়িত। বাহাজ্ঞন রহিত। তেহ নিত্য চৈগ্ন্ত ॥ 
তাহাকে জানিধ কেমনে । তেঁহ আপনাকে আপনি জানে । যেজন চেতন সেই চৈতগ্ঠ 
অতএব স্বরূপ এক বন্ত হয়। *** তেই প্রথম পুরুষ। তার নানা বর্ধাণ্ডের উৎপত্তি. 
শরীবুক্ষ পণ্ডিত হরপ্রমা্দ শাস্ত্রী মহাশয় £ ন্তবৃতিকল্পক্রম নামক ||নিজ 
বাটীতে প্রাপ্ত একখান| প্রাচীন বাঙ্গল! গদ্য গ্রন্থের কথ! উল্লেখ করিয়াছেন 
এবং মহামহোপাধ্যায়, জীধুক্ত চন্ত্রকান্ততর্কালঙ্কার মহাশয়ের বাটীতে 
( দেরপুর), প্রাপ্ত অপর একখান৷ বাঙলা গদ্যে রচিত স্মৃতি থর বিষ 





৯ বর্ধমান রানা নিবাসী প্রীযক্ত কৈলানচন্্র যোষ এই পুন্তকের কথা! প্রথম প্রকাশ: 
করেন। বান্ধব ১২৮৯ সন, অইটম সংখ্যা, ৩৬৯ পৃঃ | 


৩১৪ পি শু সাহিত্য | রহ তাও । 








জমাইয়াছেন। * আমির! রাজ! পৃথথীচন্দরের রচিত, সৌরী-নঙগল কাব্যে 
“তি ভাষা কৈল রাধা বসত শর্দণ।” পরে স্বৃতির যে অনুবাদের উল্লেখ দেখিতে 

পাই, তাহা খুব সম্ভব গঞদা গরস্থ। 
এইরূপ ক্ষুত্র কু মিদর্শন দ্বারা বোধ হয় টুরহ শ্ুত্রের ব্যাখা] 
সাধারণের বোধযোগা করিতে যাইয়া মধ্যে মধ্যে বাঙ্গল। গদ্যগ্রস্থ রচিত 
হইয়া থাকিবে। কিন্তু ধারাবাহিক গদ্য রচনার অনুশীলম হইতেছিল, 
বলিয়| বোধ হয় না। 

আমর! দেব-ডামরতঙ্ত্রে ভৃতের মন্ত্রের ন্যায় কতকগুলি বাঙলা গদোর 
নমুন। দেখিয়াছি। এই তশ্ত্র,খুব প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়, বাঙলাটি 
বোধগম্য হইল নাঁ, একটি ছত্র এইরূপ, "গৌসাই চেলা সহস্র কামিনী ডোমা 
ঠাড়াল পাই মুই আকাটান বিষ হাতে এ গুয়া পান খাইয়া” বেঃগঃ হস্ত লিবিত পুথি 

হত্রের ব্যাখ্যায় সহজ বাঙ্গলার নুন! দৃষ্ট হয়; বৈষয়িক পত্রাদির 
ভাষাও বেশ সহজ ; আঁমর! কষটচন্দ্র মহারাজের সময়ে লিখিত কতকগুলি পত্র 
দেখিয়াছি, ভাহার রচনা আধুনিক পদ্ধতি হইতে বিভিন্ন হইলেও সহজ, 
এবং ভাব-প্রকাশে সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়া বোধ হয়। ১৭৫৬ থৃঃ অন্ের 
আগষ্ট মাঁদে ননদকুমার মহারাজ কনিষ্ঠ রাঁধারৃষ্জ রায়ের ও 'দীননাথ 
সামস্তজীউ'র নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা পাওয়া গিয়াছেঃ মে, বেভারিজ 
সাহেব ১৮৯২ খষ্টাবের সেপ্টেম্বর মাসের ন্যাসনাল মেগাঁজিন পত্রিকায় তাহ 
প্রকাঁশ করিয়াছিলেন। এই পত্র ছুইখানার ভাষা! সহজ কিন্তু মধ্যে মধ্যে 
উর্দির সহিত মিশ্রিত, যথা "অতএব এ সময়ে তুমি কমর বাঁধিয়া আমার উদ্ধার 
করিতে গার, তবেই যে হউক, নচেৎ আমার নাম লোপ হইল। ইহা! মক্ররর, মকররর 
জামিবাণ নাগাঁদি ওরা ভাত্র তথাকার রোধজাদ সমেত, মজুমদারের লিখন রা মনুষা 
কালে এখা পৌছে তাঁহা করিবা, এ বিষয়ে এক পত্র লক্ষ হইতে অধিক জানিবা।' 

রাজ দরবারে উর ও সংস্কৃত মিশিয়া একরপ বিকৃত বাগ্গালাগণ্য 
গঠন করিয়াছিল; এখন ও “করা কর্ড পত্রমিদং কার্যাঞচাগে” “টাল মটালে টাক 
আদায় না করাতে” “ওয়াদা কার্তিক মানে টাকা পরিশোধ করিব” প্রভৃতি দলিল- 
গ্রচলিত ভাষায় সেই বিকৃত রূপের নমুনা বিদ্যমান আছে। আমরা 
পাঠ পুস্তক ও উপন্যাসের ভাষা সংশৌধনার্থ ঘোর কোলাহল করিতেছি, 
কিন্ত সরকারী কাচারী ও জমিদারের সেরেন্তায় গ্রাচীম জটিল গদ্য বদ্ধমূল 


 * ভুক্ত চবীচরণ হন্দযোপাধায় বিরচিত, বিদ্যাসাগরের জীবন চরিত ১০৯১৬, পৃষ্ঠা 


৯ম অঞ্।] প্রথম ভাঁগ। ৩৯৫ 


কপি 





হইয়া রহিয়াছে, সেখানে সংস্কারের বীজ এখন ও স্থানে পাইতেছে ন1। 
আমর! নিম্নে ত্রিপুরেশ্বর গ্োবিন্দমাণিকা প্রদত্ত একখানা, তাত্রশাসনের 
প্রতিলিপি উদ্ধৃত করিতেছি, _-“" স্বাস্তি রপ্ত গোধিন্দমাশিক্ দেব বিষম লহর- 
বিজই মহ! মহোদয় রাজনামদেশোহয়ং শ্রীকারকোনবর্গে বিরাজতে হুনতে রাজধানী 
হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর পরগনে মেহ্রেকুল মৌ যোলম্ল অজ হামিলা জ্ঘ1 ১৭ 
আটার কাণি ভূমি শ্রীনর পিংহ শর্মার ব্রক্গটত্তর দিলাম এহার পাঠা পঞ্চক ডেট 
বেগার ইত্যাদি মানা হখে ভোগ করোক।ইভি সন ১*৭৭ তে ১৯ কার্তিক।” 
৭৮ পৃষ্ার ফুটনোটে উদ্ধৃত অনস্তরাম শর্মার গদ্য রচনার কিছু 
ংশ দেখাইয়াছি, তাহাও প্রায় এই সময়ের রচনা। এই উর্দ, মিশর 
ভাষাকে যথ| সাধ্য সহজ করিয়া! ১৭৪৩ খুষ্টান্ে এইচ, পি, ফষ্টার 
স্বাহেব কতকগুলি আইনের তজ্জ্! করেন, তাহ! দ্বিতীয়ভাগে আলোচন। 
করিব। সেই তর্জমার ভাষা অপেক্ষাকৃত সহজ হইলেও অন্বয় ইংরেজীর 
অনুকরণে সম্পাদিত হইয়া! ছুরহ হইয়াছে, তাহাতে কর্ম, কর্তা, ও 
ক্রিয়ার যথেচ্ছাচার সন্নিবেশ হেতু ছত্রগুলির ম্মাথামুণ্ড ঠিক পাওয়া যায় না। 
যে ভাষায় টেকটাদ ঠাকুর “আলালের ঘরের দুলাল” রচনা করিয়া 
ছিলেন, তাহা তিনিই প্রবষ্ঠিত করিয়াছিলেন বলিয়া খ্যাতি আছে, কিন্ত 
অষ্টাদশ খুষ্টান্বের, শেষভাগে “কামিনীকুষার” রচক কালীকৃষ্ণ দাস “গদ্য 
ছন্দের” যে নমুনা! দিয়াছেন, তদুষ্টে “আলালী ভাষা” তাহার সময়ও 
প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয়! আমরা “কামিনীকুমার ৮ হইতে সেই 
ংশ স্কুত করিলাম। 

| ূ রাম বল্পভের তামাক সাঁজা। 
গদ্যছন্দ ॥ সদাগর অতিকাতরে এইরূপ পুনঃ পুনঃ সপথ করাতে হন্দরী ই হাস্য 
পূর্বক নোনাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেক। ওহে চোপদার এই চোর এতাদুশ কট্দিব্য 
বারম্বার করিছে ও নিতান্ত শরণাগত হইয়া আশ্রয় যাচিঙ্কা করিতেছে অতএব শরনাঁগতে 
নিশ্রহ করা উচিত নহে বরং নিরাশ্রয়ের আত্মর দেওয়া বেদ বিধি সম্মত বটে। আর 
বিশেষত আপনার অধিক ভূতা সঙ্জেতে মাই জতএব জন্য ২ কর্ম উহ! হৈতে যত 
হউক আর নাঁহউক কিন্ত এক আঁধ ছিলিম তামাক চাহিলে ও তো যাজিয়া দিতে 
গারিষেকু। তাহার জার তে! কোন সঙ্গেহ নাই তবু যে অনেক উগকার। সোনা 
কহিলেক হা! ক্গতি নাঁই তবে থাকে থাক। কামিনী এইরপ সোনার সহিত গরামশ 
করিয়া সদাগরকে কহিতেছে। শুন চোর তুদি যে অর্ধ করিয়াছ তাহার উপযুক্ত ফল 
ক্তামাকে দেওয়া উচিত কিন্তু তোমার নিতান্ত মনটা ও বিনয়ে কাকিতি জি্তি এবং 
কঠিন শপথে এ বাতা জম করিলাম। এইক্ষাণ আমার সর্বদা, আজ্ঞাবারী হইয়া 


৩৯৬ ষঙ্গভাঘা ও সাহিত্য । [৯ অঞ। 


থাকিন্ডে হইবেক আমি যখন ফাহা1 কহিব তৎক্ষাণাও মেই কর্শা করিবে তাহাতে শ্স্ভথ 
করিলে তঙ্গণ্ডে রাজার দিকট প্রেরণ করিব তাহার আর কথ| নাই কিন্তু যদি কর্মের, 
দ্বারায় জামাকে অস্কোষ করিতে: গারহ তবে তোষার পক্ষে শেষ বিবেচনা কর! 
ধাইবেক। মর্দাগর এই বধ শুনিয়া মনে ২ বিবেচনা করিলেক যে রাম বাঁচা গেল আর 
তয় নাই পরে কৃতাপ্রলী পূর্বক কাদিখীর যন্মুখে কহিতেছে মহাশয় আপনি যে ঘোর দায় হৈতে 
ধাদাসের প্রাণ রক্ষা! করিলেন ইহাতেই বোধ হয় আগনি জবগ্মাস্তরে এদিনের €কহ ছিলেন তাহার 
কোন সন্দেহ নাই নতুবা এমত উপকার পর পরের যেতে৷ বখুন ক্রেন ন! সে বাহ, 
হউক আজি হৈতে কর্তা ভুষি আমার ধরম বাপ হইলে ঘধন যে আজ্ঞা করিবেন এই 
ভৃত্য কৃত সাধ্য প্রাণ পনে পালন করিব । কামিনী কহিলেক ওহে চোর তুমি আমার 
আর কি কর্শা করিবে কেবল হকার কর্মে সর্বদা নিযুক্ত থাকহ তার এক কথা 
তোমাকে চোর চোর বলিয়া সর্বদা বা কাহাতক ডাকি আল্লি হৈতে আমি তোমার 
নাম রামবল্পত রাখিলাম। সদাগর কহিলেক যে আজ্ঞা মহাশর, এইরীপ কথোপ কথনান্তে 
ক্ষনেক বিলম্বে কামিনী কহিলেক ওছে রামবল্পত একবার তামাক সাজ দেখি রামবললত যে আজ্ঞ! 
বলিয়া! তৎথাণাথ ভামাক সাঞ্জিয়া আলবোলা আনিয়। ধরিয়া দিলেক এই প্রকার রামবল্পভ তামাক 
সাজ! কর্মে নিযুক্ত হইলেন গরে ক্রয়ে জ্রমে তামাক সাজিতে সাঞজিতে রামবল্পভের তামাক 
বাজায় এমত অত্যাস হইল যে রামবল্পত হদ্যপি ভোজনে কিন্বা শয়নে আছেন ও মেই 
সময়ে কামিনী যদি বলে ওহে রমবল্লভ কোথায় গেলেহে রাষবল্পলতেয় উচ্চুর আল্ঞ! তামাক 
স্লাজিতেছি। কালীকুষ্ণ দাস, ব্লে পশ্চাৎ রামবল্লভের এমনি কন্ত হইল যে কামিনীকে 
আর পষ্ট রামবল্লভ বলিতে হক না রাম বূলিবা মাত্রই রামবল্লত তামাক সাঙ্জাইয়া মজুত। 

এক শতাবী পূর্বে যে ভাষায় কথণ বার্তা চলিত; তাহার সঙ্গে বর্তমান 
কালের কথিত ভাষার বড় একট! বৈষম্য হয় নাই। কালীকুষ্খ দাস ঠিক 
কথিত ভাষায় উদ্ধত অংশ রন্ভনা করাতে উহার মধ্যে সেকেলে গন্ধ বেশী 
বর্ষে নাই। কিন্ত ধাহার! বাগ্ধলা গদ্য ইং রেজীর ছ্াঁচে ঢালিতে চেষ্ট1! করিলেন, 
তীহান্রের ভাষা কাঁলীরুঞ্চ দাসের ভাষার ন্যায় সহজবোধ্য তয় নাই। 
রাজা রামমোহন রায়ের ভাষায় শব্ধাড়ন্বর নাই, তথাপি তাহা সহজ বোধ 
বলিয়া গণ্য হইতে পাঁরেনা। কিন্ত যাহার] বালা গদ্যে পা্ডিতয 
খাটাইতে ইচ্ছুক হইলেন, তাহারা শব গরম্পরায় ভাষার শ্রী সম্থাদন' করিতে 
যাইয়া, বাঙ্গল' রচনাঁকে নিতাত্ত বিশ্রি. করিয়। তুলিয়াছিলেন | প্রাচীন, 
এক খান! শিগুবোধকে স্থামী ও স্ত্রীর পরজ্পরের নিকট পজ্জু লিখিকীর ফে 
'াদর্শ গ্র্নত হইয়াছে, তাঁছ! নিয়ে উদ্ধৃতহইল। 

শিরোণামা “উহ পাঁসতিক নিস্তার ক্্ৃক তার নাবিক ইজ খর ধাম ভূটাচ। এ 


দহাশয় পদ্পঈযাগর প্রদানে? 





৯ম অঞ।] প্রথম ভাগ 1 ৩১৭ 


পতীচরণ সরমী দিষানিশি সাধন প্রয়ামী দাসী শ্রীমতী মালতীমগ্ররী দেবী প্রণমা প্রি্ববর 
প্রাণের নিবেদনাধাদ সহাশয়ের পদ সরোরুহশমরণমাত্র অত শুতঘিশেষ । পরং মহাশ 
ধনাভিলাধে পরদেশে চিরকাল কাল যাপন করিতেছেন, বে কালে এদানীর কালর়াপ লগ্থে 
পাদক্ষেপ করিয়াছেন, স্তে কাল হরণ করিয়! দ্বিতীয়কালের কালপ্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব পরকালে 
কালরূপকে কিছুকাল সান্ত্বনা কর] ছুই কালের সুখকর বিবেচনা করিবেন । * * * অত- 
এব জাগ্রত নির্রিতার স্থায় মংযোগ নন্কলন পরিত্যাগ পূর্ববক শ্রীচরপ যুগলে স্থানং প্রদানং কুকু 
নিবেদন মিতি |” ও | 

: স্বামীর উদ্তর--শিরোনামা, “প্রীনাধিকা স্বধর্মপ্রতিগা্িক| প্রীমতী মালতী মঞ্রী 
দেবী সাবিত্রী খব্্মাপ্রিতেষু” 

পরম প্রণয়ার্ধব গভীর নীরব তীর নিবসিত কর্গেষয়াঙগসন্মিলিত নিতান্ত প্রণয়াশ্রিত 
প্রীঅনঙ্গমোহন দেব শর্শনঃ ঝটিত ঘটিত বাঞ্ছিতান্তকরণে বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ শ্রীমতীর শ্রীকর- 
কমলাস্বিস্ত কমলপত্রী পঠিতমাত্রে অস্ত্র শুতস্বিবেশ। বছৃদিবসাবধি প্রতাবিধি নিরবধি 
প্রয়াস প্রবাস নিবাস তাহাতে কর্ণ ফাঁস বাতিরিজ উত্তক্তাস্তকরণে কাল যাপন করিতেছি । 
অতএব মন নয়ন প্রার্থনা! করে যে সর্বাদা একতা পূর্বক অপূর্ব হুখোক্তৰ মুখারবিদ্দ বঞ্ঠাযোগা 
মধুকরের চ্চায় সধুরমাসাদি আশাদি পরিপূর্ণ হয়। প্রমীস মীমাংস! প্রণীতা! শ্রীত্ীঈশ্রেচ্ছ? 
গীতান্তে নিতাত্ত সংযোগ পূর্বক কালফাপন কর্তবা, বিজ্োপার্জজন তদর্থে ততসস্থম্ধীয় কর্তৃক 
দুঃখিতাঁ এতাদৃশ উপার্জনে প্রয়োজন নাই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছি। জ্ঞাপনামিতি। 
অনুপ্রাস বাহল্যহহু প্রাচীন গদ্যবেখ! স্থলে স্থলে ঢকানাদের স্তার শ্রতিকটু 
ও গ্রহলিকার স্থায় ছুর্বোধ্য হইয়া পড়িত যথা--“রে পাহও যও এই প্রকাও 
বু্দও কাঁঙ দেখিয়াও কাওল্ঞান শূন্য হইয়া বকা প্রতাশার নায় লণ্ডভণ্ড হইয়া! ভণ্ড 
সন্াসীর ন্যায় ভ্ক্িভা ভঞ্জন করিতেছ এবং গবা পণডর স্যায় গণ জদ্িয়৷ গণকীস্থ 
গণ শিলার গও না বুঝিয়া গও্গোল করিতেছে?” অনুপ্রাস এস্থলে ভাষার অলঙ্কার 
হয় নাই, গলগণ্ড হইয়াছে। পূর্বোন্ধূত রচনার পার্থ “কোকিল কালালা”? 
বাটা বে মলয়াচলানিল সে উচ্ছচ্ছীকরাতচ্ছ নিবপ্াস্তঃ কণীছন্ন হই) আসিতেছ।” 
(প্রবোধ-ন্্রিকা) প্রভৃতি উতৎ্কট গদ্য সন্নিবেশ করা ফাইাতে পাঁরে। আমর) 
দ্বিতীয় ভাগে গণ্য সাহিত্যের বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব। 

আমরা এই পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় বঙ্গাক্ষর সমন্ধে লিখিয়াছি, দেন- 
_রাজগণের তাঁজশাসনের অক্ষর বাঙ্গলা। ১১৮৫ শকে ( ২২৪৩ থুঃ) চন্্র- 
বীর দামোদর নামক রাজা! পৃথীধর শর্মা নামক বনুর্ষেদী এক ব্রাহ্ষণকে 
$ দ্রোণ ভূষি প্রদান, করিয়া যে তাতরশাসণ প্রচার করেন, তাহা চট্টগ্রামের 
রর ঠেশনের অনূরবর্তী নফিরাবাদ নামক স্থানে পুরিণী ধননকালে, গা 








শী, 


৩৯৮ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । [৯ম অ০। 


হওয়া, গিক্লাছে। এনিযাটিক সোসাইটির জারন্যালে * এই তাঅশাননের 
গরতিলিপি ও সম্পূর্ণ বিবরণ শ্দ্ত হইয়াছে। প্রবন্ধ লেখক কোলক্রক 
সাহেবের কথ! উল্লেখ করিয়া" বলিয়াছেন)--এই ভাত্রশাসণের প্রায় সবগুগি 
অঙ্গরই আধুনিক বাঙ্গলার মত, কয়েকাট মা ত্রিহতে অঙ্গরের হায়” 1 

_ বন্তাল সেন, লক্ষণ সেন ও কেশব দেন প্রদত্ত তাত্রশাসনগুলি পূর্বোক্ত 
তাত্শাসন হইতে ও প্রাচীন। মহারাজ লক্ষণ সেন শ্রীদশ্বর শঙ্াকে ভূমি 
দান করিয়। যে তাত্শাসন প্রচার করেন, ওয়েষ্টমেকট সাহেব তাহার 
প্রতিলিপি ও বিবরণ এসিয়াটিক সোসাইটির জারম্যালে প্রকাশিত করেন | 
দিনাজপুরের অস্তবর্তী দেবকৌটি নামক গণগ্রাম হইতে কিছুদুরে “ত্ন- 
দীঘির” গঙ্কোদ্বারকালে এই তাত্্রশীসন পাওয়া! গিয়াছে। এই তাআশাসন 
ও লক্ষণ সেনের পুত্র কেশব মেন প্রদত্ত তাত্রশীমনের অক্ষর সম্বন্ধে 
ওয়েইটফেকট সাহেব বলেন)বিই, উভয় তাম্রশাসনের অক্ষরকেই দেবনাগর না 
বলিয়া রাঙ্গলা বলা যাইত পারে 1 খু 

* লক্ষণ সেন মহারাজের অগয়্াপর তীম্শীসন ও তাহার পিতা বল্লাল 











সেনের তাতশাসনের অক্ষর জস্বন্ধেও এই ন্তধ্য প্রধুজ্য। বিশ্বকৌষ- 


সম্পাদক নগেন্্রনাথ বস্তু মহাশয় বলেন ৯৩* শকের (১০*৮ খৃঃ) 
হন্তলিখিত একথানা কাশীথণ্ড তিনি পাইয়াছেম তাহা *বঙ্গাক্ষরে লিখিত, 
কিন্তু তিনি সাহিত্য পরিষদ পত্রিফায় (১৩০৩ সাল ওয় ভাগ, ১ম সংখ্যা 
বৈশাখ) বেই কাশীথণ্ডের অক্ষরের যে প্রতিলিপি দিয়াছেন তাহা তত 
প্রা্ীন রৰিয়। বোধ হয় না। সেই গ্রন্থ প্রকৃতই ৯৩ শকের ই্তলিখিত 
হইলে কোধ হয় প্রতিলিপি য়খায়থরূপ উঠে নাই। 

'. ধাইসব অন্সদয়ে় গ্ধ্যাটলোচিন। করিলে দেখা যায় যে ৮০০ বৎসর ও'ততো- 
ধিক বালের প্রাচীন বালা অক্ষরের যেরূপ নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহা 
ছু আধুনিক বক্ষাক্ষরের সন্ভুশ ও এক সংজ্ঞায় বাচ্য হওয়ার রি 
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সপ পি 


যোগ্য। আংমরা ইতিপূর্বে খকবার উল্লেখ করিয়াছি ত্রিছতের .ব' খর 
নীচে শুন্য দিশা 'র' এর মত লিখার পদ্ধতি ও অন্যান্য কোন কোন 
বিষয়ে ত্রিহুতের অধুক্ৃতি আমরা অনেকগুলি প্রাচীন হস্তলিধিত বাস্গলা 
পুথিতে দেখিয়ার্ছি। কলরিজ সাহেব ও লক্ষণ সেন 'এবং কেশব সেনের 
তাঁঅশাদনের অক্ষর অ্বন্ধে দেই কথা বলিয়াছেন এই প্রাটীন অক্ষর- 
গুলির ভ্রম পরিবর্তন তি কৌতুহলকর দৃশ্ত। সেইসব তাত্শাসন ও 
পরবর্তী প্রাচীন পুখিগুলি অক্ষর ভ্রপ্ধে কিন্ূপে আধুমিকতাবে গঠিত 
হইয়াছে--আমরা তাহী দেখিয়াছি, কিন্তু একাত্ত অভিপ্রায় সত্তেও নানা" 
রূপ অসুবিধার জন্য একটি ধারাবাহিক অক্ষরপ্রতিলিপি উঠাইয়া 
পাঠকগণকে দেখাইতে পারিলাঁম না। | 

কেহ কেহ বলেন বন্বাক্ষর মাগী হইতে উদ্ভুত। এক সময়ে মগধের 
সভ্যত| সমস্ত ভারতবর্ষের আদর্শ স্থানীয় হইরাছিল, কিন্ত তঙ্জন্যই ষে 
বঙ্গাক্ষর মাগধী অক্ষর হইতে উদ্ভুত কিছ্বা বঙ্গাক্ষর অপেক্ষা মাগবী 'অক্ষয় 
বেশী প্রাচীন তাহার প্রমাধ কি? ললিত বিস্তরে দৃষ্ট ইয়, বুদ্ধদেবের- 
পুর্ব হইতে বঙ্গাক্ষর প্রচলিত ছিল। মগধ বাঞ্গল [দেশের নিকটবর্তী, 
এইজন্য ভারতবর্ষের অপরাপর স্থানের প্রচলিত অক্ষর হইভে মাগধী 
অক্ষরের সঙ্গে বালা অক্ষরের বেশী সাদৃশ্ঠ থাকা স্বাভাবিক, কিন্ত তাহা 
হইতে ইহা গ্রমাণিত হয় না যে একটি অপরটি হইতে উদ্ভৃত হইয়াছে। 
_ প্রায় শতাব্দী পুর্বে যে মব শব্ধ বঙ্গনাহিতোো খুব প্রচলিত ছিল, তাহাদের 
কোন কোনটির ব্যবহার ক্রমৈ ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে। গুছিল, পেখিল, 
মেনে (এই শব্দ চত্তীদাসের কবিতা হইতে আরন্ত করিয়া রামপ্রসাদ ও 
ভারতচন্ত্র পর্যন্ত বহু কবির রচনায়ই পাওয়া যায়, শেষোক্ত বিয়ের 
পুস্তকে ইহার বিশেষ ছড়াছড়ি, কিন্তু অনেক স্থলেই এই শবের কোন 
অর্থ দৃষ্ট না,_-পাদপূরণার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে, বলিয়া যোঁধ হয়) নেহারে, 
ঘরণী, ঠৌোহে, (ছুইজন ), আচন্িত, এথায়, এবে, এড়িল, গ্রভৃতি শবের 
গদ্য সাহিত্যে এখন আর হ্থান নাই, ইহাদের ফোন রা প্রভাব 
পদ্য সাছিত্যেও অন্তগামী। র 

সংস্কৃত শবের অর্থ কোন কোন স্থলে াঙ্গলায় পরিবর্ঠিত হইয়াছে, সংসথ 
এগ্রীতি” শদ বলিতে যাহা খুধায় বাক্ছুলা এপীরিত” শব্দে বোধ হয়, তাহা 
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বুঝায় না। সংস্কৃত “রাগ” শব্ধ বাঙ্গলায় সম্পূর্ণ ভিন্নার্থ গ্রহণ করিয়াছে। 
কিন্ত চৈতন্য প্রভুর সময়েও রাগ অর্থ ক্রোধ ছিল না,__গোবিন দাসেক্র করচায় 
রাগে ডগমগ প্রভু দেয় সম্ভরণ। পাড়ে দাগাইয়া দেখে যত ভক্তগণ।” অংশে 
রাগ শব সংস্কতের অর্থ বিচ্যুত হয় নাই, এখন রাগ এবং অনুরাগ! 
াঙ্থলায় ছুই ভিন্নার্থ বোধক*্শব্দ। ভর্ভা হইতে বে শব্ষটি উৎপন্ন হই- 
য়াছে, তাহা বাঙ্গলায় কেবল মাত্র অর্থ দুষ্ট হয় নাই, বোধ হয় একটু অশ্লীল 
হইয়াছে। ভাগারী নামে পরিচয় দিতে এক দময়ে মহারাজ দূর্য্যোধন ও 
কুষ্ঠিত হন নাই, এখন ইহার অর্থ তদ্রুপ গৌরবজনক নাই | দেব শব 
হইতে “৮ শব্ধ উৎপন্ন হইয়া এখন ইহা! ভাষায় নিতাত্ত নিগৃহীত 
হইয়াছে, একটু মর্ধযাদ। বিশিষ্ট হইলে “দে” গণ 'দাদ' আখ্যা গ্রহণ 
করিয়া কৃতার্থ হন। “দেব” গণের বংশধর “পাস” হইতে ও হীন হইয়াছেন। 
মনুয্যের ভাগ্চক্কের স্তায় শবগুলির ভাগ্যচক্র ও পরিবর্তনশীল বলিয়া 
স্বীকার করিতে হইবে। “মহোৎসব” শব্দের অর্থ বাঞগলায় সীমাবদ্ধ 
হইয়াছে, বৈষ্ণবগণ এই শবে অর্থ সঙ্কৃচিত করিয়াছেন। সহোৎসবের 
্তায় বোধ হয় “সন্ীর্তন” শব্দ ও তাহাদের দ্বার। সঙ্কৃচিত অর্থ হইয়াছে 
যাহা হউক এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগ এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনার 
উচিত স্থল হইবে। ., 
পূর্বে যাত্রীওয়াল/! ও কবিওয়ালাগণের বিষয় আমরা 

বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিয়াছি। “থেউর” গ্রানে গালাগালির চুড়ান্ত 
কর! হইত$ দেড়শত বত্সর পুর্বে নদে ও শাস্তিগুর “খেউর' গানের 
জন্ত গ্রসিদ্ধ ছিল। বিদ্যা! সুনরকে বর্ধমানে ভূলাইয় রাখিবাঁর জন্য প্রলো- 
ভন। দেখাইতেছেন,_“নদে শাস্ধিপুর হৈতে খেঁড়, আনাইক। নূতন নূতন ঠাটে খেড়, 
গুনাইব |” (ভা,বি)। 

কৃষ্ণনগরের পুতুল, ও শীস্তিপুরের ধুতির বিষয়ও ইতিপূর্বে 
উল্লিখিত হইয়াছে। আমরা জয়নারায়ণের কাশীথণ্ডের পরিশিষ্টে 
দেখিতে পাইয়াছি, নবদ্বীপের কারিকরগণ পাথরের মৃষ্তি গড়িতে বিশেষ 
পটু ছিল, কাশীধামে ও তাহাদের আদর ও প্রতিপত্তি ছিল, ভক্তি 
স্বত্বাকরে আমরা! হালিসহর নিবাসী নয়ন ভাস্কর নামক জনৈক প্রসিদ্ধ 
ভাঙ্করের" উল্লেখ পাইয়াছি-(নয়ন ভাঙ্কর হালি সহর গ্রামে ছিল” ভক্তিরদবাকর, 
১* তরঙ্গ)। জয় নারায়ণ সেনের চত্তীতে দৃষ্ট হয়) বঙ্গদেশে শ্রীহটের ঢাল, 
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নাহোরী কামান, শ্রী কু, মুলতারমৈর হি, চিনের, পুতুল, ও দক্ষিণ 
দেশের গুবাক, বিশেষন্ধপ আদৃত ছিল। এতদযতীত “কাশ্মীর দেশের ভাল 
শাল গঞ্গাজলি” উক্ত, পুন্তকে বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। দেশীয় 
বণিকগণ বাণিজ্য করিয়া বিপুল ধনোপার্জন 'করিতেন; শ্রীপতি। লক্ষপতি, 
ধনপতি,প্রন্ুতি নাম ধনের মর্ধ্যাদা ব্যঞ্ক রাজপুত্র কি সদাগরের 
পুত্রকে নায়ক রূপে বরণ করিয়া নিত্য নৰ উপাখ্যানের ৃষ্টিকরা' হইত/_- 
আমরা শৈশবকালে সেই সব উপাখ্যান গুনিয়| রাজপুত্র এবং সাগরের পুত্র 
উত্তাকে প্রায় তুল্যবূগ সম্ীননীয়ই জ্ঞান করিতাম। প্রাচীন বজসাহিত্যের 
সর্কশ্রেক্ট কাব্য চণ্ডী ও মনসার গীতের নয়িক নায়িকা-সদাগর ফুলোতৰ | 
এখন বণিক সম্প্রদায় যুরোপে সম্মানিত, আমাদের দেশে নিগ্রহ ভাজন। 
এই সময়। সংস্কৃত ও পার্শী শিক্ষায় বদেশ শীর্ষ স্থান লাভ করিয়াছিল। 
শিশুবোঁধকে স্বামীর নিকট স্ত্রীর পত্র লিখিবার যে আদর্শ শ্রদত্ত হইয়াছে, 
তদ্বারাঁ এই মত প্রচার করা যাইতে "পারে, যে স্ত্রীলৌকগণের মধ্যে 
,কৈহ কেহ সেইরূপ আদর্শ অনুকরণে পত্র লিখিতে পারিতেন +-রচনার' 
তাঁব অসার ও উপাহাসাম্পদ হউক, বিত্ত রমণীগণ খীরূপ ভাষায় পল্জাদি 
লিখিতে সক্ষম 'থাকিলে। তাহাতে অস্তঃপুর শিক্ষারএীবাহ স্তিমিত ছল 
বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না; আনন্দময়ী গুপ্তাীর যেরূপ রচদা- 
পারিপাট্যের উদাহরণ দেওয়া গিক্নাছে, তাহাতে তাহাকে আধুনিক বি্ব- 
বিদ্যালয়ের উপাবি ধারিণী শিক্ষিত মহিলাগণের অন্ততঃ সমকক্ষ গণ্য 
করিতে হইবে। অধ্যায়ভাগে আমরা যজ্েশ্বরী নায়ী এক রক্ণীর রচিত 
গানের কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। বিক্রমপুর পরঞ্চলে গঙ্গানাযী 
রক রমণী কবি এক শতাঁী পূর্বে অনেক গান রচনা করিয়াছিলেন 
তাহার কতকগুলি এখনও তদ্দেশে বিবাহোগলক্ষে গীত হইয়া থাকে। 
রমণীমহলে লেখা পড়ার এতদূর চর্চা হইতেছিল পুরুষগণের অনেকেই 
যে সরস্বতীর বর পুত্র হইতে লালায়িত হইবেন তে আশ্চর্য্য কি। 
াঙ্গলানাষায় পারশী ও সংস্কৃত এই ছুই গদ মধ্যে মনে মিশিয়। খিয়াছিল/ 
আমর! রামগ্রদাদের কবিতায় সংস্কৃতের সন্্ে বাঙ্গুলার সংযোগ চেষ্টা দেখ 
াছি; সলিলে তৈলবিনর হতুউক্ত কবির কাব্যে এই দুই পদ ভালরূগ মিশ্রিত 
হয় নাই। ভারতচন্্, কবি আলোয়াল প্রভৃতি এই ব্য কৃতি 
[ ৫১ ] | 
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দেখাইয়াছেন  তারতচন্ত্র একস্থীলে লিখিয়াছেন, “মানসিংহ পাতদার হইল যে 
বাণী। উচিত যে পারশী, আরবী, হিন্ুস্থানী॥ পড়িয়াছি সেইমত বণিবার গারি। 
কিন্ত মে সকল লোক বুঝিবারে ভারি ॥ না রবে প্রসাদ গুণ নাহৰে রসাল। অতএব 
কহি ভাষা! যবণী মিশাল।” কেবল যবনী মিশ্রিত ভা! ব্যবহার করিয়াই তিনি 
্ষান্ত হন নাই। স্থলে স্থলে বিদ্যার দৌড়। দেখাইতে যাইয়া সংস্কৃত, পারশী, 
বাঙ্কলা হিন্দী এই চতুবিধ উপকরণে এক বীভৎস অবয়ব গ্রস্ত করিয়াছিলেন, 
তাহা যজ্ঞান্তে পুনর্জীবিত দ্ষমূর্তির স্তায় উত্কট,_যথা॥ “শ্যাম হিত প্রাণে- 
শ্বর, বারদকে গোৌঁয়দ রুবর, কাতর দেখে জ্জাদুর কর কাহেমর রো রোয়কে। বং 
বং চনত্রমা, ট,লাল চে রেমা, ভ্রোধিত পর দেও কা মেট্টিমে কাছে শোয়কে | 
এই শিক্ষার চেউএ নিযন্ত্রির্ড সভাগৃহ আনোলিত হইত। সংস্কুতন্ড 
পণ্ডিতগণ কিভাবে বিচার করিতেন, জয়নারায়ণ সেন তাহার চণ্ডীকাব্যে 
তাহ! অতি স্থচারুভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আমরা! সেই অংশ নিয়ে উদ্ধত 
করিতেছি। পাঠক ইহাতেই সে সময়ে কিকি পুস্তক গাঠ হইত, তাহারও 
কট! তালিকা দেখিতে পরাইজ্বন। 
গত্রাহ্গণ পণ্ডিতগণে, পাইয়া পত্র নিষন্্রণে, উপনীত সভা আরোহনে | কেবল অধিষ্ঠানমাত্র,, 
দান নিতে নহে পাত্র, ধর্ম সংস্থাপন কারণে £ ভেজস্পুঞ্জ সুকিরণ, শুরুবর্ণ বসন, ভালেতে 
গঙ্গা মৃত্থিঝ। টা: । হজ্ঞোপবীতে, রক্তভোট আসনেতে, বসিতেহি বিচারের ঘটা ॥ 
রর, এতাগেতে, ননী ত, তার্কিক ঘটার নানা তর্ক। প্রমাণ কুহমাঞ্জলী 
মাতে ুন্ধবলি। ১ একে। আর. টি সম্পর্ক ॥ পদ পদার্থ বিচারেতে, এক দণ্ড সমাসেতে, 
বা কত ই বীী। , ও । বৈয়াকরণিয়া৷ সবে, বিচার কর্কশ রবে গোপীনাথ পরিশিষ্ 
১ঈইয়া॥ মধুর বাফোর বাণী, পত র শুনি ধ্বনি, একদিগে কঠিছে রসেতে। ধ্বনি 
কা কয়ে কয, নাকি কাবা প্রকাশ উদাহরণেতে ॥ নানাছনে গ্লোক পা, 
সাহিতে 'বিচর $ট, কতমত বর্ণনা ভাবের। রসিক বিবুধগণে, মধাস্থ পণ্ডিত মানে, 
রঘুত/টি মাঘ নৈবদের। খৌরাণিক পণিতে, নানামত প্রসঙ্গেতে, বিচার করিছে ভাবি 
মনে । বশিষ্টাদি বো জানে, স্তন্ষ ভাবগণে, অন্ত. প্রতান্তর লিখি। দশা বিদশা বসতি, 
জানায় সাধুর প্রতি, কূর্যা সিদ্ধান্তের মত দেখি) সকলেতে ব্রহ্মময়, বেদাস্তে এমত কয়, 
পাপ পুণ্যালয় নিরঞন | শক্র মিত্র ময় তিনি, জ্ঞান ভেদে ভিন মানি, শঙ্করাচার্ধের এ লিখন, 
_পড়িলে বিগত্তি কালে, টদ্াষ বদি ঘটে বলে, ধর্শান্্ মতে পাপ নহে। স্মৃতি শান্তর 
সখা এই, শুল গাণি এই, মুক্ত হৈয। মন কছে।” রি 


ধ পণ্ডিতগ্লণ পরকালের তত্ব নিরূপণ করিতেছিলেন, রাজপুত্রগণ এক হন্তে 
সক পক্ষী ও অপর হন্তে র্‌ কথা পূর্ণ কাব্য লইয়া--বিলাস কলায় দীক্ষিত 
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হইতেছিলেন,_এই সময় ভারতবর্ষের ভনিষ্যত নবভাবে গঠিত হইতেছিল) 
তাহাদের শান্ত কথা ও রস কথা যে হঠাৎ প্রবল এক রাজনৈতিক 
র্যাপটা বাভালে স্থগিত হইয়া পড়িবে, ইহা ত্বাহারা মনেও করেন নাই। 
: ইংরেজ আগমনের সঙন্বে ফায়াজিক *্জীবনে, রাজনৈতিক জীবনে 
পারিবারিফ জীবনে নৃতন চিত্তার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে? নূতন আদর্শ, 
নৃতন উন্নতি ও নৃতন অভিগ্রায়ের সন্ধে সমগ্র জাতি অ্যুথান করিয়াছে। 
সাহিত্যে এই নবভাবের ফলে গন্য সাহিত্যের পূর্ব শ্্রীবৃদ্ধি বাধিভ 
হইয়াছে, বাঙ্গালী এখন বাঙ্গল! ভাষাকে মান্ত করিতে শিখিতেছে, এবডু 
গুভ পূর্বলক্ণ ) ক্রীড়াশীন শিশু যেরূপ লমুদ্রতীরে খেলা করিস্তে করিস্তে 
একান্ত মনে গভীর উ্শিরাশির অন্ক,ট ধ্বনি শুনিয়া চমকিত হয়, এই কু 
পুস্তক লইয়। বাল্যক্রীড়া করিতে করিতে আমি ও সেইরূপ বঙ্গযাহিত্ের 
অদুরবর্তী উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির কথা! কল্পনা! করিয়া সন্ধষ্ট ও বিস্মিত হই- 
যাছি। অর্ধ শভাবীতে বঙ্গীয় গদ্য যেরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে 
কাহার মনে ভাবী উন্নতির উচ্চ আশা অঙ্কিত না হয়! আমরা দ্বিতীয় ' 
'তাগে নবতাবে স্ব্তিপ্রা নব আশ দৃপ্ত বঙ্গমাহিত্যের তিন 
চিত্র আঁবিয়! দেখা ই, আশা রহিল। 








৬৪ বঙ্গভাঁষা ও সাহিত্য | [ষ্ঠ অ০.। 








যষ্ঠ অধ্যায়। 
গৌড়ীয় যুগ। 
অথবা 
শ্রীচৈ্ঠ-পূর্ক মাহিত্য | 
১। পিঞ্চগৌড়।! 
২। অনুবাদ-শাখা | 
৩। লৌকিক ধর্ম-শাখা | 
৪| পদাবলী-শাখা | 


| কাব্যেতিহাসের শুত্রপাত-শাখা | 

মুসলমান-বিজয়ের কয়েক শতাকী পূর্বে ও পরে বিদ্ধযপর্ধতের উত্তর-বর্তী 
ও প্রাক্জ্যোতিষপুরের গশ্চিম-স্থিত বৃহৎ ভঁভাগ সারদ্বৃত, কান্যকুজ। গৌড়, 
মিথিলা॥ ও উৎকল এই পঞ্চভাগে বিভক্ত ছিল; এই পঞ্চ বিভাগের 
সাধারণ মাম ছিল, 'পঞ্চগৌড়।। এই নাম গৌড়দেশেরই প্রভাব-ব্যঞ্জক, 
বন্ধতঃ গৌঁড়দেশ অতি প্রাচীন রাজ্য ।* পূর্বোক্ত পঞ্চরাজ্য ভিন্ন ভিন্ন 
রাজাদিগের শানাধীন ছিল, কিন্তু সমধিক পরাক্রাস্ত রাজা, সেকসনদিগের 
'বটওয়ান্ডার' সভায় গর্বব-পুর্ণ পঞ্চগড়ের, উপাধি গ্রহণ করিতেন। 
থুচীয় সপ্তম শতার্ধীতে হিউনসাঁউ শিলাদিত্য মহারাজকে এই 'পঞ্চ গোঁড়েশ্বর, 
উপাধি বিশিষ্ট দর্শন করিয়া যান। 1 গৌতদেশীয় রাঁজাগণ অনেকবার 
এই গর্বিত উপাধিলাভ করিয়াছিলেন; খুষঠিয় সপ্তম শতাকীর প্রারস্তে 


ও গৌঁড়ের রাজধানী ৩, ২ পুঃ অনে স্থাপিত হয়। ইহীকেই বোধ হয় টলমি 
গঞ্জারিজিয়া' সংজায় বাচা করিয়াছেন। উজ সময়ে এই দেশ করতোয়া ও গঙ্া খরা বিডক্ত 
হয়! পশ্চিমাংশ গৌড় ও পূ্ববাংশ বঙ্গদেশ বলিয়। খাত ছিল এক রাজার শাসনাধীন থাকা 
হেতু এই ছুই অংশ কাজে £গৌড়দেশ' এই সাধারণ বামে অভিহিত হইত। মোগর্স 
রাজাদিগের সময় গৌড় ও বঙগদেশ «বাঙ্গল।: নাম গ্রহণ করে। ১9০--1181071307791 
1140) 0৫ 030009890, | 

1 বিল €৩এ) সাহেককৃত হিউন সায় আমরা অনুবাদে 'প্চগ্ৌড়েখর' 
পদের স্থলে “15079 0৫ 09৩ চুড৩ [199 দৃ্ট হয়ু। 


উষ্ঠ ১1] _ প্রথম ভীগ। ৬৫ 





কিরগস্থবর্ধের রাজা শ্শাকগুপ্ত কাদযকুজাঞ্ষিপতি রাজ্যবর্ধনকে বুদ্ধে জন্ব 
করিয়া লিহত ক্ষরেনা ঘবৌন্ধরাজাদিগের মধ্যে গোপাল, দেবপাল ও. 
অয্পপাল সমন্ত আর্ধ্যাঘর্ত জন্ম করেম। ইঙ্ারা এতদুর ক্ষমতাশালী ছিলেস 
যে প্ধীকাব কলি্যুগের রাজচক্রবর্তাদিগের মধ্যে যুধিষ্টিরের সঙ্গে সঙ্গে 
ইহাদের নাম ও উল্লিখিত দৈথা যাত্ব। বলা বাল্য হহারাই "পঞ্চ পৌড়েখবর"। 
উপাধির প্রকৃতক্ষপে ধাচ্য ছিলেন। এই গৌ়েশ্বরগণের উৎসাহই বঙ্গভাষার 
শরীবৃদ্ধির প্রথম কারণ | বঙ্গভাধার শ্রাচীন গীতি-দমূহে পঞ্চ গৌড়েস্বর” 
ংজ্ঞা অনেক স্থলে প্রযুক্ত হই্সাছে। কিত্ব বোধ হয্ন কালক্রমে কবি ও 
স্ততি-জ্ীবিপণের দারা এই উপাধির অর্থচ্যুতি ঘটয়াছিল। 
আমরা দেঁখিতে পাই, শ্রাচীনকালে বৌদ্ধরাজন্যবর্গের স্তাতিই বরগীয় 
কাব্যের বিষয় ছির্ল | যোগীপাল, গোঁপীপাল ও মহীপাঁলের গীত শুনিতে লোক- 
বৃন্দ আনমিতি হইত ।* পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে মাঁণিকটাদের গাদের বিষ 
বিস্তৃততীবে বঙ্িত হইয়াছে পরবর্তী রচনাগুলিতে ও গৌড়েস্বরগণের 
মহিমার অজ ্বীর্তন আছে। কৃত্িবাস গৌড়েশ্বরের আকল্তাক্রমেই 
রামায়ণের অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন, হুতরাং তিনি গর্ধের লহিত 
বলিয়াছেন,-“পঞ্চগৌড় চাপিয়! যে গৌড়েশ্বর রাজা । গোঁড়েশ্বর পুজা কৈলে, গুণের হু 
পৃজা?” শ্ীকষ্জবিজয়লেখকফ ও গৌড়েশ্বরের শ্রসাদ লাত করিয়া! গুণরাজ খর 
উপাধি লাভ করিয়াছিলেম,মিগুণ অধম মুগ্রিৎ। নাহি কোন গ্রাম । গৌড়েখর দিল। 
দাম গণয়াজ খাম |” গৌঁড়েশ্বর নসর়তখান মহাভারতের অন্ুধাদ করাইয়া- 
ছিলেন,--শ্ীযুত নায়ক দে যে নসরত খান। রচাইল পাঞ্চার্লী যে গুণের নিদান || 
€ করীন্র, যে, গ, পুথি, ৮৮ প্জ। ) এই দৃষ্টাস্তে পরাগল খা ও ছুটি খা, 
সেমাপতিথ। দ্বিতীয়বার মহাভারতের অন্থ্বাদ সংকলন করিতে ঢুইজন 
প্রতিভাবান কবিকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন! এই ছুই কবি ও পঞ্চগৌড়ের 
গৌরব বিশেষরূপে জ্ঞাত ছিলেন, আমরা বারংবার তাহাদের রচনায় 
পঞ্চগৌড়ের উল্লেখ দেখিতে পাই,_“নূপতি হসেন সহ হর মহামতি। পঞ্চগৌড়েতে 
যায় পরম হুখ্যাতি 1” (কবীন্, বে, গ, পুঁথি ১ম.পজ্জ।) "লশ্বর পরাগল গুধের সাগর । 
অবতার, কষ্মতর়, রূপে বিদ্যাধর || পুত তাহান বিখ্যাত ছুটিখান। পঞ্চম গৌড়েতে যার 





রী ধোগীগাল, গোগীপাল, মধীগাল সীত। 
_. ইহা শুনিতে যে লোক আনন্দিত চৈ, তা, অন্কাথণ। 


[ ৯ 


৩৬ বঙ্গভাঁষা ও সাহিত্য । [৬ষ্ঠ অৎ। 





নামের বাধান || (কধীল, বে, গ, কও পত্র) এতত্্যতীত বির্যাপতির “চিরজীষ 
রহা পঞ্চ গৌয়খর, কষি ধিবাপতি ভে 1” বিজয় গুণের পঞ্লপুরাণে পঞ্গগৌড়ে্বর 
হুসেন সাহকে “সনাতন'/, « নৃগতি-তিলক ” গ্রভৃতি গর্বিত উপাধি স্বায়া 
স্কতি ও মাধবাচার্য্যের চত্তীকাবো “পঞ্চগোড় নামে দেপ পৃথিবীয় দার। 
এফকাঙ্বর নামে রাজা অঞ্ঘুন অবতায় (” (মাধবাতীর্যষ্ন চতী, টট্টগ্ামেয সংস্ধরণ ৮ পৃঃ) 
গ্রভৃতি পদের লাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি। পূর্বঘধ্যান়্ে উল্লেখ 
করিয়াছি, প্রাচীনকালে বঙ্গের ধর্মী ব্যক্তিগণ বঙগভাষার আদর করি- 
তেন। তাহার মূল কারণ বোধ হয়, গৌড়েশ্বরগণের সঙ্দষ্টান্ত। আমরা 
জগদানন্বের মঙ্গে কবি যঠিবরেরঙ্, রঘুনীথদেবের লঙ্গে যুকুদয়ামের 
ষশৌমস্ত দিংহের় সঙ্গে শিব-সংকীর্তম-লেখক রামেশ্বরেয়া, বিশারদের 
সঙ্গে অনন্ধয়ামেরঠ কৃষ্চন্দ্রের সঙ্গে রামগ্রসাদ ও ভারতচক্ত্ের। মাগন- 
ঠাকুয়ের সন্ত কবি আলাওলেরশ ও রানা জয়চন্ত্রের সঙ্গে ভবানী দাসেরঃ$ 
নাম একত্র পাইয়াছি। ,রাঁজমালায় ঢৃষ্ট হয়, ভ্রিপুরাধিপতি মহারাজ 
(২) ধর্মমমাণিক্য মহীভারতের বঙ্গামুবাদ বরাইয়াছিলেন। গজস্ত হ্বর্ণ 
জড়িত হইল্লে যে শোভা হয়, ধন ও জ্ঞান মর্ধ্যাদার এই যোগ তাহ 
অপেক্ষ/ও উতর হইয়াছে। 

আমরা আশ! করি, পাঠকগণ এখন বুঝিতে পারিলেন, আমরা কেন 
এই অধ্যায় 'গৌড়ীয়যুগ' সংজ্ঞায় অভিহিত করিলাম। গৌঁড়েম্বরগণের 
উৎসাহে যে ভাষার মুখবন্ধ হইয়াছিল, তাহা! “গৌড়ীয় সাধু ভাষা' আখ্যায় 
রিট 





* “অনৃত লহরী হন, পূণা ভারতের বন্ধ, কৃষণর চরিত্র শেষ পর্বে । প্রীঘুতত জগদালন্দে, 
হদিশ হিবন্দে, কবি যষ্টিবর কহে সর্বে ||” সয় বে, গ, পু'ধি, ৭৮৯ পন্জ। 


রা সবগবন্ত, তত্য পোষা ন্ামেশবর। তদাশ্রয়ে করি ঘর, বিদ্লটিল 
“সংকীর্ত্ন 1” ক্লামেশ্বরের শিবসংকীর্ন। 


8, সেই রেণু অভিপ্রায়। পববদ্ধে চিবেক এম জায়” অনত্ত- 
রামকৃত, তরিযাঘোগ সার, ইস্তলিখিত পু'খি। 
_ শ বিরহ মস্ত মাতগ্, বহুল বাহিনী সঙ, হি দরশনে, অঙ্গ পরশনে, সসসৈনঠ হইল ভঙ্গ। 
অতি খসিক হজম, রূপ জনি গষ্ঠবাণ, জত াগন, আরতি কারণ হীন আলাগরে ভথে। 
'পক্সাবতী ২৪ পৃঃ]. 
8 কহেন তবা্ীদাস, রামের পদে আশ, জয় রাজার বচনে।% ক্র দিয় । 
দাত বন্যোপাখ্যানের সংস্করণ (২৮৫ নং আপার চিৎপুর রোড )' ১২২ পৃঃ। | 


৬ষ্ঠ অণ।] প্রথম ভগ । - ৬৭ 


পোপ শাীপিীশীপাকীোশিপিসিশশী শি সপে পিপাসা পপ 





২। জুবাদ শাখা) ৃতিবাস। 


ভাষার ডিন দৃচ করিতে প্রথমতঃ অনুবাদ রথের আবগ্তক। 
গৌড়েম্বরগণের উৎমাহে বঙ্গভাষার আদিকালে রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত 
গ্রন্থের অন্ধবাদ রচিত হইয়াছিল |. কৃত্তিবাস অশিক্ষিত ছিলেন, তিনি 
স্বভাব-কবি বা! হটাৎ-কবি, কথকদিগের মুখে গান গুলিয়া সহসা! কবিত্বের 
্ষরণে। কবি-যশ-্পৃহার শিয্প-কণুয়নে রামায়ণ ভাষায় ষিরচিত করেন? 
তিনি ৩০* বৎসয়ের কবি) এইরূপ অনেক বথাই তীহার সম্পর্ষে 
সাহিত্য-সংসারে রাষ্ট্র হইয়াছে। স্বিভ্ঞ ৬ রামগতি শ্তায়রত্ব মহাশয় 
'কিতিবাস ওঝাকে, ত্রাঙ্গণ প্রমাণ করিতেই গলদরন্্ হইয়া পড়িয়াছিলেন।* 
বঙ্গবাসীর সম্পাদক মহাশয় ' দেখাইয়াছেন, কৃত্তিবাদ ৫৫ বৎসর পুর্ষে 
ভীবিত ছিলেন। আমরা ও জন্মভূমিতে এই সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া 
ীযুক্ত বাবু অধোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশুয়ের ভ্রমাত্বক মত খন 
করিয়াছিলাম। কৃতিবাস ৫*০ বং্সরেয কিঞিৎ উর্ধকাষে বর্তমান 
ছিলেন। একথা! আমর! এখন একন্ধপ শ্থিরভাবে বিশ্বাম করি। এখন্‌ 
এবিষয়ে অন্ত কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া ১৪২৩ শকের হত্ব-লিখিত 
বহি হইতে আমর! কৃতিবাসের স্বন্কত-আত্ম-ব্বিরণ দিতেছি। ইহার রচনা 
ও ভাব এমনই সুদর,, স্বভুষের প্রতিবিদ্বের সভায়) ইহা যিনি একবার 

বেন, ত্ীহাকেই বিশ্বাস করিতে হইবে, এটি একখগ্ খাঁটি এঁতিহাসিক 
বর্ণ; ইহাতে প্তিহাসিক ধদ্্রজালিকের জালিয়তি নাই। 
পূর্তি আছিল বেদানুজ মহারাজা ।. | দেশ যে সমস্ত ভঙ্গের অধিকার । 
তাহার পাঁজ আছিল মাসিংহ ওঝা ॥শু. | বঙ্গতাগে| তুজে ডিহ খেক সংসার । 





* বঙ্গভাধ! ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব ৭৬ পৃঃ। 

+ জন্মতৃদি, ১৩*১ সম ভাত্র _কৃপ্তিবাস' প্রবন্ধ দেখ! 

£ ইমি সম্ভবতঃ নুবর্ণ গ্রামের দমুজ রায়। ই পদ অয পাখীর পোকা 
যাঙ্ত্ব করিতেহিলের+ 
ৃ দিতে ধা জাত হতে আবম এরপর! ইয়া মেস নাম গা 
যায়, তাহা কল গর ম্গে সকলই একা হইয়া যাইতেছে 

| পূর্ববঙ্গ । : 





৬৮ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। [৬ষ্ঠ অ*"। 
বজদেশে প্রমাদ* হৈল সকলে অস্থির | কুলে শ্ীলে ঠাতুরালে গৌসাঞ্ছি গ্রসাদে । 
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওব! আইলা গঙ্গাতীর | মুরায়ি ওঝায় পুত্র নয বাড়য়ে সম্পদে || 
হখতোগ ইচ্ছায় বিয়ে গঙ্গা... | মাতার পতিত্্তায় যশ জঙগতে বাখামি 
বনতি করিতে স্থান খুজেখুজে বললে || হয় সহোদর হৈ এক যে ভগিণী | 
গঙ্গাতীনে দীড়াইয়া চতু্দিগে চায়। সংসারে মানন্দ সতত কৃত্তিবাস। 
রা্িকাল হইল ওঝা গুতিল তখায়|। ভাই মৃতঙ্জয় করে ঘড় উপবাস | 
পৃহাইতে আছে যখন দণেক রজনী । মহোদর শাস্তি মাধব দর্ব্বলোকে ঘূষি | 
 ঘচস্িতে শুনিলেন কুকুরের ধ্বনি || গ্রীকর ভাই তার নিত্য উপবাষী || 
বুকুরের ধ্বনি শুনি চারিদিগে চায়। বলততর চতুর্ভজ নামেতে ভাস্কয়। 
হেনকালে আকাশ-বাণী শুনিবারে গায় | আর এক বহিন হৈল সতাই উদর || 
মাঙীতাতি ছিল পূর্বে মাল এখান । মালিনী নামেতে মাতা, বাপ বদমালী। 
ফুলিয়া বলিয়া কৈল তাহার ঘোষনা ।। হয় ভাই উপজিলাম. সংসারে গুণশালী ॥। 
শ্রাম রত ফুলিয়া জগতে বাথানি আপনার জন্ম কখ! কহিব যে পাছে । 
দক্ষিণে পণ্চিমে বহে গলা তরঙিনী ।। মুখটি বংশের কথা আরে। কৈতে, আছে ।॥ 
ফলিয়া চাপিয়া ছৈল তাহার বসতি । নূর্ধা পগিতের পুত্র হৈলা নাম বিভাকর | 
ধন ধাচ্যে পুর পৌতরে বাড়া সন্ভৃতি।। সর্বত্র স্বিনিয়া পিত্‌ বাপের সোসর || 
গর্তের নামে পুত হৈল মহাশয় । ূ্যা পুত্র নিশাপতি বড় ঠাকুয়াল | 
মুরারি, নুষধ্যগৌবিন্গ, তাহীর তনয় ।। মহন সংখ্যক লৌক হারতে, যাহার, 
জ্লাদেতে ফুলেতে ছিল মূরারি ভৃষিত। রাজ| গৌড়েমর দিল প্রসা্দী একধোড়া । 
জাত পুত্র'হৈল তায় সংসায়ে বিদিত || পাত্র মিঘ সকলে দিলেন থাযা জোড়া ॥| 
জো পুত্র হৈল ভার নাম যে ভৈরব! গোবিন্দ, জয়, আদিত্য, ঠাবুর বনুদ্ধর। 
রাজার সভায় তার অধিক গৌ়ঘ || বিদ্বাপতি রুদ্র ওঝা উহার কোর | 
মহাপুরুষ মুরারি জগতে বাখানি । ভৈরব সত গরক্ধপতি বড ঠাবুরাল। 
র্মচা্ঠায় রত মহাস্ত যে মাদী ॥। বারাৰসী পরধীস্ত কার্ড ঘোষয়ে ধাহার || 
 মারহিত ওষা হুন্দর মুরতি। মুখটি বংশের পদ্ম, শাস্ত্রে অবতার । 
মার্যও ব্যাস সম শাঙ্েজবগতি || ব্রাহ্মণ সজ্জনে শিখে বীহার আচার 
সুশীল তগবান তধি ধনমালী। কুলে, হীলে, ঠাকুরাঙে ঙ্ষচ্যা গুণে। 
. প্ধম বি কৈজ ওথা কুলেতে গাঙ্গুলী! মুখটি বংপের যশ স্বগতে বাখানে 1! 


সালা শ্ার্ট্ি লগা 
.* পন্ববত; টোগরল খাঁর বিভ্রোহ-নিত বিনব। বনজ রায় এই ময় বিোহীয় সঙ্গ 
ফোগ না বা সঙাটোর পক্ষে মূ ছিলেদ, একস বিফ্লোহীঘল ৬০০ নাগাহাধে 


উৎপীড়ন করিয়াছিল । 


৬্ঠ অণু] 


' প্রথম ভাগ। 


৬৯ 





আদিভাষার ্রীপঞমী পূর্ণ মাঘমান। রাজপঙিত হব মনে আশা করে। 
তখিমধ্যে ছল্ম লইলেন কৃত্তিবাস || পঞ্চ শ্লোক ভেটিলাম$ রাজা গৌডেরে **।। 
শুভক্ষণে গর্ভ ছৈতে পড়িম ভূতলে। বারী হস্তে শ্লোক দিয়া রাজাকে জানালাম । 
উত্তম বস্ত্র দিয়] পিত! আম! লৈল কোলে । রাজাজা! অপেক্ষ। করি দ্বারেতে রছিলাম ।। 
দক্ষিণ যাইতে পিতামহের উল্লাস। মণ্তঘটি যেলা যখন দেয়ালে পড়ে ফাটি। 
কৃত্তিবাস বলি নাম কযিলা প্রকাশ || গীপ্ঘ ধাই আইল স্থারী হাতে স্বর্ণ লাটি।। 
এগার সিবড়ে* ঘন বারতে প্রবেশ । | কার মাম ফুলিয়ার মুখটি কৃত্তিবাস । 
হেনকালে পড়িতে গেলাম।উদ্ভয় দেশ রাজার আদেশ হৈল করহ্‌ সন্ভাঘ || 
বৃহণ্পতিবায়ের উবা পোহালে শুভ্রবার । নয় দেউড়ী পার হয়ে গেলাম দরবারে । 
পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড়গঙ্গাপার | সিংহ দম দেখি রাজ] সিংহাসমপয়ে | 
তথায় করিলাম আমি বিদ্যার উদ্ধার। রাজ্ায় ডাহিনে আছে পাত্র জগদামদ্দ। 
যথা যথা ঘাই তথা বিদ্যার। বিচার | তাহায় পাছে বসিয়াছে ত্রাণ হমন্দ ||. 
সরম্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে । বামেতে কেদায় খ! ডাহিমে নারায়খ। 
নান। ছন্দে নানা! ভাষা আপনা ছৈতে শ্ষ,রে | ; পাত্র মিত্র সহ রাজা পরিহাস ঘন || 
বিদ্যা সাঙ্গ করিতে প্রথমে হৈল মন। গন্ববর্ধ রায় বসে আছে গ্ধরর্ধ অবতায়। 
গরুকে দক্ষিণ দিয়া ঘরফে গমন || রাজ সভা পূজিত তিছ গৌরব অপায় | 
ব্যাস বশিষ্ঠ যেন বান্সীকি চাবন। তিন পান্র দাড়াইযা আছে রাজায় পাশে। 
হেন গুরুর ঠাঞ্রিং আমার বিদ্যা সমাপন || | পাত্র মিত্র লয়ে রাজ। কয়ে পরিষাসে || 
রক্ষার সদৃশ গুরু বড় উগ্মাকার |] ডাছিনে কেদার রায় বামেতে তয়হী। 
হেন গুরুর ঠাঞ্ি আমার ব্দ্যার উদ্ধার || মলয় শ্রীব্য আমি ধর্মাধিকাযিগী ॥ 
ওর স্থানে মেলাণিণ লইলাম মঙ্গলযার মূকুদ্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান হর । 
মি জগদানন্দ রায় মহ! পাত্রের কোওয় || 
রাজার সভাখান যেন দেব অবতান্ন। 
ওর প্রশংসিল! মোরে অশেষ বিশেষে || দেখিয়া আমার চিত্তে লাগে চমৎকা় || 
* গিবড়ে_অতীত হইলে । 
1 বড় গঙ্গা যশোহয়ে ; « পূর্ব সীমা ধুল্যাপুর “বড় গঙ্গাপার ” অনা মল । 
£ উদ্বাকার --তেজ্সশ্্ী। 
ণ মেলানি--বাদাক্জ। 


$ তেট (উপহার ) দিলাম, পাঠাইলায । 

পক এই গৌড়েমবর সন্ভবতঃ ফংসনারায়ণ (রাজ! গণেশ) । রান 
সময় বর্ধমান ছিলেন (১২৭৭ খুঁঃ হইতে ১২৮২ থৃঃ কি এইরূপ কোম সমক্স)। রুদ্িবাস 
ৃসিংহ ওঝ| হইতে অধস্তন ৫ম পুরুষ । উদ্ধৃত বর্ণনায় হেয়প হিন্দু ভীবাপন্ন রাজ সন্ত্রর 
বর্ন! পাওয়া যার। তাহাতে গৌড়েখর হিন্দু ছিলেন এবিবয়ে সন্দেহ হয় না/--মমন্ত সমভীসঘই 


৭5 বঙ্গভাষা! ও-সাহিত্য | [ডঠ অ০। 








'পাত্েতে বেষ্টিত রাজ আছে বড় ছে ।* | বানা ছলে গ্লোক আমি গড়ি সতায়। 


অনেক লোক দাওাইয়া রাজার সম্মুখে | ল্লোক শুনি গৌড়েন্বর আম! পানে চায় || 
চা্িদিগ মাটাশীত সর্ধলোক হাসে।. | নান! মতে নাদা লোক গড়িলাম রসাল । 
চারিগিগে ধাওয়াধাই রাজার জান্বাসে 11% খুধি ছৈয়। মহারাজ দিল! পুল্স মাল || 
আঙ্গিনায় পড়িয়াছে রাঙা মানহি। বেদার খী শিরে ঢালে চচ্দনেয ছড়া । 
তায় উপর পড়িয়াছে সেতের পাচুড়ি।। রাজ। গৌড়েম্বর দিল পাটের পাছড়া | 
পাটের টাঙ্গোক্না শোভে মাথায় টপয় | রাজ! গৌনেশ্বর বলে কিবা দিষ দান। 
মাঘমাসে খরা? পোহায় রাজ। গৌড়েছয় || পাত্র মিত্র বলে রাজ্জ| ঘা হয় বিধাম ।। 
নাইম গিয়া জামি যাজ বিদামামে। গঞ্চগৌড় চাপিয়া, গৌড়েশ্বর রাজা । 
মিকটে ধাইতে রাজা দিল হাত সামে; || গৌড়েমর পুজা কৈলে গুধের হয় পুজা 
রাজ আদেশ কৈল পাত্র ডাকে উ্ৈক্য়ে। | পাত্র মিত্র সবে বলে শুন ছিরাজে 1 
রাজার সপ্মুথে আমি গেলাম মননে | হাহা ইচ্ছা হয় তাহা! চাই মহারাজ || 
'াজায় ঠাই দাড়ালাম হাত চারি অস্তরয়ে। | কায়ো কিছু নাহি লই করি পয়িহায়। 
সাত ঘ্লোক পড়িলাম শুনে গৌড়েশরে।। | বথা বাই তথায় গৌরব মা সান || 
গঞ্চদেষ অধিষ্ঠান আমায় শীয়ে | বত বত মহাপডিত আছয়ে সংসারে । 


সযকষতী প্রসাদে মোক মুখ হৈতে ক্ষয়ে || | আমায় কবিতা কেহ দিদদিতে না গায়ে | 





হিন্দু, তৎপর,--““চঙ্গনেরছড়)"--ও «'পাটের-পাছড়া” (পটবন্ত্) প্রভৃতি. কথাও হিন্দুতাষ 
শ্মহণ করাইয়া দেয় । গড়ের কংসনারায়ণ ভিন্ন এসময়ে অন্য কেহ হিন্দু ছিলেন মা; 
১২৭৭ থুঃ হুইডে কস নারায়ণের সদগ্ধ (১৩৮৫-১৩৯২ ) একশত বসরের কিছু টপয়ে। 
১২৭৭ ধৃং অফ্গ নৃসিংহেয জগ্মকাল নহে। হতরাং নৃসিংহ ওঝার জগ্মকাল হইতে, কংস- 
নারায়ণ পর্যন্ত প্রায় ১৫৭ খৎসয় পীওয়া যাইতেছে। দেড়শত বৎস পাচ পুরুষ গণতি কর 
মিয়মানুাযী বটে । কৃত্তিবা কংসনারায়ণের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, এইমত আময়া 
প্রচায় করিতে পায়ি। মে আজ ৫** বৎসয়ের কিছু উপরে । ভাহা হইলে কৃষ্তিবাস ১৩৬৫ কি 
'তৎসন্লিহিত কোন হ্রীষ্টাব্দের মাঘ মাসে জ্রীপঞ্চমীর দিন রবিবার জন্ম গ্রহণ করিয়াছিনে | 
* আত্তাস"-গৃহ। অনেক স্থালেই এই অর্থে ব্যবস্থা হইভ। যঘা।-“তার মধ়ো দেখ পক্মাবতীর 
আগাস। সমীয় সঞ্চায় নাহি পক্ষীর প্রকাশ ।” আলোয়াল-কৃত গল্পাবতী |. 
1 খরা,যৌত্র বধা।-_খমা,_-“ললোষ্টে খরা, আবাট়ে ধারা, শশ্তেয় তার না সঙ ধরা 1 
8 সাদে, সঙ্কেত, 'দখীসব দেখাইয়া অনুলীর মানে" রাজেআদাসের শকুদ্তনা।... 
এ পাটের পা), খটবহ॥ পাটের পাহড়া' শষ প্রাচীন সাহিত্যে অনেক সকলেই 
গা হায-দিনে বা নাছি পির গাটের গাছড়া।” মং চ।গা ১*মোেফ। 
পাটের পাড় পৃষ্ঠে ঘন-উড়েবায়। | 
: খ়ার আচল নুটি পাঁঞ পড়ি বাক ।” জীকৃকবিজয়। 
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গন্ধষ্ট হইয়া রাজ] দিলেন সপ্তোক। ভি রি, 

রামায়ণ রচিতে করিল] অন্থরোধ 11 বাপ মায়ের আলীর্ধ্াদে, খু আনা! দান.) 
প্রসাদ পাইয়! বারি হইলাম সরে । | হাজার রচেশীত প্তবাও গান ||... 
অপূর্ব আরামে ধায় লোক আমা দেখিবান়ে ॥ | সাতকাও কথা হয় দেবের সৃজিত । | 
টদ্দনে ভূষিত আমি গৌক আনন্দিত। লোক বুঝাধার তরে কৃত্তিবাস পঙ্ডিতা। 
সবে বলে ধন্য ধনা ফুলিয়া পঞ্জিত || রমুবংশের কীর্তি কেবা বর্দিষারে পারে । 
মুসি মধ্যে যাখানি বান্মীকি মহামুমি। কৃ্তিবাম রচে গীত মরন্বতীয় বয়ে ।। 


সেই সময়ের কবির বিদ্যমরয্যাদার চিত্র কেমন সরল ও জীবস্ত! উহাতে 
সন্য-দাত যৃখি জাতির সৌরভ আছে। গুণান্বাদী গৌড়েরশ্বরের উৎসাহে 
কবির গর্বিত মস্তক নক্ষত্র-লোক স্পর্শ করিয়্াছিল। যেদিন রামায়ণ রচনার 
তাঁর কবি হস্তে লইলেন, সেই দিন বঙ্গতাষার শুভ দিন, তাহার নিজের গুভদিন) 
সে দিন তীহার শরীরে দিব্য লীবন্যের জ্যোতিঃ বাহির হইয়াছিল, তাই 
লোকবুন্দ চন্দন চচ্চিত” প্রতিভাপুর্ণ “ফুলিয়ার পণ্ডিতকে' দেখিয়া “অপুর্ব 
জ্ঞানে” ধন্য ধন্ত বলিয়াছিল। এই বর্ণনাটি সরঙ্গ ভাষায় অস্বিত প্রযুল্নতার 
এক খানি ছবি বিশেষ ! 

কিন্ত যে রচনা আমরা ক্ৃতিবাসী রচনা বলিয়া পাঠ করি, তাহাতে 
কত্তিবাস কতদূর বিদ্যমান, ইহা একটি যুগের সমস্যা; পরিষদ ইহার কিন্গপ 
মীমাংদা করিতে পারিবেন, বলিতে পারি না; কিন্তু আমার নিকট ক্ৃত্তিবাস 
নামধেয় কবি বর্তমান ছিলেল, একথা যেরূপ সত্য বলিয়া বোধ হয়, তাহার 
রচনার মন্পূরণ উদ্ধার করা অসস্তব, এই কথা ও তেমনি আর একটি সত্য 
বলিয়। বোধ হয়। কৃতিবাস শান্্জ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, তিনি রামায়ণ অনুবাদ 
করিতে ঘাইয়া বার্সাকির গ্রপ্ডি কেন অতিক্রম করিবেন, এ কথার উত্তর দেওয়া 
সহজ নহে। ত্রিপুরা, শ্রীহ্র, নোয়াখালী, প্রভৃতি স্থান হইতে যে সমস্ত 
'ত্তিবাসী রামায়ণ পাইতেছি তাহাতে কীরবাহ, তরণীসেন, গ্রতৃতির 
ুদ্ধ। রাক্ষমগণ কর্তৃক যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীরামচন্দ্রের স্তব। ও শ্রীরামের চণ্ডী- 
পুজা, এই সমস্ত মূলগ্রস্থবহিভূর্তি বিষয় দৃষ্ট হয় না। সে গুলি কতকাংশে, 
বান্মীকির গ্রতিভা-বজ্র-বিদ্ধ পথে বঙ্গীয় কবির শূত্র নিক্রমণ বলা যাইতে পারে। 
তবে কোন গুলি খাটি, ও দেশের না এ দেশের? কৃতিবাসী. রামায়ণ ধে, 
পূর্্ঘ ব্জ পৌছিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বটতলার রামায়ণের 
সঙ্গে পূর্ববঙ্গে প্রাপ্ত পূথির ভাব ও ভাষা অনেক স্থলে ছত্রে ছত্ে রক্য 
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হইতেছে) আমর! ' ভূমিতে গড়ি রাদা কনে ছটফট | শীষকরি রধুমাধ গেলেন নিকট 
(পরিষদে পি) ও *বরিধা গোত্যাই গেল শরত প্রযেশ। রাম বোলেন না হইল 
সীতায় উদ্দেশ ” (পরিষদে পুথি »* পত্র) প্রভৃতি অনেক শুলেই বছ ছত্ 
পর্ধ্যন্ত অস্থমরণ করিয়া! দেখিয়াছি, সেই সব পথিতে ও বটতলার মুদ্রিত 
রামায়ণে একই কবির হন্ত-গন্ধ অনুভব করা যায়। “*খুল্তাত পড়িল ছুই, 
তিন সহৌদর়। রুধিল অতিকা বীয় ঘমেয় দোসর ||” (পরিষদে পুথি ২২৭ প্জ) 
ও প্রায় একক্সপ। কিত্তু বটতলার পুস্তকে এই ছুই ছত্রের পরে 
“তিস্তা করি মদে মনে ধলিছে তথন। ভ্ত্রীয়ণে স্থামে ঠেও কৌশল্লা নঙ্দন || গাবণ- 
সপ্তাম হলি দর নাঁ করিযে। দয়ায় রাম নামে কলক্ষ রহিষে।” আছে, এই ব্ূপ 
রাক্ষমী বৈধ্বী ভক্তির খোজ পুর্ব বঙ্গের হস্ত লিখিত পুস্তকে পাওয়! 
যায় মা। এম্নপ হইল কেন? হ্মধুর তরনীসেনের বধোপাখ্যান, 
রাম “কমল-আথখির + কমলাক্ষ দ্বারা হারানো নীলোৎপলের হল পূর্ণ 
করিয়া চত্তী-পুজার উদ্যোগ এই সব সুদ স্থান পুর্ব বঙ্গের পুথিগুলিতে 
পরিত্যক্ত হইল কেন? আমার মনে একটি গর্ভীর সদেহ আছে; শান্ত 
ও বৈষ্ণবের দ্বদ্ধ বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টি সাধনে নানারূপে কার্ধ্যকরী হইয়াছে। 
বৈষ্ণব-গণ রাক্ষলদিগের দ্বারা প্রীরামের স্ভব গাঁন করাইয়াছেন, ক্ষে৫্ 
মিটাইতে শীক্তগণ শ্রীরামকে দিয়া চণতী-পৃজা করাইয্াছেন; এই দুই 
দলের চেষ্টায় মূল অনুবাদ বর্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে। ইহাকে 
ঠিক বিকৃতি বলা! ঘায় না যদি ও রাক্ষস বিরবাহর শ্রীরামচন্ত্রকে 
াক্ষমবিনাশফায়ী তৃষনমোহন”' বলাতে রাক্ষপী বিধ্যবনথীর বি্ব্ধ ভাব ৃষ্ট হয়, 
তথাপি বোধ হয় এই রচনা তাৎকালিক বঙ্গীয় জীবনের মূল নীতি 
উলজ্ৰণ করে নাই! বৈষ্ণবীর নীতি বঙ্গের সমাজের অতাস্তরে কার্ধ্য-করী 
হইয়াছিল এই বৈষ্ণবীর নীতি দ্বারাই রামায়ণ ও মহাভারতের অম্থ্বাদ 
7424৫ 
 * পরিষদের অন্ত আমি ঘে পন ত্রিপুরা হইতে খরিদ করিয়া গয়াছি, সে রামায়ণ 
র্যা গু প্রীমাপিক হিয়া গণ্য হইতে পারে না? উহা নিযপ্রেণীর লোকের হাতের লেখা; ও 
অনেক স্থল পাঠবিক্ৃতিপূণ, কিন্ত এক্ুলে ধে সব মত লিপিবদ্ধ করিঙ্লাম তাহা শুধু পরিষদের 
নথ অবলম্বন করিয়া নহে, পূর্ব বন্ধে ধে ১২1১৪ খান রামায়পের হন্তলিথিত প্রাচীন বই 
জপ তাহার নই তামার লক্ষা।: আলোচনার সুবিধার জন পরি ডি না 
করিলাম । ন্‌ | 
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সম্পূর্ণ রূপে শাসিত। এ গমস্ত পরবর্তী যোজনা কি না, বলিতে পারি না 
কিন্তু বঙ্গীয় প্রকৃতি উলজ্যিত হয় মাই বরং তদঙকচুলে ভইয়াছে, এই অস্ত 
যোজনা! হইলে ও উহ! বিক্কৃতি মহে। ত্রিপুরা। মৌয়াখালী ইত্যাদি 
স্থানের লোকগণ যে মমলগ্রন্থ জী করিয়াছে, যোধ হম না। নে সব 
দেশে ভারত উত্তরের বিদ্যা্ুন্দর, টঠতম্য চরিতাঘূত ইত্যাদি গ্রন্থ পাওয়া 
যাইতেছে, তাহাতে বিশেষ কোন স্বপ বিরুতি দৃষ্ট হয় না) শুধু ' লাফ” স্থলে 
কাল, 'মা+ স্থলে “মাও' প্রভৃতি পূর্ববঙ্গের শক গুলির দিগে রুচি প্রবল 
ৃষ্ট হয়; পরিবর্তন এইরূপ শবে, কিন্তু বিয়গত পরিবর্তন ত দেখা বায় না। 
তবে এক ক্কপ্তিবাঁস পুর্ব ও পশ্চিমে ছুই পে উদয় হইলেন কেন? 
যদি প্রকৃত পক্ষেই পুর্বোস্ত উপাখ্যানগুলি যোজনা হইয়া থাকে, তবে 
কি সে অংশ গুলি এখন রামায়ণ হইতে কর্তন করিতে পারি? তরনীর 
কাটামুণ্ড “রাম রাম ' বলিয়া শ্রীরামের পদস্পর্শ করিয়াছিল, এই ভক্তির 
কথাই আমাদের প্রিক্ট ; আমরা রাক্ষমী বিভীষিকা হইতে রাক্ষসী বৈষ্ণব- 
ভাবেরই বেশী পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছি, দে গুলি ছাড়িয়া দিলে বঙ্গীয় 
রামায়ণে কি পড়িব? আমরা একখানা অতি প্রাচীন হস্ত লিখিত 
কৃত্তিবাসী রামায়ণে এইরূপ হ্থচনা পাইয়াছি,__ 

“বাম্সিকী বলিলা গৌসাস্রি তুমি অন্তর্ধামি। সর্ব হলক্ষণ যাঁর হয় অধিষ্ঠান | 

তৌমা ঠাঞ্চি কিছু কথা জিষ্ঠইীসিব আমি || | হিংসার ঈষং নাই, চর হুর্যোর সমান || 


কোন মহাপুরুষ হয় সংসারের সার। ইন্জ ধম বায়ু বরুণ সেই বলবাঁন। 
সতাবাদী জিতে্জয় ধর্্থ অবতার || ব্রিভৃবনে নাই কেহ তাহার সমান ||” 
সংসারের সাধু প্রিয় জগতের হিত 4 ইত্যাদি,--বে, গ, পু'ধি ৪ পত্র। 


যার ক্রোধে দেবগগ শতেক বেভিত || ্‌ 

বিক্রপূর হইতে প্রাপ্ত একখানা প্রাচীন পথির প্রারস্ত ও এইকূপ 
ুষ্ট হয়-ইহা অনেকটা মূলের মতি। যাহাহউক, ব্রিপুরা, শ্রীহট, 
নোয়াখালী প্রভৃতি স্থলের কতিপয় হস্ত-লিখিত পঁধির উপর নির্ভর করিয়া 
আমর রাষায়ণসন্বন্ধে জটিল সমস্যার মীমাংশা করিতে সাহসী নহি। 
ধঁ সব উপাখ্যান, বাদ দিলে অবশিষ্ট যে অংশ থাকে তাহা ও রামায়ণের 
ঠিক অনুবাদ বলা ধায় না। ফটোগ্রাফে যেমন প্রক্কৃতির চিত্রালেখ্য 
্ব্লা়তনে অথচ যথার্থ রূপে প্রতিবিদ্ষিত ইয়, কৃতিবাসী-মুকুরে বান্মীবি 

[ ১৩ ] ৃ রর চট 
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রামায়ণ সেইরূপ প্রতিবিদ্বিত হঁয় নাই) মুল পাঠ করিলে দেখা যায়, 
শ্রীরামচন্ত্র দেবতা! নহেন-দেবোপম ? মানুষী শক্তি ও বীর্য্যবত্বার আতিশয্যে 
তাহাকে ক্ষণে ক্ষণে দেব ৰলিয়া ভ্রম হয়, এই মাত্র। কৃত্বীবাসী রামায়ণের 
রাম নৈবিদ্যাহারী গড়া-পুতুল, তুলসী চন্দানে লিপ্ত বিগ্রহ। তিনি কোমল 
কর-পল্পবের ইঙ্গিতে স্থষ্টি স্থিতি সংহার করিতে পারেন, তিনি 
বংশীধারীর ভ্রাতা, প্রেমাশ্র পূর্ণ-চক্ষু; ভক্তের চক্ষে জল দেখিলে 
যৌজিত শরটি তৃণীরে রাখিয়! কীদিয়া৷ ফেলেন। মূলে আছে, কৌস্শব্যা 
বনগত পুত্রকে স্মরণ করিয়। হ্মন্ত্রের নিকট বলিতেছেন,-রাম পৃষ্পবৎ কোমল 
উপাধানে শির রক্ষা করিয়! নিদ্রা হুখ উপভোগ করিত, এখন স্বীয় বন্জবৎ কঠিন ভুজে শির রঙ্গ 
করিয়া কিরপে শন করিবে? রামের চিত্র পাছে কঠোর হয়, এই ভয়ে কৃতিবাস 
বন্জবৎ কঠিন ভূজের কথ! উল্লেখ করেন নাই। কি ভীক, গ্রক্কৃতই যদি 
রামের ভূজ কোমল কিশলয়োপম হইত, ও “ চাঁপা নাগেশ্বর দিয়! রামের 
চূড়া বাধা ”* থাকিত, তখে কি রাবণ বধ হইত, না এখনকার এতি- 
হাসিকদ্দিগের মতানুসারে, আর্ধ্য-ভুজ বলে দাক্ষিণাত্য বিজয় হইত। 
শৌর্ষ্যই পুরুষের সৌনারধ্, কমনীয়তা নছে। মূল রাঁমায়ণে রামের ভয়াবহ 
মৃত্তি দেখিয়! মারিচ রাক্ষস বলিয়াঁছিল,--“বৃক্ষে বক্ষে আমি করাল রামমুনতি 
দর্শন করি, ধনুল্পাণী রামমূর্তি ছায়ার ন্যায় কানের সর্বত্র দর্শন করিয়া নির্জনে চমকিত হই।" 
যখ্খন গাগদনাদী গোঁদাবরীতীরে কদঘ্। অশোক, কণিকার বুক্ষকে শোকে 
রকেক্ষণ বিরঙ্থী ভ্রীরামচন্ত্র বার্তা জিজ্ঞাসা করিয়। উত্তর পান নাই, 
পথে রক্তুবিন্দু ও রাক্ষসের পদাস্ক দর্শন করিয়! রাক্ষল কর্তৃক সীতা! বধ 
আশঙ্কা করিলেন, তখন বিরাট ধনুতে জ্যা আরোপন করিয়া জরা, ব্যাঁধি 
কি মৃত্যুর স্তায় করাল বেশে প্রন্কতিকে সংহার করিতে সমুদ্যত হইলেন, 
ত্রিপুৰীস্তক হরের গ্ভায় কি বুখীস্তকাঁরী কালের স্তায় শ্রীরামচজ্দ্রের সেই 
চিত্র অতি ভীষণ! দে সব কথা প্রলাপ হউক, কিন্ত কি ভয়ঙ্কর ও সুন্দর ! 
মেই ক্রোধে ভারী রাক্ষস সংহারের ছানা! পড়িয়াছে। কৃতিবাদী রামায়ণে 
এই স্ব ছবির যথাযথ প্রত্তিক্কতি উঠে নাই। যে আনন্দে প্রক্কতির 
মাধুরী মূলে প্রতিবিশ্বিত। পন্প-সম্পীড়িত পম্পাবারি, কান্তোপতুক্তা 
অলন- গাঁমিপী রমবীর ভায় র্ষাক্ষয়ে নদীর ধীর মন্থ্গীতি, শুল্গধারী কুচ্ানের 


১ আসিল 


৯ লঙ্কা, বিজি কর্তৃক দাযামূও নির্সাণ দেখ। 





৬ষ্ঠ অ০।1] প্রথমভাগ 1 ৭৫ 
ন্যায় বালেনুশীর্ষ মেঘেরপট, হস্তি কর্তৃক পল্মবনে. উপগীত প্লোক, এই 
নানাবিধ গ্রফুল্লতার উন্ত্যাদকর ছবি, কৃত্তিবাদী অন্বাঁদে প্রতিবিদ্বিত হয় 
নাই। কিস্তু রাম ও লক্ষণের সৌহার্দ্য, কৌশল্যার শোক; সীতার | ক্ষান্রেয় 
তেজ ও ব্রহ্মচর্ধ্য নহে) গৃহস্থবধূর ন্যায় ত্রীড়ীনত মাধুরী, -বৌধ হয় 
মূলাপেক্ষা অনুবাদে আরও. সুন্দর হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত যদি পশ্চিম-বঙ্গ-গচ- 
লিত রামায়ণের পাঠই ঠিক হইয়া থাকে, তবে একটি অভিনব বস্ত 
কৃত্তিবাসী রামায়ণে পাই,তাহা রামচন্দ্রের বৈষ্থবীয় কোঁমলতী-_ভক্কের 
জন্য করুণ । ইহা! খুষ্টায় কোমলত! হইতে ও স্থন্দর ; ইহার ছাঁয়। রামায়ণ, 
কিন্তু পূর্ণতা বৈষ্বীয় পদাবলীতে । 

বাঙ্গালীর নিজভাব দ্বারা ঈষৎ পরিৰর্তিত ও নবরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে 
রামায়ণ' বঙ্গীয় গৃহস্থের এত আদরের বস্ত হইয়াছে। যিত-ব্যয়ী 
বণিক ক্ষুদ্র দীপাধার অকাতরে তৈল-পুর্ণ করিয়া যে গীতি অর্দরাত্র 
জাগিয়। পাঠ করে, তাঁহা এখন ও আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিয়া কোমল 
করে; সেই গীতি আমাদের শৈশবের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত। উহার অপরি- 
্রূট মাধুরধ্য গুধু শৈশবের কথা নহে, কত যুগ বুগাস্তরের কথা! শ্মরণ 
করাইয় দেয়। 

ইদানীং কৃত্তিবাসী রামায়ণের পাঠবিকৃতির দৌয়ে দোষী টি 
করিয়া করিয়া জয়গোপার্পতর্কালঙ্কারের শ্মশানের ছাই কুড়াইয়! ফাসির 
ব্যবস্থা হইতেছে। কিন্তু ধাহার| উক্ত তর্কলঙ্কারের বিরোধী, তীহাদের 
নিকট এই বক্তব্য, যদ্দি তাহারা, প্রাচীন বঙ্গীয় পুঁথির আলোচন। করিয়। 
থাকেন, তবে দেঁখিবেন্দ পুস্তকের হস্তলিপি যত প্রাচীন, ভাষা! ও 
সেই অনুসারে জটিল ও প্রাচীন; পরবর্তী পুথি গুলির ভাষা ক্রমশঃ 
সহজ দুষ্ট হয় ।* এক জয়গোপালের উপর' তুদ্ধ হইলে কি হইবে? কত জয়- 
গোপাল বঙ্গীয় রাঁমায়ণের বিকৃতিসাঁধনে সহায়ত। করিয়াছেন, তাহার অবধি 
নাই। প্রাচীন অপ্রচলিতশববহল কান পুথি উদ্ধার করিয়া চালাইতে চেষ্টা 
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৭ ধা ও সাহিত্য । [৬ষ্ঠ অ০। 
এলউিলিস্িলটটলল)লুদুর্লল্ল লা ু্ল্্্্্ললললললললললল্ 
করিলে, তাহ! দেশী আপামর সাথারণ পড়িবে কি? প্রত্বতত্ববিৎগণের সস্তোয় 
অর্থকরী নহে? 2 

ত্বামার বিবেচনায় বন্বীর খু গনি ধর পরিবর্তন রজাগপই 
পরিতাপের বিষয্ নাই। এইরূপ মুগে যুগে সময় উ্পযোগীতাবে তাষার 
একটুক্ধু একটুকু মংস্কার ₹ওয়াতেই ৫০ বৎসরের অধিক কালের রচিত 
রামাযগর এখন পর্্যস্ত ও এ্যদশে এত্দুর প্রচলিত আছে। ইংরেজী 
চছারের গীতি কত্ত জনে পড়ে? 

_ ক্ষিন্ মূল. রামায়ণ নানা কারণেই উদ্ধার কর! আবস্ক। রানি 
শবের মনোহারীত্বে অভ্যস্ত বহুসংখ্যক লোকের শ্রুতি মূল রামায়ণ শ্রবণে সুখী 
ছইবে কি না বল! যায় না। তথাপি আমাদের লাহিত্যের আদি-গৌরর 
কৃত্িবাকে সমুচিতরূপে অধিষ্ঠিত দেখিবার বাধন! কাহার না হয়? 

- আমরা যে সব রচনা রুত্তিবামের লিখিত বলিয়! প্রাটীন কবির কবিত্ব 
গৌরবের বড়াই করিয়া! থাকি, সেই প্রশংসার পুষ্প ও বিষপত্র হয়তঃ এই 
জয়নগোপা কি পূর্বাবস্তী কোন জয়্গোপাঁলের মন্তকে পড়িতেছে, কৃতিবাষ 
হয়তঃ তাহা পাষ্টলেন না। দৃষ্টান্ত স্থলে বলা যাইতে পারে,__স্কৃবিখ্যাত 
নিয়লিখিত পদগুলি আমরা কোন ও হস্তলিখিত পুঁথিতে পাই নাই, 


“গ্োষ্ঠাবরী শীরে আছে কষল কান । চন্ত্রকল? ব্রমে রা করিল। কি শ্রাস।। 
তথ! কি কমলযুধী করেন ভ্রমণ | রাঙ্ধাটাতাবদাগি হয়েছি আমি বটে । 
পল্পাঘয়! পদ্মমূখী সীতারে পাইয়। | _ রাজজলগ্দী আমার ছিলেন সম্গিকটে ||. 
রাখিলেন বুঝি পড্প বনে লুকাইয়া ।। আমার সে রাজলক্্ী হারালাম বনে। 
চির পিপাদিত করিয়া প্রয়াস কৈকয়ীর মনোতিষট সিদ্ধ এত দিনে || 


. ক্ামায়ণ ছিন্ন কতিবাঁস “যোগাধ্যার বন্দনা” ও দশবরামের যুদ্ধ নামক 
অপর ছুইথান! থকাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা এখন একরপ 
ষ্রাগ্য। 
বাদ-শাখা-__(খ) সন, কবীন্দ পরমেশ্বর, 
ও শ্ীকর নন্দী । 
খাট তিবারী রামায়ণ উদ্ধার করা সহজ নহে; নানা কবির হাতে 
র ছে। মুলের সঙ্গে এইসব উপকাব্য জড়াইয় 








৪] পরা. ৭ 

৪৪০ বৎনরের অধিক হইল . রামায়তণর অনুবাদ রচিত হইয়াছিল, 
তার ২০* বত্ময়ের কিছু অধিক হইল কাশীদাস মহাভারত অনুবাদ কয়েন) 
মধ্যবর্তী ৩০৬ বংষরের মধ্যে অন্ত কেহ মহাভারত প্রসঙ্গে হস্তক্ষেপ করেন 
নাই, একপ অন্থমান কর! অযৌক্তিক । এইজন্ত লুপ্ত মহাভারত-অন্ষাদ-কারক 
মহাজনগণের গ্বোঁজ করিতে প্রবৃত্ত হই। খের বিষয় বহকষ্টে পূর্বক 
হইতে অনেকগুলি প্রাচীন মহাভারতের পুঁথি ষংগ্রহ করিতে সক্ষম 
হইয়াছি। এই আবিষ্কারের গুরুত্ব পাঠকগণ নির্ণয় করিবেন, কিন্তু আমি 
কলম্বাসের মতই তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। ব্ুসংখ্যক অনুবাদকারীদিগের 
মধ্যে সঞ্জয়, কবীনত্রপরমেশ্বর ও রামেশ্বর নন্দীর রচিত মহাভারতগুলি 
সম্পূর্ণ পাওয়া গিয়াছে। আকাশের তারার স্তার অগণ্য মহাভারতের 
অংশরচকদিগের নাষয এখানে উল্লেখ করা নিশ্রোয়জম। অনুমান ও 
কল্পনার ছুরবিণ যোগে সেইসব কবি-নক্ষত্রগণ এসময় হইতে কত দূরবর্তী, 
সে প্রঙ্গের ও উত্তর দিতে এস্থলে চেষ্টা করিব না? 

কবীজ্ রচিত মহাভারত হুসেন লাহার সময় লিখিত হয়! সুতরাং 
৪০০ বৎসর পূর্বের অনুবাদ পাওয়া! গেঘা। এই মহাভারতের বিবরণ 
পরে দেওয়া যাইবে। ববীন্ত্র পরমেশ্বর তাহার মহাভারতে উন্লেখ 
করিয়াছেন ;-- 





নি ঞ্ 


“উযুত নায়ক মে যে নসরত খান। ূ 
রচাইল পাঞ্চালী যে গুণের দিদান ॥" কবীজ্, বে, গ, গুখি ৮৮ গত্র। 
এই ছুই ছত্র একবার ৬৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত কর! হইয়াছে। স্থৃতরাৎ কবীন্্ 
রচিত মহাভারত অপেক্ষা) প্রাচীন লুপ্ত মহাভারতের ও খোঁজ পাওয়া. 
গেল। কবীন্ত্র রচিত ভারতের ভাষার সঙ্গে কাণীদাসী' মহাভারতের 
ভাষার স্থলে স্থলে খুব বেশী সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়; কাশীদাস চট্টগ্রামের কবির 
ভাষা চুরি করিয়াছেন মন্ভব নহে; আর কধীন্্ের রচিত মহাভারতের 
বে ঘর প্রাচীন পুঁথি পাওয়! গিয়াছে। তাহার একথানি প্রায় ২৫০ বৎসরের 
প্রাচীন, স্থত্রাং তাহাও অবিষ্বান্ত নহে; তবে এইরূপ সারৃষ্ঠের কারণ 
কি? বোধ হয় কোনও নুগ্ত মহাক্পনের গৌরব উভয়েই অপহরণ করিয়া 
থাকিবেন। ৃ | 


৭৮ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । [৬ষ্ঠ অ্। 

কবীন্দ্র-রচিত মহাভারত হইতে আর এ্রকথান। অতি প্রাচীন মহাভারত 
পাওয়া গিয়াছে, তাহ! সঞ্জয়-বিরচিত। ইহার এরতিহাসিক কোন গোড়া 
পাওয়া গেল না; কিন্তু এই পুস্তক নানা কারণে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন 
বলিয়া বোধ হইতেছে । কবীন্ত্র-রচিত প্রাচীন পুথি যেখানেই পাওয। 
যাইতেছে, তৎসঙ্গে মৃল-পুঁথির হস্ত লিপি অপেক্ষা প্রাচীন হস্তাক্ষর যুক্ত 
ছুচারি খানা সঞ্জয় মহাভারতের পৃষ্ঠা ও সংলগ্ন দেখা গিয়াছে, সুতরাং 
সঞ্জয়ের মহাভারতের পরে কৰীন্দ্রের অনুবাদ প্রচলিত হইয়াছিল এরূপ 
অম্থমান করা যাইতে পারে। কবীন্ত্র রচিত ভারতের প্রচার গুধু 
কবির-নিবাম তৃমি “ফণী নদীর .নিকটবন্তী স্থলে; কিন্তু সপ্জয়-রচিত্ত 
মহাভারত বিক্রমপূর, শ্রীহট, ভ্রিপুর!, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি সর্ধ্- 
শ্লেই পাওয়া যাইতেছে সুতরাং এই গ্রন্থের প্রচার একরপ সমস্ত 
পূর্ব-বঙ্গময় বলা যাইতে পারে। সঞ্জয় রচিত ভারতের ভাব ও ভাষার 
বিকাশ কবীন্ত্রের ভারতে *দৃষ্ট হয়; যযাতি ও দেবযানির মিলন স্থলে 
সঞ্জয় এইমাত্র লিখিয়াছেন১-_ 








শদাবনাদাি ০ 








“ফলিত পুশ্পিত বন ব্স্ত সয়। কেহ মিষ্ট ফল খাএ, কেহ মধু পিএ । 
.. সদদাএ সুগন্ধী বায়ু মন্দ মন্দ বয়॥ শর্গিষটা, যে দেব্যালি চরণ সেবএ ॥'” 

বিচিত্র যে অলঙ্কার বিচিত্র তৃষণে। সঞ্জয়, বে, গ, ১১ পত্রে ।* 

কন্যা সব নানা রঙ্গ করে সেই বনে॥ ৬ 

কবীন্ত্র এই উপলক্ষে লিখিয়াছেন,_-. 


এ 


* বেঙ্গল ডি জন্য যে হস্ত লিগিত স্রয় গু'ধি খরিদ করিয়াছি, তাহার শেষ গন্ধ 
এইরপ;_ 

এই অ্টাশ ভারত পুস্তক প্রগোবিন্দরাম রায়ের একোন গতর অন সাতপত উননব্বই 
সমাত হইছে স্বজক্ষরমিদং প্রীঅনস্তরাম শর্াঃর ইহার দক্ষিণা জন্মাবধি সামাস্ততাক্রমে 
অরগঞ্রেপ্রতিপালা হৈ ম্রন্ধাহ হইয়া পুস্তক লিখিয়া দিলাম। নগদ দৃক্ষিণাহ পাইলাম তাঙ 
পর রোজকারহ বমর ধ্যাপিয়া পাইবারহ আজ্ঞ! হইল। শুভমন্ত শকাব্দ ১৬৩৬ মন ১১২৪ 
তারিখ ২৫শে ফার্কিক রোজ পতি স্বিভীয় প্রহর গতৈ সমাগু। মোক!ম ইলঞ্জাম 
লেখকের নিষধ গ্রাম।” | | 


৬ষ্ঠ অ*1] 


প্রথম ভাগ। 


৭৯ 





“একগিন দেবধানি। হৃদয়ে ইরিষ্তণি, 
শর্দি্! লইয়া রাজ হুড] 
খতুরাজ মধুমাস। ত্রীড়াখণ্ডে অভিলাষ, 
চলি আইল পুষ্পবন যথা 


নানা পুষ্প বিকাশিত, গন্ধে বন আমোদিত, 


কুহুমে নমিত হৈছে ডাল। 


কোঁকিলের মধুর ধ্বনি, শুনিতে বিদরে প্রাণী, 


সানন্দিত বন দেখি। মিলিয়৷ সকল সখি, 
ক্রীড়া তাতে করয় হরিষে । 

মলয় হ্ধীর বাও, 
প্রাণ মোহিত পুষ্পবাসে ॥ 

হেন সময় যাতি। বিধাতা নির্বদ্ধ গতি, 
মূগয়! কারণে সেই বনে । 


শয়ন করিয়া আছে, 
ধীরে ধীরে বহে গাঁও, 


শর্শিঠা। চাপে পাও, 


ভ্রমিয় কাননে চাঞ মৃগ কোথ! নাহি পাঁঞ, 
কন্ত| সব দেখি বিদামানে ॥ . 
তার মধ্যে এই কন্যা, রূপে গুণে অতি ধস্থা, 
জিনি রূপে রস্তা উর্বশী। | 
অধরে বীধূলি জোতি, দশন মুকুতী! পাতি, 
ব্দন জ্বলয়ে যেন শখী || 
নয়ন কটাক্ষ শরে, মুনি জন ষন হরে, 
জযুগে কাম ধনু ধারা। 


চারিভিতে সহচরী, বসি আছে সারি সারি, 
রোহিগী বেষ্টিত যেন তারা ॥ 
রতি কাম অভিলাঁঘে, 
বিচিত্র পাতিয়া নানা ফুল । 
কোন সথি করে বাও, 
কোন সখী যোগায় তাঁন্বুল ৫" 
কবীর, হন্তলিখিত পু'ঘি। 


এইরূপ অনেক স্থলেই কবীন্ত্র সপ্তয়ের উপর তুলি ধরিয়া চিত্রগুলি 


বিকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । 


শ্রীহরি যে স্থলে হ্বগ্রতিজ্ঞ। বিশ্থৃত 


হইয়া রোষক্ষিগ্ত গজেন্ত্রবৎ ভীম্মকে বধ করিতে সমরক্ষেত্রে অবতরণ 
করিয়াছিলেন,__কবীন্দ্রের বর্ণনা সে স্থলে বড় সুন্দর, কিন্তু সঞ্জয়-ভারতে 
এই শ্রুসঙ্গ এবং অনন্ত ্ন্দর আখ্যানের একবারে উদয় হয় নাই। 
সপ্তয় রচিত ভারতের বনপর্কে ১৪ পাতা, অনুশাসন পর্ষে ৩ পাতা মহাগ্রস্থা- 
নিকা পর্বে ৩ পাতা ও সৌব্থিক পর্ধে ৫ পাতা পাইলাম। সুতরাং প্রায় 
স্থলেই বৃদ্বান্ত অতি বংক্ষিগ। মহাভারত-প্রসঙ্গ যখন দেশে নূতন বস্ত ছিল, 
এইরূপ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সেই সময়েরই উপযোগী বলিয়া বোধ হয়। খাঁটি 
কত্তিবাদী রামায়ণের ন্যায় খাঁটি আগা গোড়া সঞ্জয়ের মহাভারত অতি হুর্ঘট | 
আমি একখান! মাত্র শ্রীযুক্ত বাবু অক্রুরচন্্র সেন মহাশয়ের নিকট 


দেখিয়াছি। 


সঞ্জয়-রচিত মহাভারত কাব্যের স্কন্ধে কত কৰি শাখা-কাব্যে উৎপত্তি 
করিয়াছেন, তাহার হয়ব] নাই। শকুস্তলা-উপাখ্যানটি রাজেন্দ দাম কৰি, 
উৎকৃষ্ট থণ্-কাব্যে পরিণত করিয়া! সঞ্জয় ভারতের অস্তবর্থী করিয়া দিয়া- 
ছেন ; গঙ্গাদাস সেন অশ্বমেদ পর্ঝটি সংযুক্ত করিয়াছেন; গোপীনাথ কৰি সোঁণ 


্ঠ 1 


৮৬ বাধা ও সাহিতয। 





পর্ধ মংলগ্ন বরিয়াছেন। তাহাদের বাক্যবিস্াশ উৎক রচনার নিপুৰতা 
উতর, 'ভাব মব-খুগের প্রভা ধারী) কত্ত সঞ্জয়ের রচমী অনাড়শ্বর। 
সংক্ষিপ্ত ও সরল। অথচ এই সমস্ত উপকরণ রাশি গ্রাস করিয়া সঞ্জয়-কৃত 
মহাভারত তালের বড়ার ন্তায় নামমাত্র তালের কীত্িই ঘোষন! 
করিতেছে । কোন কোন পুঁির অধিকভাগই অপর'পর কবির লিখিত; 
অপ গ্রন্থের নাম “লঞ্জয়কৃত' মহাভারত | নারায়ণদেব ও বিশয় গুপ্থের 
পদ্মপুরাণের অবস্থাও তাই। 

এই সংক্ষিপ্ত সরল বর্ণনাধুক্ত মহাভারতটির প্রতিপত্তি এতবেশী হইল 
কেন? কৰি ষষ্িবরের) তৎপুত্র গঙ্গাদাস সেনের, রাজচন্দ, দাসের উজ্জল 
পংক্কি নিচয্লের ঘশঃ সঞ্জয়*নামের আড়ালে পড়িল কেন? বোধ হয় সপ্ীয় 
প্রাচীনতম কীর্তি এই অক 

আমরা অঞ্জয়-রচিত ভারতের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে একটি বিশেষ প্রমাণ 
দেখিতেছি,-ষে স্থলেই সঞ্জয়ের ভণিতা। সেই স্থলেই লোক বুঝাইতে 
মঞ্য় ভারত অনুবাদ করিয়াছেন একথা লিখিত দেখিতেছি। মহাভারত 
অতি কঠিন, সঞ্জয় লোক ছিতসংকর্ে তাহা বাঙগল। ভাষার প্রচার 
করিতেছেন প্রতি. পত্রে এই কথা দৃষ্ট হয়) কয়েকটি স্থান ৪ 
করিতেছি ;-_ | 


ঈঙ্া হলএ ইহা. করিয়া জগ 1” ৫০ হপন্থ। 


“সঞ্জয় বোলেম্ত মহাভারতের সার। “'এমতে ভীরর্ত কথ কহিল সঞ্য়। 
পয়ার প্রবন্ধে কহে লোক বুধিবার ॥” গীত হেন গাছে লোকে মোহিত বয় ॥” 
সঞ্জয় বে গ, পুধি, ২* পত্র । ৫*৫ পত্র । 
সা কহিল কথা হুখে বুঝ লোকে ।” “কর্ণ অঙ্জন্র ধুদ্ধ সুলভ লোকএ। 
| ১৫৯ পত্র। | নাচিতে গাইতে মোস্ষ কহিল সঙ্জয় |” 
“বিরাটি গঞ্ধের্র কথা পরার প্রবন্ধে । ৫২৫ পত্র। 
ঈ্ঈর কহ কথা বুধহ সীদনে |” “একলক্ষ প্লৌক মহাভীরত ঈংহিতা। 
লিও, ১৭৭ পত্র। | কৃ ধ্ৈপায়ন বে? বাসের কবিতা €. 
শবিরাটি গর্বের কথা বানা রসময়। সাবধানে ধর্ম কথা বুঝাইবার তরে । | 
রা যার বাতির 1 সঞ্জয় কহিল কথ! মধুর গরারে।” ৪৪৬ পঞ্জ। 
রী ১৮২পত্র। | "অতি অন্ধকার যে মহাভারত সাগর। 
| মারতে কথ জি রাগে | পাঞ্চলী সপ্রয় তাকে করিল উদ্বল & 


৪৬২ পত্র। 


৬ঠ ০1]... গ্রথমভাগ ৮৯ 





স্কত্তিবাম ভি অস্ত কোন কবির তপ্তায় যারংবার এইকপ কথা নৃষ্ট 
হয় না মহাভারতের পূর্ববব্টী অনুবাদ থাকিলে এরূপ লেখা স্বাভাবিক 
হইত না। 

এই সঞ্জয় কে? তাহার কোন বিশেষ পরিচয় নাই, একবার ভাবিয়া 
ছিলাম বিছুর-পুত্র লঞ্জয়কেই কি আমরা কাব্য-প্রণেতা বলিয়া তুল করি- 
তেছি? ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সঞ্জয় যুদ্ধ বর্ণনা! করিতেছেন, স্ৃতরাং যুদ্ধ পর্ষ- 
গুলিতে সঞ্জয় কহিতেছেন, একথা মহাঁভারতমাত্রেই থাকিবেক। এই 
সঞ্জয় কি সেই সঞ্চয়? এই ভ্রম পাছে পাঠকের হয়, এই অন্ত সঞ্জয় কবি 


“ভারতের পুখা কর্গা নানী ররসসয় | “সঞ্জয়ের কথা শুনি, পর্জহের কথা পুনি, 
সঞ্জয় কহিল কথা৷ রচিল সপ্রীয় ।” শুনিলে আপদ ছৈতে তরি |” ৫৩৬ পৃঃ 


ধে,গ, পুথি ৫৭৭ পত্্র। | "প্রথম দিমের রণ ভীষ্ম পর্বব পেথা। 
এসপ্রয় কহিল কথা, রচিল সঞ্জয় ॥” ৫৮৭ পত্র।| সপ্লয় রচিয়া' কহে সঞ্জয়ের কথা ॥” ২৩৩ পৃঃ | 
স্থৃতরাং সঞ্জয় পৌরাণিক ভূত নহেন, একালেরই মানুষ; তাহার 
গরিচয়স্থলে বেঙ্গল গবর্ণমেপ্ট লাইব্রেরীর জন আমি যে পুথি খরি 
করিয়াছি, তন্মধ্যে এই ছুটি ছত্র পাওয়া যায়,__“ভরদ্ধাজ উত্তম বংশেতে থে 
ধন | সঙ্গয়ে ভারত কর্ণ কহিলেক মর্দন ।1” ৪৬৩ পত্র । যে বংশে ই হর্য, কৃতিবাস ও 
ভারতচন্দ্র, সঞ্জয় কি শ্বভাইজান্তি কবিগুণ-সম্পন্ন সেই প্রসিষ্ধ বংশের একজন ? 
সঞ্জয়ের কবিত্ব স্বাভাবিক, তাহাতে লিপিচাতুর্ধ্য নাই, বর্ণনা 
চাতুরধ্য নাই, অথচ তাহা একঘেয়ে নহে। পাঠক উচ্চ শিক্ষা 
অভিমান বিশ্বৃত হইয়া একবার ভাই বলিয়া নিয়শ্রেণীর লোকদিগকে 
ও যদি চিনিতে পারেন, তবে এই সব গ্রাম্য কবিতার সরল 
জীবস্ত চিত্র-পট আপর্মাকে ও জ্রীতি দান করিবে,-উহাতে একটুক্ু 
্রাম্য-সৌনরধ্ট আছে, গ্রাম্য লতা পুশ্পের গ্রাণ আছে, তাহা বড়ই মনোঁ- 
মগ্ধকর। এই কবিভা। যদিচ হৃদয়কে মেঘ-লোক পর্য্যস্ত পৌছায় মা সঙ, 
কিন্তু উহা পাঠে প্ররুতির সঙ্গে হৃদয়ের ছারানো বাধ ফিরিয়া! পাওয়া বায 
গজ মহাভারত সীই সাহিত্যা্যাস যুক্ধ জয়দেবপুরাধিপতি বাছুরের ব্য 
ও পূর্ববঙ্গের গৌরব প্রীযুক্ত কালীপ্রসদ ঘোষ মহাশগের যক্জে খুসি 
| ৯১ ] 





টি বঙগভাষা-ও সাহিত্য । 


[ষ্ঠ অৎ। 





হইবে ।' পাঠক গ্রাক্য .মনোরজ্দ চিন্রপট ঞ সৌন্দর্যের ছবি মুক্সিত পুস্তাবে 
দেখিবেন, জামরা নিয়ে ক্রোধের অভিনয়ের কিছু নয়ন উদ্ধৃত করিতেছি,_. 


ভ্রৌপদীর অপমান । 
গাজায় আছেশ পাই, ছঃশামন গেল ধাই, 
মাতে আগিল একেখরী ৷ 
একবস্ব রজন্যলা, ভ্রপদ-নন্দিনী বালা, 
রাহুএ ফেন চন্দ্র নিল হরি । 
মঙ্গ বোলে সভাঙজন। ধর্ঘুশান্ত্র অকারণ, 
উচিত ন! বোলে কোন জনা || 
কীদয়ে ছঙ্দযী রাম, রূপ গুণে অনুপম! 
| য়দে বহয়ে জলধায়! ৷ 


আগনে হবারিল পত্তি, মোছোর ঘে ফোম গতি। 


৷ উত্তর না দেও সঙাজন। 

স্রগদীয় বাকা শুনি, সডাসগ্গে ফাণাকাণি, 
| অস্যে অন্যে ঘুখ নিরীক্ষণ ॥ 

তাহ! দেখি কম্পয়ে যে বীর বৃকোদর । 
বন্্রসম গদা হস্তে, কদ্পে থর থর | 

খাউক সেবিয়া ধর্ম যুধিটির রাজা। 

কু যঙ মারি আজি ঘমে করো পুজা ॥ 
কোথা আহলে ধর কেবা তাহ! জানে । 
ধষ্কান ধর্ম সেষি রাজা পাইল ছুর্য্যোধনে ॥ 
কির যে অধর্থে আমি হরি পাশা খোরি। 
কিবা অধর্দে আনে ভ্ৌপদীর কেশ ধরি || 
কোন অধর্থ্ে বিবস্ত্র করয়ে রকন্বলা | 
কোন অর্শ সাতে কীদয়ে হল্রী বালা 
এই ছাখে জীষসেন কম্পয়েখ্বি্ণ। | 
খন্তরেতে দহাকোপ কম্পয়ে অর্জুন | 
মকুল সহদেখ কম্পয়ে শরীর । | 
তে ধরি মিষারদ করে মুিডিয ॥ রি 
টি অপরাধ, মোর ক্ষম ভা সব 1: 


আপন অর্ধ হই মজিবে পি ॥. . পা 





চপ পাকায় ভীম যেন কাল যম। 
০০০ যেন সর্পের বিক্রম || 
পরবে গ 2 


পিসি 


কণের যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন । 
তবে কর্ণ কটকের রঙ্গ বাড়াইতে | 
একে একে সমাইরে লাগিল পুছিতে। 
কে আজি অর্জুনে দেখাইতে পারে । 


 রত্বের শকট ভরি দিমু আজি ভায়ে || 


বসের সহিত দিমু ধেনু একশত । 

যে আঙ্জি অর্জনে দেখাইয়া দিব মোত || 
লেজ কালা ধোপ ঘোড়া! বহে যেই রখ । 
তাক দেই অঞ্জুনেরে যে দেখায় মোত || 
ছএ হস্তি দিমু শকট ভরিয়া! সোণা। 
তাক দিমু অর্জুনক দেখায় যেই জনা || 
গ্রাম তরুণী গীত বাদো যেপণ্তিতা। 
একশত সুন্দরী স্থবর্ণ অলঙ্কৃতা || 
তাক দেহ বর্ভু মোকে দেখায় অক্জুন। 
শতে শতে ঘোড়া রথ হস্তি যে স্বর্ণ || 
মবৎসা তরুণী ধেনু বর্ণ ভূষপ। 

তাক দেঁহে] যে আমারে দেখায় অঙ্জুন || 
শুভ্র ঘোড়া পঞ্চপত, গ্রাম একশত | 


তাহা দেঁহো যেই অঙ্জুন দেখাএ ঘোত || 


কাস্থেজিয়া ঘোড়া বহে সোখার রথখান । | 
তাক দেই অর্জুন দেখাএ আগুয়ান || | 
ছএ শত হ্তি যে হুবরণ বিভুষিত। 


| আাগর তীরেতে জম্ম বীর্যো হুসারিত || 
€. কটেজ ফের সভড .. 


উঠ অ+] 


শক রাজা এক খাম হুয়া তুষ্রিতে । 
মগধের এক শত দাসী দেই ভাতে 11” ৪ 
শৈলোর উত্তর । 
কোপ বাড়িবার শৈলা বলে আরবার। 
ফুটিলে অর্জুন বা না গর্ছিবে আর || 
বদ নাহিক কর্ণ তোম| কেহ দেখে । 
অগ্নিতে পতঙ্গ মরে তারে কেবা রাখে ॥ 
অজ্ঞান মায়ের কোলে থাকিতে ছাওয়ালে ! 
চন্ত্ ধরিবারে হাত বাড়াএ বুতুহুলে ॥ 
সেইমত কর্ণ ভূমি বোলরে দারুণ । 
রখ হৈতে গাড়িবারে চাহসি অর্জুন । 
চোকা ধার ত্রিশুলেতে ঘষ কেন গাও। | 
হরিণের ছায়ে যেন সিংহের বোলাও ॥ 
মৃত মাংস খাইয়া শৃগাল বড় স্থল। 


সিংছেরে ডাকএ সেই হইতে দির্ষুর ॥ 

সৃতপুত্রহৈয়া রাজপুত্রে ডাক কেনে । 

মশা হৈযা মনত হস্তি ডাক যুদ্ধে যেনে 

গর্বের কাল সাপ ঝোকাও কাটি দিয়! । 

সিংহকে ডাকছ তুমি শৃগাল হইয়া | 

মর্প যেন ধাইয়া যায় মারিতে গরাড়ক। 

সেইমত চাহ তুমি মারিতে অঞ্জুনক 1 

চক্র উদয় যেন সাগর অস্তর । 

বিনি নৌকাঁএ পার হৈতে চাহসি বর্ষদয় ॥ 

সেইমত কর্ণ তোমার বুঝি যে মন। 

মেঘ মধ শুণি যেন ভেকের গরম || 
সঞ্জয়, বে, গ পুথি, ৪৭৭. পানর! 


পসসপসপস্প 


কবীন্দু পরমেশ্বর ও স্ত্ীকর নন্দী । 

১৪৯৪ খুঃ অব হইতে ১৫২৫ থ্‌ঃ অব পর্য্স্ত স্াট হুসেন সাহ গৌড়- 
দেশ শাসন করেন? চৈতন্ত চরিতামূতে উ্লিখিত আছে হুসেন সাহ প্রথমে 
বুদ্ধি রায় নামক জনৈক হিদু জমিদারের ভূত্য ছিলেন, একদা পুকষরিযী 
খনন কার্ষেয নিযুক্ত হয় কর্তব্যে অমনোযোগী হওয়াতে বুদ্ধি রায় 
তাহাকে বেত্রাঘাত করেন। হুসেন সাহ উচ্চ কংশজীত ছিলেন, তিনি 
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৮৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । . [উষ্ণ 





রাজ পরকারে প্রবিষ্ট হইয় ক্রমে উজিরি পদ প্রাপ্ত হইলেন এবং শেষে 
১৪৯৪ খঃ অব্ধে সা সুজাফর সাহ নিহত হইলে গৌড়ের সত্সাটরূপে 
্রতিঠিত হন| মুমললমানী ইতিহাসে একথা বিস্তারিত ভাবে লেখা নাই 
বণিয়্া কেহ কেহ এবৃত্াত্ত অমূলক মনে করেন? ধৈষ্ণব ্রস্থকার সেই 
সময়ের লোক, তিনি হাওয়া হইতে এই গল্পের উদ্ভব করিম্মাছেন বলিয়া! 
বোধ হয় না) বরং ইতিহাম আলোচনায় একথা প্রামাণিক বলিয়াই বোধ 
হয় [* 

ধঙ্দিও প্রথমতঃ স্সেন সাহ উড়িম্যার দের দেবী ভগ্ন করিয়াছিলেন, 1 
তিনি পরে হিন্দুগণের প্রতি বিশেষ বদয় ও উদার ভাব অরলম্বন করিরা- 
ছিলেন, সন্দেহ নাই। চৈত্ভচরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবতে দৃষ্ট হয় তিনি 
চৈতত্ত-প্রভৃকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া শ্বীকার করিয়াছিলেন। একথার 
কিছু বাদ দিয়! বিশ্বাস করিতে গেলেও মানিতে হইবে, তিনি চৈতত্ত-প্রভুকে 
শ্রদ্ধা করিতেন। হুসেন সাহার সময় কামরূপ বিজিত হয়, চট্টগ্রামে মগগণ 
পরান্ত হয়, ত্রিপুরেশ্বর ও মুসলমান-ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। 
পৃথিবীর যে কোন সমাট বহু রাজ্য জয় করিয়া দীর্ঘকাল শান্তিতে রাজত 
উপভোগ করিয়াছেন, তাহারই অসিবল হইতে শ্রীত্তিবল বেশী প্রয়োগ 
করিতে হইয়াছে। যে গুণে আকবর ভারত-ইতিহাসের কে কণ্ঠহার 
ছই্য| রহিয়াছেন, সেই গুণে হুসেন সাহা বের” ইতিহাসের উজ্জল বদ 
বলিয়া গণ্য হইবেন। একাব্বরী মোহরের স্থান ছুসেমী মোহর ও 
লোক-গ্রীতির কল্পিত মুল্যে মুল্যবান। রাজকৃষ রি বাঙ্গালার ইতিহাসে 
লিখিয়াছেন,__ 

“ছমেন সাহার রাজত্বকালে এভদ্েশীয় ধনীগথ স্বর্ণপাত্র ব্যরহার করিতেন, এবং যিনি 
নিমস্ত্রিত সভার যত ব্ব্ণপাক্স দেখাইতে পারিতেন, তিনি তত মর্যাদা গাইতেন। 
গৌড় বা পাখুয়া প্রভৃতি স্থানে ঘে লকল সম্পূর্ণ বা ভশ্বা ঘটালিকা পরিলক্ষিত 
ছয় 839575055855558888485585078552 
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ৰা 1 পন হনব ইনার লাখ 
পর রি া্গিলেক দে বিশে. চৈ, তা অন্ত্যখ। 


উষ্ঠঅ+1] প্রথম ভাগ। ৮৫ 
টিটি জরি িটিটিবিটিনিউটাররউিরিউ নিউ 
পাওয়া যায়; বাস্তবিক তখন এদেশে স্থাপত্য নিদ্যার আশর্যারপ উন্নতি: হইয়াছিল, 
এবং গৌড়ে যেখানে সেখানে মৃত্তিকা খনন করিলে হেয়প রাশি রাশি ইষটক দৃষ্ট হয, 
তাহাতে অনুমান হয় থে নগরবাসী বহসংখ্যক ব্যক্তি ইষ্টক-নির্িত গৃহে বাস করিত, 
দেশে অনেক হিন্দু তুম্যাধিকারী ছিলেন্‌ এবং তাহাদের ক্ষমৃত। ও বিস্তর ছিল।” 
হুসেন সাহা বঙ্ক সাহিত্যের উতৎ্সাহ-বর্ধক ছিলেন; যে সভায় রূপ, 
সনাতন ও পুরন্বর খা সভাসদ ছিলেন, সে সভায় হিন্দু মুসলমান একক্র 
হইয়া হিন্দু শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন; মালাধর বসকে হুসেন সাহ 
«গুণরাজ্‌ খা উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন, বিজয় গুপ্ডের পন্নপুরাণে হুমেন 
সাহার প্রশংগ! বর্মিত হইয়াছে, হুসেন সাহার পুত্র নসরত সাহা 
“ভারত পাঞ্চানী” রচনা করাইয়াছিলেন, এসকল কথা একবার উল্লেখ 
করিয়ান্ি। পরাগলী মহাভারত ও ছুটি থার অশ্বমেধ-পর্কে পত্রে পত্রে 
হসেন সাহার প্রশংসা ও গুণবর্ণনা দৃষ্ট হয়। 

এই রাজসভা। হইতে ছুইজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা মগীরাজার সৈন্যদিগকে 
চট্টগ্রাম হইতে দুর করিতে প্রেরিত হইয়াছিলেন) একজন স্বয়ং 
রাজকুমার,_-ভাবী সম্রাট নসরত সাহা, অপর-_সেনাপতি পরাগল খা। 

ফণী নর্দীর (আধুনিক ফেণী) তীরে চট্টগ্রাম জোরওয়ারগঞ্জ থানার 
অধীন 'পরাগলপুরঁ এখন ও বর্তমান, 'পরাগলী দীঘি” অতি বৃহৎ এখন ও 
তাহার জল য্যবন্ধত হূযু; পরাগল খার প্রাসাদাবলী এখন রাশীক্কত ভগ্ন 
ই্টক-স্তপে পরিণত। ইহারা কেহই সেই মগী-সৈন্য-জয়ী সেনাপতির 
কাহিনী লোক স্মৃতিতে আনিতে গারে নাই, কিন্তু একখানি তুলট কাগজে 
লিখিত, কীট দংগ্াবিদ্ধ নুতাত্ুড়িত প্রাচীন পি লুপ ্বতির উদ্ধার 
করিয়াছে? সে পুথি খানি_ 

পরাগলী ভারত । 


| অথব! 
কবীন্দ্র পরমেশ্বর বিরচিত 
মহাভারত । 
এ 7 











০ কবীন্তর-রচিত ভারতের ১৭ ১৬৪৬ শকের হাতের লেখা পুথি খরি। কিয়া ০ 
গবরষেনের লাইব্রেরীতে দিছি, তাহ! ছাড়া আরো ছুইথান গু'খি গাইরাছি তাহার এক এরি, 
২** শর) আর একখান] আয়, ২৫* বৎসরের প্রাসীন। 





৮৬ 


ভাঁখা ও সাহিত্য । | [৬ষ্ঠ অ+? 


নুগতি হসেন সাহ হএ রহাযতি |. * | 'লঙ্বর পরাগল খান মহার্মতি। 





পঞ্চম পৌড়েতে যার পরম হখ্যাতি 8২]... 1 অুতর্ণ বসব পাইল আঙ বাযুশগতি || 
অস্ত্রশস্ত্র পন্ডিত মহিমা অপায়। 1 জন্বরী বিষয় পাই আইদস্ত চিক 1 -.. 
কলিকালে হরি যেন কৃ অবতার $. চাটিগ্রামে চলি গ্নেল হরফিত হৈয়া |) 
নূপতি হুসেন সাহ গৌড়ের ঈশ্ঘয। .  : পুত্র পৌঁঞ্জে রাজা করে খান মহামতি ) 
তান হক.দেনাপতি হয় লক্কর || পুরাণ শুপস্ত নিতি হরধিভ মতি || 


কবীন্ত্, বে, গ, পুথি ১ পত্র । 
পরাগল খর পিতার নাম রাস্তি খা ও পুত্রের নাম ছুটি খা, এই 
পু'থিতেই উল্লেখ আছে | ববীন্ত্ স্বীয় অনুগ্রাহক খা মহাশয়ের .. 
প্রতি পত্রে বর্ণনা! করিয়াছেন, সময়ে সময়ে উচ্ছলিত কৃতস্ততা.. রসে 
পয়ারের বাধ ছুটিয়৷ গিয়াছে, পদ কোথায় ঈাড়াইয়াছে দেখুন )-- 
*ক্জোণী কল্পতক ভ্রীমান দীন ছুর্গতি বারণ। 
ৃ পুখ্যকীর্ডি গুণান্বাদী গরাগল খান।” বেগ পুথি ৮৮ পত্র। 
পরাগলী মহাভারত প্রায়"১৭০০০ শ্লোকে পূর্ণ। এপুস্তক থানা উদ্ধার করা 
এবাস্ত আবহক ;  শুনিয়াছি পরাগল খার বংশ এখনও বর্তমান ও তাহারা 
অবস্থাপন্ন লোক। ইহা প্রথমতঃ তাহাদেরই কার্য্য। 
চট্টগ্রামের প্রাচীন ভাষা স্থলে স্থলে এত জটিল যে, গবেষণার দত্ত ভাঙ্গিয়া 
যায়, অর্থ পরিগ্রহ করা যায় না; সহনব স্থণ বাছিয়৷ করবীজ্রের কবিত্বের 


নমুনা দেখাইতেছি। রি 
জপ বিট নগরে আগমন। 

তার গাছে জৌপী সৈরীয়প ধরি | হক দেবীর তাকে সাদরে পু'ছিল |) 
অধিক মলিন বন্তে গেলা একেস্বরী || সত্য কহ আঙ্গাতে$) কপট পরিহরি । 

চুর হৈতে যার যেন ত্রসিত হয্িগী। 1 কিনাঁম তোদ্গার কহ কাহার বরমারী|। . : 
নগরের নারী সব পুছত্ত কাহিনী || : ছই উন গুর তোর অতি হুবলিত। 

হৌপদী বোবেন্ সৈরছী মোর নাম। নাভী গভীর তোর বাক্য সৃললিত || 
কলৌপদীর পরিচর্যা কৈলু অনুপাম ॥। | দশন ডালিম্ব বিজ্জুলি নয়ন। 
অনুর নারী বড উত্তর না পাইল। .£ জাজার মহিষী যেন সব সুলক্ষণ |. 


জমি” স্বাদে “আদি ও দি স্থানে “সি পূ বের প্রাচীন তাবত দিতেই 
রা? দি টি এনা হাটা পন গিনিতে ৪১8 এটার 
চর কালিতে 'আবি' 'ডুমি' রূপ পাইছি । 








উঠ কম].  শ্রথম ভাগ? 0 কষ 
বাগ বন্থা তুদ্ছি.কিরা নগুর দেবতা || শংখা চক্র গদ] পক্স এচারি করেত $, . . 
বিদ্যাধরী কিবা তুদ্দি কিন্নরী রোহিণী। শিরেতে বাদ্ধিছে চড়া মালতী মালাএ ।. .... 
অনুনুয় কিবা তুদ্ধি উর্বশী মানিনী || দেখিয়া মোহন বেশ পাপ দুরে যাএ।। ৪৪পজ। 
ইন্তের ই্সানী কিবা বরণের নারী! ভীন্ম পর্বের যুদ্ধে শ্রী ফের 
তোন্ধারূপ দেখি আদ্দি লইতে না পারি || । 
সুদেকার বচন যে শুনিআ তৎপর । ক্রোধ ॥ 
সেইখামে হৌপনীএ দিলেন উত্তর || দেখহ সাতাকি দু'রি চত্র লইন্ু হাতে । . 
আদি দেব কগ্ঠা নহি গন্ধের নারী । ভীম্ম প্রোগ কাটিয়া পাড়িমু রখ হৈতে || 
সহজে দৈরকধী আদি কেশ কর্থ করি ||. | হত পুত্র সব করিমু হার | 
মালিনী মোহোর নাম দ্রৌপদী ধরিল। টির নৃপতিক দিমু রাজাভার | 
তোন্দাকে সেবিতে মোর হৃদয় বাঞ্ছিল || এবলিয়া সাতাকীরে করি সম্বোধন । 
তেকারণে আইল হেথ| বিরাট নগর | রর লইল চর দেব জনার্দন || 
সতা কথা কৈল্ এহি 'তোদ্গার গোঁচর || রর সমান জ্রোতি সহস্র ব্সম। 
হদেষাএ বোলেন্ত গুনহ বর নারী। চারি পাশে ক্ষুর তেজ যেন কাল যম ।। 
মাথে করি তোঙ্ষীরে রাখিতে আদ্ি পারি || রথ হৈতে ফাল দিয়া চত্র লৈয়! হাতে । 
নারী সব তোন্গা দেখি পাসরিতে নারে। ভীম্মক মারিতে জাএ দেব জগন্নাথে || 
কেমত পুরুষ আছে ধৈর্য্য রাখিবারে || কৃষ্ণ অঙ্গে গীতবাঁদ শোঁভিছে তখন। ূ 
রাজাএ দেখিলে তোন্ষ! মজিবেক মন | বিবৃত সহিত যেন আকাশে শোতে ঘন || 
বল করি ধরিতে রাখিবে কো জন্,। দেখিয়া কল লোক বলিল তখন 
আপন কণ্টক আন্গি আপনে রোপিব 1 কৌরবের ক্ষয় আজি দেখিএ লক্ষণ | 
মৃত্ুঞ ধরিলে যেন বৃক্ষ আরোহিব || জর হের কা পতি ব্রতী 
কর্ষটীর গর্ভ যেন মৃতু কারণ । গজে প্র ধরিতে যেন জাএ মৃগপতি || 
তেমত দেখি আমি তোরে ধাণ 0৯ পন লা করে ভীত হাতে বশর 
.. কবীন্র বে.গ. পুঁধি ৫৭ পত্র। নির্ভএ বোলেম্ত তবে সংগ্রাম ভিতর || 
্রীহরির রূপ বর্ণ ্্ীযুত পরাগল খান পঞ্জিনী তান্কর। 
হায় বণ বন। কবীত্র কহতু কধ। শুন্য লক্ষর || ১৯৫পত্র। 
পরিধান গীতবর্ণ কুহ্ম বদন। 81 


. নবমেঘ শাম অন্জ কমল লেচন।। 





সি কব কৃ হপডিত জিন দি হাল থান মলের প্রায় অধর জারজ . 
করিয়াছেন. সেকারের অনুবাদ-এাসথের পুক্ষে ইহা কম: শবৌরবের. থা, নে). স্থান 






সান্কৃত উদ্ধত রিয়া বিশেষ: তুলনা করিতে গারিব না। যোগনায় বিরাট নগরে রা | 


৮. বঙ্গতাঁধ! ও সাহিত্য | জ্ অ1 





ই পপ পপ পপ 
শন 





পরাগল খাঁর মৃত্যুর পরে এপ চট বাধে সমরার্ট ছসের্ন সা 
সেনাপতির পদে বরণ বারেম। ঘট খার গৌরব ববীন্ত্র না করিয়া 
লিখিয়াছিলেন,_ 

“তনয় যে ছুটি খান পরম উদ্র্প । 

ফবীন্র পরমেশ্বর রচিল সকল |” বে,গ, পুধি ৮৮ পত্র 

ছুটি খা ও গিতার দৃষ্টাত্বানুসারে শ্রীকর নন্দীকে অশ্বমেদ পর্কের 

অনুবাদ করিতে আম্দেশ করেন; এই কবির কষ্পানা বৃষ্ষবাহী লতার ন্যায় 
আকাশ ছইতে ইচ্ছুক। ইনি স্বীয় প্রভুর মনস্তষ্ট কিরূপে করিতে হয় 
বিশেষরপে জানিতেন। কল্পনার তৈলাধার মুক্ত করিয়। ইনি ছুট খীর পদ 
সেবা করিয়াছেন। আমরা সাহিত্য পত্রিকায় * যাহা উদ্ধৃত বরিগাছিলাঙ্গ, 


সেই অংপ পুনঃ এস্থলে ও উদ্ধৃত করিতেছি, 

নসয়ত সাহু তাত অতি মহারাজা । তান এক সেনাপতি লক্কর চুটিখান। 
রামবৎ প্তা পালে সব গ্রাজী | * ত্রিপুরার উপরে করিল সন্মিধান || 
নৃপতি হুসেন সাহ হএ ক্ষিতিপতি। চাটিগ্রাম নগরের নিকট উত্তয়ে। 
সামদান ঈওভেদে পালে বহুমর্তী |) চন্রশেখর পর্বত কনপরে | 





স্রত উদ্ধৃত করিতেছি। ইহা জৈমিনি ভারত হইতে নহে। মুল ব্যাসের মহাভারত হইর্তে 
উদ্ধৃত হইল, পাঠক মিল্লাইয়| দখিষেদ ।-_ 
সদেষ্টোবার্ট। *্প্শ 
র্িত্বাং বাসরেরং বৈ সংশয়ে! মে ন বিদাতে | | রাজা বিরাট: হুপ্রোণি দৃষ্টা বপুরমামুষম্‌। 
ন চেদিজ্তি রাজ স্বাং গচ্ছেৎ, সর্ব চেতস| | ] বিহায় মাং বরারোহে বাং গচ্ছেৎসর্বেণ চেতস11 
মিছ়ে। রাজকুলে বাশ্চ বাশ্চেম! মম ফেস্সনি | | অধারোহেদ্‌ যা বুক্ষানবধামৈবাস্মনে| নরঃ । 
প্রযস্কান্থাং দিরীক্ষন্তে পু্াং নং কংন মোহয়েঃ | : রাজবেশ্মনি ভে শুতে অহিতং স্তান্তধা মম! 
ক্ষাংশ্াবস্থিতাম পন্ঠ বইমে মম যেস্সনি।  ; বখাচকর্কটকী গর্ভমাধধ্তে সৃত্যুমাত্বনঃ ॥ 
তে হপি স্বাং সনরমন্ীব পুঙীং নং কং ন মোহয়ে | ] তথাবিধমহং মন্ভে বাস্তব শুচিশ্থিতে (৮ 
* সাহিতা, অগ্রহায়ধ ১৩+১। . | 
1 নদরত সাহ চটগ্রামে আদিযাছিলেন তাই তাহার পিতা অপেক্ষা তিনি মেদেশে বেশী 
এবং সেই জন্য কষ পুত্রের নামে পিতার পরিচন দিতেছেন। . নসরত 
টি সাহিতোর উৎসাহ বর্ধক ছিলেন, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে? আমরা. 
কু প্দাবলীতে ও নসয়ত সাহার উল্লেখ ছেখিতে পাই “লে বে নদিযা সাহ জানে, যায়ে 
ইউ দন যানে (” (সাধনা শ্রাবণ ১৩০৭) ২৭২পৃং1) 













চায়লোল গিরি তার পৈত্রিক ধসতি।  সিপুল্স নৃগতি হার ভরে এড়ে দেশ 1 

বিধিএ নির্থিল তাক কি ফহিব অতি ।। পর্ববত গহ্বরে গিয়। করিত প্রবেশ 1২" 
চারি বর্ণ বলে লোক সেন! সন্নিহিত | 1 গজবাছি কর দিয়া করিল ঈম্মান। 
নানাগ্তণে প্রজা সব বঈয়ে তথাত || মহীধব মধ ভার পুরীয় নির্দাপ | 

কণী নামে নদীএ বেষ্টিত চারিধার | অপ্গীপি ভয় না দিল মহামতি । 

ূর্ববদিগে মহাগিরি পার নাহি তার 1 তথাপি আতঙ্কে বৈে ব্রিপুর নৃপতি | 
লশ্বর পরাগল খানের তনয় আপনে নৃপতি সম্ভপিয্াা বিশেষে । 

সমরে নির্ভএ ছুটিখান মহাশয় 11 হুখে বসে লঙ্কর আপনার দেশে 11 
আজানুলক্িত বাছ কমল লোচন'। দিনে দিনে বাড়ে তার রাজ যম্মান। 
বিলাস হৃদয়ে মত্ত গোত্র গমৰ 4 যাবত পৃথিবী ধাকে সম্তুতি তাহান || 
চতুঃষঠি কলা বসতি গুণের নিধি । প্ডিতে পঙ্ডিতে সভাথও মহামতি 
পৃথিবী বিখাত নে যে নির্্ইল বিধি |) একদিন বসিলেক বান্ধব সংহতি | 

দাত বলি কর্ণ সম অপার মহিম]। শুনস্ত ভারত তবে অতি পুণা কথা । 
শৌর্যো বীর্ঘো গাস্ীর্ঘো নাহিক উপমা ॥. | মহাষুনি জৈমিনি কহিল সংহিতা ॥ 
তাহান যত গুণ শুনিয়! নৃপতি। অশ্বমেধ কথা শুনি প্রসন্ন হাদয়। 
সাদিয়া আনিলেক কুতৃহল মতি || সভাখণ্ডে আদেশিল খান মহাশয় 11 
মুপতি অগ্রেত তার ধহুল সশ্বান। 1 দেশী তাষায় এছি কখ| রচিল পয়ার। 
ঘোটক শ্রসাদ পাইল ছুটি খান.11 . সঞ্চাযৌক কীর্তি গোর জগত সংসার 11 
লক্ষরী বিষয় পাইক্কা মহামতি 1  তাহান আদেশ মাল্য মস্তকে ধরিয়া । 
সামদান দও ভেদে পালে বনুক্জহ.4 শ্রীকরনন্দী কহিলেক পয়ার রচিয়! |! 


বরিপুরেশ্বরের বিরুদ্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, সে গুলি জুটি কলার পদে 
পৃপ্ঘ বিব্দলে অর্চনা । ইতিহাসজ্ঞ মাত্রেই ক্বীকার করিবেন এগুল! ঝুট 
ফুলের অঞ্জলি সে সময়ে তরিপুরেশ্বর মহারাজ ধন্তমাণিক্য ও তাহার 
সেনাপতি মহাবীর'চকচাগ রণক্ষেত্রে মুসলমানগ্রণকে দেখাইয়াছিলেন- ত্রিপুর 
পাহাড়ের তীব্র বাধ তাঁহারা সহ করিতে শক্ত। তথাপি আমর! কবির 
কল্পনাকে ধন্তবাদ দিব গণ ছবিই কবির তুলিতে সুনার 
হয়, চার্লসু সেকেখডের করি শ্থীয় প্রভুর নিকট আন্লান বদনে ঞকথ 
শ্বীকার করিয়াছিলেন । 

.. নন্দী রুহির কবিত্ একটু বঙ্গ মিশ্রিত হই মধ্যে মধ্যে বস 
মনোরম হইয়াছে, আমরা ভীম ও রুষ্ণের উতর প্রত্যুত্তর , উদ] 





৯ বঙ্গডাষ! ও মাহিত্য। [৬ষ্ঠ অ+ । 








হইলে রক এ প্রন্তাব অস্কমোদন করেন, নাই। নেকালি কুকির 
রি 


টনি ব 

হিড়িতব রাক্ষসী তারা বাহীর সহচর ॥ 
| ভীমের উত্র। 
কৃষের বটনে ভীম কুবিয়া বলিল। . তাহ হৈতে বছ ভয়ংকর বোলে আন্গি | 
মোকে মন্দ বল কৃষ্ণ নিজ ন! দেখিল। তন্গুফ কুমারী তোমায় ঘরে জাঙুবতী । 
তোঙ্ষার উদয়ে যত বসে ভ্রিতৃবন। তাহা হৈতে অধিক বোল হিড়িদ্বা যুবতী 
আন্ষায় উপরে কত অয় বাঞ্জন তুদ্ধি নারীজিৎ না হও জঙ্গি নারীজিং। 
সংসার উপালস্ত সব খাইলা তুক্গি। আপন নাঁ দেখিয়! মোক বল বিপরীত ॥” 


ভাষার জটিলতা হেতু উদ্ধৃত ছত্রগুলিতে তোত্লার রাগ মনে পড়ে। 
ফাঈীদাস এস্থল মস্থণ করিয়াছেন, কিন্ত ব্যন্গের তীক্ষত্ব হাস হইয়াছে। 

“ একথান। প্রাচীন রাগী ভারতে আমরা একস্বলে এইরূপ ভিত! 
পাইয়াছি_ 

“কহে কবি গঙ্গাননদী, লেখক গ্রীকর নন্দী” এই গঙ্গানন্দী আবার 
কে? শ্রীকর নন্দীই বা এস্থলে কবির আসন হইতে লেখকের আসনে 
নামিলেন ফেন? হম্তলিখিত প্রাচীন পুথির আলোচনায় নান রূপ জটিল 
প্রশ্নের উদয় হয়, অতীতের অন্ধকারে কল্পনার তীর নিক্ষেপ ভিন্ন অনেক 
সময়ই পথ পরিষ্কার করিবার অন্ত উপায় দেখা যাস । 

_ অপ্য়। কবীর, প্রীকর নন্দী ও পরবর্তী অনুবাদকারিগণের প্রায় ভাবতেই 
জৈথিনি সংহিত। দৃষ্টে অনুবাদ সঙ্কলন করিয়াছেন ব্যাসের সঙ্গে ইহাদের 
সম্টার্ক অতি অল্প, মধ্যে মধ্যে দোহাই আছে এই পর্যান্তা বঙ্গের 
যৃহসমীর-্পর্শ-ম্ুধে কি ব্যাস খষি নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন? নিধির 
প্রতি সকলের লক্ষ্য হইল কেন? | 

পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, ধাহার! হিন্দুধর্মের পুনরুখানকারী, লৈহিনি 
তীহাদের অগ্রনী; ভাহারই ধীষ্য ভট্ পাদ রাজা তুতম্বার সভার বৌদ্বকুল 
বিজয় করেন। শঙ্কর ইহাদের পরবর্তী। জৈমিনি ভারভ-্রস্থ সংক্ষিত 
রেন; যহাভারত শান্তকারদিগের মতে ছুত্তর ভবসাগর পার হইবার 
কার সরু, কিন্তু বাসের বিরাট সন্তরণ করা সহজ নহে) তাই 
উনি পহ্জ পথের আবিষ্কার করিয়া বার্ণবের বিপন্ন পথিকদিগকে- 
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ত্রাণ করিলেন। জৈমিনি-ভারত দেশময় *গ্চলিত হইয়াছিল; অনেক 
বাঙ্গলা প্রাচীন পুঁথিতে জৈমিনি-ভারতের উন্লেখ পাওয়। যা্। যথা চত্্ীৎ 
কাব্যে শ্রীমন্তের বিদ্যারস্তে,_ 
“জৈমিনি-তারত) হৃত, তবে পড়ে মেদ, 
নৈষধে কুমার সম্ভবে।* 


অনুবাদ-শাখা--€গ) মালাধর বহু । 


ফুলিন গ্রামের বস্ুবংশ বিশেষ গ্রতিপত্বিশালী ছিলেন, গ্রামখান্ি 
ছুর্দ-পুংরক্ষিত ছিল; এই পথের ফাত্রিগণ বস্থু মহাশয়দিগের নিকট হইভে 
ডুরি প্রাপ্ত না হইলে জগগ্নাথ্‌ তীর্থে যাইতে পাঁরিতেন না । মালাধর বন্থু ও 
হুসেন সাহান্ধ মন্ত্রী গোপীনাথ বস্থ (উপাধি গুরন্দর খা) এক সমগ্্ে 
লোক। বন্থু পরিবার বৈষ্ঞব-ধর্থ্বে বিশেষ আবস্থাবান ছিলেন; মালাধর 
বস্তুর পৌত্র বস্থুরামানন্দের নাম বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত। 

মালাধর বস্ আদি বস্থ হইতে অধস্তন ২৪শ পুরুষ; ইহার পিতার নাম 
তর্থীরধ বস্থু ও মাতার নাম ইন্দুবতী দাসী। 

মালাধর বন্ধু হুসেন দাহ হইতে “গুণরান্্ খা? উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, 
পূর্ধ্বে উল্লেখ করিয়াছি সেকালের উপাধিগুলি কিছু অন্ভূত রকমের 
ছিল; 'পুরন্দর খা', “গুধরাজ খা, এইসব রাঁজ-দত্ত খেলাৎ। আমরা 
একখান! প্রাচীন কৃত্তিবাসী রামাঁয়ণে কৃত্তিবাসকে “কবিত্ব-তৃষণ' উপাধি- 
বিশিষ্ট দেখিয়াছি, এই “কবিত্ব-ভূষণঠ কি রাজ-দন্ধ উপাধি অথব। পুথি 
লেখকের জাল প্রশংসাপত্র, স্থির করিতে পারিলাম ন!; যাহা হউক 
€গুণরাজ+ উপাধি দেশে প্রচলিত ছিল ; আমরা" ষঠীবর কবিকে ও «গুণরাজ, 
উপাধিঘুক্ত পাইয়াছি। টুলে পত্ডিতগণ দক্ষিণা হইয়া কাপাঁকে ও 
কমলাক্ষ নাম দিতে পারেন কিন্তু গৌড়ের সমাট নিগু একে গখরাজ উপাধি 
দেন নাই; বৈষ্কবোচিত বিনয় সহকারে মালাধর নিতকে 'নিওণ' অধম 
শ্রভৃতি সংজ্ঞায় জ্ঞাপন করিয়াছেন। | | 
.- ১৩৯৫ 'শকে (১৪৭৩ তৃ:) ষালাধর বন্থ ভাগবতের বক্ষানুবাক 
প্রবৃত্ত হন ও ৭ বৎসরে দশম ও একাদশ স্বন্ধের অন্থবাদ 


»পী তি 





করেন।* এই অসুবাদপ্রন্থের নাম 'জীকঞ-বিজয়'। কোন কোন প্রাচীন 
হ্তলিখিত পুঁথিতে গোবিন্দ-বিজঙ্গ নাম দৃষ্ট হয়) শেষ স্বদ্ধে শরীরের 
দেহ ত্যাগ বর্ধিত হইয়াছে, এইজন্তই বোধ হয় 'উরুষ্-বিজয়' নাম, দেওয়। 
হইয়াছে, প্রাচীনকালে মৃত্যু” বা যারা" এই ছুই অর্থে “বিজয়” শব্দ 
ব্যবহৃত হুইত। ভগবতী যেদিন পৃথিবী হইতে বৈলাম গমন করেন 
সেইদিন 'বিজয়ার দ্রিন+ নামে পরিচিত । 

্ীকৃষ্ঠবিজয়ের কবি সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ বুৎপন্ন ছিলেন মূল গ্রন্থের 
সঙ্গে শ্রীরুষ্-বিজয় মিলাইয়া দেখিলে অনুমিত হইবে, মালাধর বস্থ শুধু 
কথকদিগের মুখে শুনিয়া ভাগবত প্রণয়ন. করেন নাই, তিনি শ্বয়ং ভাগবত 
পাঠ করিয়াছিলেন । সেকালে ঠিক অন্ষয়ে অক্ষরে মিলাইয়া অনুবাদ 
করার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল না) ্রীকৃঞ্-বিজয়ঠ ও সপ অনুবাদ, 
নহে, তবে মূলের সঙ্গে কতকটা ভাষাগত সংশ্রব না আছে এমন নহে ঃ 
নিয়ে উদাহরধরূপে ছুইট অংশ উদ্ধত. করিতেছি। 

মূল হইতে অস্কুবাদি ১. 

(১) “কোন জ্ঠ বনেতেই প্রথম ভোজন করিষার মানসে প্রভাধে হরি গাত্্োথান 
করিলেন, এবং বংসপালক বয়ন্তদিগকে প্রবোধিত ১০/০0545 
বংম সকলকে অগ্রে করিয়া নির্গত হইলেন । 

কড্িপয় ধালক্ক বাদী বাদা করিতে কব্বিতে, কতকপ্ুর্ণ শৃর্ন বির হি 
কতিপয় অর্তক তৃজলহথ গাঁদ করিতে করিতে, জঙ্য বালকের! কোকিল.দক্ষে. কলরব করিতে 
করিতে খেলা করিতে জাগিল। অপর শিশুরা পক্ষীদিগের ছায়ায় ধাবন, হংরদিগের সহিত 
ঘন, বক গে উপবেশন, ও মুর সহ নৃতো প্রবৃত্ত হইল। আর কোন কোন বালক 
যনরশিশুদিগকে আ্্ণ করিতেলাখিল হিং ীম্তাগবত। টান ১ ধায় রা 

পরীর বিজ ১. টি 2 ৫ 
ধরতে এজাজন কি পি হাজাইা। । নো . 
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মণ নাই শকে অর জার | 
চতুর্দশ ছুই শকে হৈল সমাপন ।” শ্রীকৃষ্ণ বিশ্য়। 
" ঈতিত শ্রীৃষ্চবিজয ?োঙ্গার নিকট আপাততঃ নাই? পূর্বধধে প্রাপ্ত -প্রীয় 
একনি 














পাশ পিপিপি ও 


কখাতে কোকিল পক্ষীগণে নাদ করে। িজিতিচিজিানা 


তার সঙ্গে নাদ করে দেব গদাধরে । | কথা কথা গক্গীএ আকাশে উড়ি যাই। 

কথাতে মর্ট শিশু লাফ দেহি রঙ্ে। তার ছায়া সঙ্গে নাচে রামকাহাট ॥ | 

সেই মতে যায় কৃষ্ণ বালকের সঙ্গে ॥ কথা বা সুগন্ধি পুষ্প তুলিয়া মুরারি। 

কথাতে মযূর পক্ষী মধু নাদ করে। কত হদে মন্তকে শ্রবণ 2 ॥ 
মূল হইতে অনুবাদিত ১-- 


(২) কোন কোন গোপস্গন! গো দোহন করিতেছিল, তাল দোহন বিসর্জন টিন 
সমুতনৃক হইয়। গমন করিল। অন্তান্ত গোপী জন্ন পাকাসস্তর মহানসে রাখিয়া স্থালীস্ক জল 
নিঃসরণ করিতেছিল, সমুদয় বাথ নির্গম প্রতীক্ষা করিতে গারিল না। অপরাগ্জোপী গোধুষ 
কণান্ রন্ধন করিতেছিল, পক্ক অন্ন না নাবাইয়াই চলিল। কোন কোন গোপী গৃহে অল্নাদি 
পরিবেশন করিতেছিল, কেহ কেহ শিশুদিগকে ছুগ্ধ গান করাইতেছিল, অন্ত কয়েক জন 
পতি গুশ্রষায় রত ছিল, তাহারা তত্তৎ কর্ম তাগ করিয়া গেল। অন্য গোপান্গনাগণ ভোজন 
করিতেছিল, গীত শুনিবা মাত্র আহার তাঁগ করিয়া চলিল 1" ১০ম স্বন্ব। ২৯ অঃ। 

শ্রীক বিজয়ে,_ 


সবার হৃদয়ে কানু প্রযেশ করিয়া ! | কার্ধা হেতু কেহ কারে ডাকিবার যায়। 
বখদ্ারে গৌপীচিত্ত আদিল হরিয়া॥. | তৈল দেহি কোরুজম গরুজন গাএ 
ছাঁওয়ালের স্তম পান করে কোন জন। কেহ কেহ পরিবার জনের়ে প্রবোধে |. 
নিজপতি সঙ্গে কেহ করেছে শয়ন ॥ কেহ ছিল কার কার্য অনুয়োধে ॥ 

গাভী দোহায়েন্ত বেহ ঘুগ্ধ আবর্তন |. ' | হেনছি সময়ে বে শুনিল শ্রবণে। 

গুরুজন সখাধাদ করে কোই হেন চলিল গোপীক। সব ধে ছিল. যেমনে ॥ 
তোঁজন বয়এ কেহ করে জচিমন। এ. ২ শী | 
রন্ধনের উদ্যোগ করয়ে কোহু জন॥ 

আমরা বাছিয্। উঠাই লাই; মূলের সঙ্গে লট ৭ বেশ কা আছে, 

কেবল রাধিকার প্রসঙ্গ ভাগবত-বহিতূতি। 


এই কুমারী প্রথমতঃ ব্রক্মবৈবর্ত পুরাণ ও আর কয়েক খানা সংস্কৃতগ্রন্ 
আশ্রর করিয়া গুত দিনে আর্ধ্যাবর্ডের দেব-মওপে প্রাবেশ লাভ করিয়াছিলেন » 
চির-শদ্ধেয় দেব দেবীগণ, গ্রক্কতির এই আভরণ-হীন! নগ্গ সৌনদর্ঘযমীর 
আড়ালে পড়িয়া গেলেদ; স্দা-্চুত অনাস্রাত মালতী পুল্গের, সায় এই 
কুমারীকে পাইয়। কবি ও ভক্ত আনন্দিত হইল) চিরারাধ্য ছর্গা ও কান্ট 
উদ্দেশে আহত পু্পয়ালা শ্্রীরাধিকার কঠে দৌলাইয়। দিল। ব 1 
কুস্থস-সিংহাসনে। কুন পক্ছজ ও চদদনার্ত তুলপী-দলে সজ্জিত হইয়া 






[ষ্ঠ অএ। 
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কুমারী অধিঠিত হইলেন) প্রাচীন*বঙ্গীয় সাহিত্যের সার সৌনরধ্য-_-্রীরাধিকার 
চরণ কমলের স্থগন্ধি। রাই কানু নাম বক্গ-সাহিত্য হইতে বাঁদ দিলে এই 
দেশের অতীত ও ভাবী শত সহশ্র উৎকৃষ্ট গীতের শিরে বস্কাধাত কর হয়) 
এই দেশে সেই সব গীতের তুল্য মনোহারী কিছু হয় নাই। 

দানলীলা অধ্যায়ে কৰি মালাধর বস্থু এই নূতন সৌনর্ঘের রেখাপাত 
করিয়াছেন। ভাগবতের গোপীগণ ্রষ্ণকে দেবতা ভাবিয়া পুজা করিতেছে, 
তাহাদের প্রেম শ্রীকৃষ্ণের দেব শক্তিতে বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত, সুতরাং তাহ) 
কতকাংশে বিন্বপ়্ের উচ্ছাস ভিন্ন কি? কিস্তু তুল্য জান না হইলে বাছ 
জড়াইয়! আলিঙ্গন কর! যাঁয় না, হাত বাড়াইয় ফুল্প ফুলটি পদে রাখিয়া 
আস! যায় মান্। ভক্তের মত ভক্ত, হইলে, দেবতা ও ভক্তের আমন একখানে, 
কারণ ভক্ত ভিন্ন দেবতা কার্ঠ-পুলি মাত্র, চকোর এবং চক্রে প্রকৃত প্রেম 
হয় না; চণ্তীদাস বলিয়াছিলেন__ 

“কি ছার চকোর চাদ।__ছুহ' সম নহে ।” 

৷ ভাগবতের অসম্পূর্ণ অংশ মালাধর বন্থু এই স্থলে পুরণ করিয়াছেন। 
রা ও পার খণ্ডেঠ রাধিকা ও গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে কৌতুক করিতে 
ও তাহাকে মান ভরে গালিদিতে শিথিয়াছে; এখানে শ্রীুষ্ণ গীত ধরা 
পরিহিত বংশীধারী একটি প্রন্তর যৃত্তি নহেন;-_তিনি প্রেমিক শিরোমণি, 
চতুর শিরোমণি ; ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে ক্রৈর্ম দান করিয়া অনুগৃহীত 
করেন, শ্রীরষ্*-বিজয়ের নায়ক প্রেম দিয়! যেক্ষপ অনুগৃহীত করেন, শ্রেম 
পাইয়। ও সেইক্ধপ অন্থগৃহীত হন। | 

.. মবক্ষিণা পবনে নৌকা টলমল করিতেছে তখন,__ 
“কি হৈল কি হৈল বলি কাদে গোপ নারী ।” 
এ্রবং “কাধকে রুদাল করি হায় যুযায়ি।” রীরৃক্চ বিজয়। 

এরর পরে গোপীগণ কে এ শট হইতে উদ্ধার করিতে বলিতেছেন, 
যেযে বিচ ই এই সার রম /- রা 2৭ 

ক্যু যে গীতি বসন . কটিতে কন্ধণ দিগু যলে ফোছু জন। 
| কেহ বলে পরাইমু অমুলা রতন ॥ 
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কেহ বলে চূড়া বান্ায়িমু নানা ফুলে । ্‌ কেছু বলে রমিক হুজন বড় কাখ.। ঃ 
হাচি হহৃতর। কপূর তানুল দমে জোগাইৰ পান ।” 
প্রকৃক বিজয় । | 


কিন্ত প্রারুষ্ণ এসব কিছুই চান নাঁ। গোপীগ্রণের ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে, 
তাহার ও আশ! উচ্চ হইয়া! উঠিয়াছে-তিনি বলিলেন,_-প্রথমে মাগিএ 
আমি যৌবনের দান।” রাধিকা জুদ্ধা, তিনি এই অবনতি স্বীকার করিতে 
্রস্তত নহেন, তখন ছাসিয়া হাসিয়া__ . 
“কাণু বলে সত্য কহি বিনোদিণী রাই। 
নবীন কাওারী আমি নৌকা নাহি বাই &” শ্রীকৃষ্ণ বিজয়। 
এই খানে প্রাণের খেলা, রসের এই অপ্রন্থ,ট মাধুর্য যাহা পদকর্তাগণ 
রশ্ষট করিয়াছেন, ভালবাসার মাহাত্ব্যে আরাধ্য; ও আরাধকের এই গৃঢ় চিত্ত- 
ংযোগ ্ীষ্কবিজয়ে অভিনব বস্ত। তাই কাব্যের এই স্থানের মৌলিক 
রসধারায় অনুবাদের কুত্রিমতা নাই ; ভালবাসার শান্তর ভাগবতের পর ভ্ীকফ- 
বিজয়ে আর একটুকু অগ্রসর হইয়াছিল, স্বীকার করিতে হইবে। প্রীচৈতন্ত 
দেব যে সমস্ত ভাষা গ্রন্থ পাঠ ও কীর্তন করিয়া সুখী হইতেন শ্রীক-বিজয় 
তাহার অন্ততম। ০৮৪, 


পপি 


(ভী লৌকিক ধর্ম-শাখা। 

(ক)__লৌকিক ধর্শের উৎপত্তি। 
(খ)-াদ মদাগর, বেছুলা ও মনসা । 

(গ)-_কাণা হরিদত্, বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব ও কবি 

জনার্দিন প্রভৃতি । 

মনসা, মঙ্গলচণ্ডী, যঠী,. সত্যনারায়ণ, দক্ষিণের রায় ই হার! বাঙ্গার্নীর 
ঘরের দেবতা । বঙ্গভাষাই ইহাদের শাস্ত্র লিখিত) বঙ্গীয় গৃহস্থ বধূঙ্গপই 
ইহাদের পুক্ার উৎকৃষ্ট পুরোহিত, ই'হাদের ছড়া! .পোচালী . মুখস্থ কর 
গৃহস্থ বধৃগণের অবশ্য কর্তকধ্যর মধ্যে গণিত ছিল) ইহার! কেহ নণাবা 
কেহ মা়ান্তে খাট বাঙ্গালীর বরে এখনও পুজা "পাইয়া থাকেল 
আমর! পুর্কেই বলিয়াছি এইসব দেবতার ছড়া পাঁচালী প্রথমে নগণ) পে 









৬ 





তত 


গ্রধিত হইয়! কালদহকারৈ বুগে যুগে কবিগণের হ্তম্পর্শে বিশাল ককাব্যরূপে 
বিকাশ পাইয়াছে; ক্ষমভাপন্ন শেষ কবি বশের ভাগটা নিজেই সমস্ত 
একচেটিয়। করিয়া! লইয়াছেন। এইসব ছড়া পাচালী শিশুর ক্রীড়নকের 
টায় নগণ্য, কিন্তু এই উপকরণ রাশির আতন বৃদ্ধি করিয়া 
কবিগণ কিরূপে উৎকৃষ্ট কাব্য সি করিয়াছেন, মান্ষ-মন কিরূপে যুগ- 
ব্যাপী চেষ্টায় অতি স্থক্ম হইতে ক্রমে অতিবিশাল সৌনার্য্যের পট আয়ন্ত 
করিয়াছে, তাহা পাঠ করাতে কেবল কাব্যামোদীর পরিতৃপ্ধি ইইবে না, 
সাইকলজির পাঠক ও মনের গতি-বিধির একটি আশ্তর্যয ক্রম-বিকাশ 
লক্ষ্য করিয়া! নৰ শিক্ষা লাভ করিবেন। 

লৌকিক-দেবগণের পৃজ! প্রচলনের কারণ নির্ণয় করা কঠিন নহে। 
যেখানে আমর! দুর্ধল হইয়া পড়ি, সেইখানেই একটি ছুর্লের সহায় 
দেবতার আবশ্যক হয়। শিশুদিগকে রক্ষা করিবার জন্য চিন্তিত মাতা 
কি মাতামহীর ুর্বলতাস্বত্রে যী কল্পিত হইলেন | চগ্ডিকা ও হরি 
চির-্প্রসিত্ধ দেবতা) কিন্ত বিপর্দনিবারনার্থ ও আর্থিক অবস্থার উন্নতি-কল্ে 
এই ছুই দেবতা ঈষৎ নাম ও ভাব পরিবর্তন করিয়! ছুর্বলের সহায়রূপে 
উপনীত হইলেন; একজনের নাম হইল মঙ্গলচণ্ডী, আর একজনের নাম 
হইল সত্যনারায়ণ। এটস্ডী শুধু বিপদ ত্রাণ-কারিণী; ইনি বসস্তকালে 
শিবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে যে মধু-ুদ্তি ধাঁরণ স্প্ির্বাছিলেন, কিন্া যে বেশে 
বংসরান্তে পিত্রালয়ে আগমন করেন, এখানে সে বেশে আমেন নাই__ 
এখানে ইনি শুধু বিপদ-বারিপী। সত্য নারায়ণ ননীচোরা গোঁপাল হইতে 
পৃথক্‌ বন্ত) ইনি অর্থ সম্পদ দাতা, কুবের কি ম্যামন স্থানীয় 

ধ্গদেশ যখন নীল সমুদ্র-গর্ভে বিচ্ছিন্ন স্বীপ পুঞ্ধের সমাষ্ট ছিল এবং 
আর্ধ্যগণ যখন এই রাজ্যে প্রথম বমতি গুঁপন করেন, তখন সর্প ও 
্যাঙ্তের সক্ষে যুদ্ধ করিয়! ভীহাদের এই বনগ্রদেশ অধিকার করিতে 
হইয়াছিল) সিংহবাছর ছন্ম বৃঘ্াত্ত সন্বদ্ধে ফৌতুকাবহ গল্প ইতিহাসের 
পাঠক স্মবগ্ড আছেন। প্রার্ঠীন ঘ্গপাহিত্যে ব্যাঙাদির সঙ্গে যুদ্ধ অনেক 
লই ভৃষ্ট হয়। : কালকেতু শু লাউদেনের জঙ্কে ব্যান যুদ্ধ চত্তীকব্যি 
স্্ীধর্ণ মঙ্গলে পাইয়াছি, ক্ফযলামের রায়মঙ্দলে মোয়ামিগের জঙ্গে 
টি ভীষণ খ্যাত যুদ্ধ বৃত্তাত্ত বর্ণিতি আছে। এ্রইদব উপ্াধ্যান বর্ণিত 
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ব্যাপ্ত প্রভৃতি পশুর সঙ্গে মগুধোর আলাপ ব্যবহার বর্ধনায় ফবি-বরম। 
অনেক দুর গড়াইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু অসির সর্ধে শৃঙ্গ ও মখরের 
প্রতিষ্বনিতা! ঠিক কল্পমার কথা নহে; এই প্রতিযোগীতাঃ অসি-অগ্রভাগে 
শৃগ ও নখর ভগ্ন হইয়াছিল, ও অনিধারীকে শূঙ্গী ও নখিগণ গরাজ্য 
ছাড়িয়। দিয়াছিল। ভাতার ছিতীয় পর্ধ্যায়ে গুলির নিকট অপি হটিযীছে, 
হায় কবে প্রীতির ০০০০০ ধার 
করিবে! 

বঙ্গদেশের রগ্নেল টাইগারের সঙ্গে বিরোধ ধরা ও ধরং সহজ ঃ 
অন্ততঃ উভয় পক্ষেরই তুল্য শ্লুবিধাজমক ক্ষেত্রে যুদ্ধ ঠলিতে পারে? কিন্ত 
কেউটার দস্ত অলক্ষ্যে কাটে। বিশেষতঃ ব্যান্ধ শুধু খনবারী শক্ত, 
সর্প পৃহস্থের গৃহ-শক্র; কোন্‌ ছিদ্র হইতে বিষ উদগীরণ করিবে নিশ্চয় 
নাই; এইজন্য ব্যাপ্রের দেবত। “দক্ষিণের রাগ্ধ' হইতে সর্পের দেবতা 'মনসা'র 
প্রতিপত্তি বেশী হইয়াছিল। 


লৌকিক ধর্ম্ম-শাখা,- 
(খ) টাদসদাগর,বেহুল। ও মনা | 

মনসা পূজা উপলহক্ষস্টাদ সর্দাগরের চরিপ্র বঙ্দীয় প্রাচীন সাহিত্যে 
পুরুষকারের জীবস্ত আদর্শ। মনদার ক্রোধে ছয় পুত্র বিনষ্ট হইল? 'মহাজ্ান' 
লুপ্ত হইল, “সণ্ডডিঙ্না মধুকর” অমূল্য সম্পত্তি লইয়। জলমগ্জ হইল এই 
অসহা বিপদে জক্ষেপ মাই, সনকার মর্্মভেদী ক্রন্দমে ও সে চরিত্র 
হেলে নাই। এই হুস্তর ভৰ*সাগরে ধক্ষে কে পড়ে নাই? কিন্ত চাঁদের 
উপর যে ঝড় বছিয়াছে সেরূপ অতি বিরল ) চীদ এই সর্বপ্রানী গুঁফানকে 
উপেক্ষা করিয়া যেন্ধণ অনড় ও টলভাঁবে ছাড়াইয়াছে দেকগ ঘৃখ অতি' 
বিরল; তাছার দৃঢ় যজ্জাগত মাহসের নিকট কর্গিওলেনাসের বীরস্বকেও 
শিপ্ুর উত্দায় বলিয়া বোধ হয়। চীঁদের নৌকা! সমুন্ত্ বক্ষে বাঁটকা-তাড়িত, 
জলমগ্গ হইডে উদ্যত॥ বিপদের মূল মনসা1। এরই লক্র তর্জনী গু 
মেঘ হইতে তাহাকে. বাগ করিতেছে চাদ এ বিশে: ও টা 
ছাড়ে নাই-. | ও 

( ১৩ ] 





না বঙ্গভ্রাযা ও মাহিত্য । ভিষ্ঠ অ+) 





শস্পী পাক 


এত যদি বলে পল্সা। রখে করি'র। * | মোর মন্দ করি দি সারিকার পার । 


'হ্েঁজানের বাড়ি ক্ষন্ধে কাপে থর খর,& তবে.কেন কাণ! আখির উবধ না! কর | 
মনেতে ভাবিছ কাশি অন্তরীক্ষে নৈয়া। . ;. বিজয় গুপ্ত । 
সাহস ধদাপি থাকে কহ আগ। হৈয়া ॥| কি 


. চাদ সযুদ্ধে পড়িল, লোনাজনে প্রায় সংজ্ঞাহীন, এই অবস্থায় পদ্মা 
রয়েকটি পদ্ম-ফুল ফেলাইয়। দিলেন ; পদ্মার তাহাকে মারিতে ইচ্ছা নাই, 
চাদ. মরিলে পুজা প্রচলিত হয় না; চাদ সেই অন্ধকার রাত্রের ঈষৎ 
বিদ্যুতালোকে মুমূর্ধ অবস্থায় পদ্মফুলের স্তপ দেখিয়া আশ্রয় বোধে হাত 
বাড়াইলও কিন্ত পন্প স্পর্শে পল্মাবতীর নাম-সংশ্রব ল্মরণ করিয়া দ্বণায় 
ঘত,ফিরাইল, লোন! জলে মরিতে ডুব দিল 
তিন দিন উপবাসের পর চীদ বন্ধুগৃহে খাইতে বসিয়াছে; নানাবিধ 
উপাদে সামগ্রীর সন্ধে অন ব্যঞজ প্রস্তত ক্ষুধার্ড ঠাদ গণ্ষ করিয়া খাওয়া 
আরম্ত করিবে, এমন সময় বন্ধু ঠাদকে মনসার সহিত বাদ ক্ষান্ত দিতে উপদেশ 
দিলেন। “বর্ধর ভ্াড়ায়ে থাও. কাঁণি”. বলিয়া ক্রোধোন্সত্ত টাদ অন্ন 
ব্যঞ্জনে পদাঘাত করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল. ও নদীর পারে বসিয়া 
কদলীর পরিত্যক্ত ছোবড়া খাইয়! ক্ষুধা নিবৃত্তি করিল। 
ছয় পুজ্রের শোকে অর্জরিত-চিত্ত টাদ লখিন্দরকে পাইয়। মণি মাণিকা 
ল্য অমূল্য জ্ঞান করিয়াছিল কিন্তু মনসার সংপ্রু লখিন্দরকে খাইয়াছে; 
 সন্কা শোকে ক্ষিপ্ত, গভীর ক্রোধে ও বিষাদে টাদের ললাটে মেঘবৎ ছায়া 
পড়িয়াছে; তবুও চাদ কাদিল না, মনমাকে বধ করিতে স্রেতাল কাধে তুলিয়া 
ললইল। 
কিন্ত পদ্ধ-পুরাণের শেষ অঙ্কে পরাভব। সে | পরাভব ও াদের স্ায় 
বীরের উপমুক । মনস! ইতি পুর্বে কতবার ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন, একবার 
এক মুষ্টি কুন তাহার পদে ফেলিয়৷ দিলেই তিনি' পুজ্রগুলি বাঁচাইয়৷ দিবেন, 
সপ্ত ডিঙ্গা মধুকর জল' হইতে তুলিয়া দিবেন কিন্ত চীদ বীর হেলে নাই। 
এই শালী তরু কিসে নত হইল? বেহুলার -ক্গেছ চাদবেণে রোধ করিতে 
| টিন সনকার মর্খাভেদী, ক্রদন সে উপেক্ষা। করিয়াছে, কিন্তু বেছুলা 
রিহইয ও: ভাহারই যত এক.জন। সে ছয় মাস স্বামীর গলিত শব 
উন জম জানা মে কত প্রলোভন দন করিয়া কু 











৬ষ্ঠ অ০1] ও বুহীরনন্ভানক | ৯ 





(জলকুস্তীরের লেলিহান জীভ ও মুক্ত দশন উর 
লাত করিয় কঠোর তপসভায় ্বগ্গগবর্গকে বাঁচাইয়। আনিয়াছে; .সে-কোন 
প্রাণে এমন পুত্র বধূকে বহু-কৃচ্ছ-অর্জিত শ্বগণসহ- মৃত্যুর দ্বারে, বিজ 
যাইতে বলিবে? 
এখানে বিধাতা নীলোৎপল পত্রে শমীতরুচ্ছেদন চিত্ত কমেছে 
বশীভূত ততোধিক গুণে চমৎকৃত চীদ পদ্মপুরাণের শেষ অন্ধে অন্তদিগো 
মুখ ফিরাইয়া বাম হস্তে বিষহরির পদে অঞ্জলি দিলেন। ফেহস্তে শিবের 
পদে অঞ্জলি দানে নিযুক্ত, “চেগ্গমুড়ি কাণী' সে হস্তের 'অগ্জলি প্রত্যাশী 
করিতে পারেন নাই; এ অঞ্জলি বিষহরির .পদে সেবা নহে, ইহা! তাহার 
হৃদয়ের হুর্বলতা-জ্ঞাপক নহে; ইহা পতিত্রত। সতী. সাধ্দী পুত্র বধূর 
শিরে আশীর্বাদ; ইহ! গুপীর নিকট গুণীর অবনতি) গুণশীল! ০ 
উদবেণে কষ্ট দিতে পারেন নাই। 
বেহুলা । 

এই স্থানে পাঠকের ক্ষমা! ভিক্ষা) করিয়। আমর! বেলার চরিত্র. সম্বন্ধে, 
আরও কয়েকটি কথ৷ বলিব; বিলাতী এগুমেকি, ভিডো) ডেসডেমণা। 
জুলিয়েট দেখিয়াছি তথাপি বেছলার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া পারি 
নাই; বিলাতী উদ্যানে এমন সুগন্ধি কুন্তম দেখি নাই, সতীত্বের লন 
উজ্জল পট এমন চারুচিন্রলেখা বুঝি আর কোথা ও নাই। হি 

বেহুলা ন্ধগে গুণে অতুল্যাঁ; তথাপি ভাগ্য দোষে বেহুলা বিরহের 
রাত্রেই স্বামী-হীন! হইল; স্বামী রাত্রে ক্ষুধায় অন্ন চাহিয়াছিলেন, সতী 
নেতের আঁচল চিরিয়া৷ অগি জালিয়া, নারিকেল দ্বার! উনন গ্রস্তত করিষ্ম 
ভাত রধিয়াছিল ; একটি একটি করিয়া কৌশলক্রমে ছিনটি াপকে বন্দী 
করিয়াছিল; কিন্ত বিধি লিপি নির্মম» অখণ্ড) ঈষৎ নিদ্রাবেশে বেহুলার 
চ্কুপুট মুদিত: হইয়। আসিয়াছে, কাল সর্প এমন সমর, নেন 
টিটি বি ০2৮ 


“জাগহ গুহ বেলা নাবেপর বি. 
তোরে পাইল কাল দির 'মোরে খাইল কি ?” 
কেতকা দাস 





বেছবার কাল নিত ভায়া গে, চমকিত হইয়া যখন 


| ৩.০ | বঙ্গভাধা ও সাহিত্য ৰা রি 





বি হাত বাড়াল তখন আক: বাধ জীবিত নাই, শব শন গিরি 
হইয়া বেছলা কীনিয়া উঠিল; সেই জনে ্বাগুরী লনকা? চুটিয়া আসিল, 
ওরেহলার ক্ষোড়ে মৃত গুত্রফে দেখিয়া কীদিতে কাদিতে বেইলাকে গা 
দিয়া বলিল।-- 

“মনফা কাছিযা দেয় বেহলাকে গালি | থণ্ড কপালিনী বেহুলা চিফ্লনী দাতী। 

।সিড়ায় দিদুরে ভোয় ন! গড়িঙ কালি || | বিভা দিনে খারইঁলি পতি নাঁ পোহাতে রাতি ||" 
পরিধাৰ বন্তে ভোর ন। পর়্িল মলি । ক্ষেমানন্দ। 
পানের আলত] তোর না৷ পড়িল ধুলি || নু 

ক্ষিস্ত বেহুলা সে গালি শুনে নাই, শ্বামী রাত্রে আলিঙ্গন চাহিয়া- 
ছিপেন। লজ্জিত নববধূ লজ্জায় তাহাতে স্বীকৃত! হয় নাই? সেই কথা 
শ্নয়ণ করিয়! তাহার বক্ষঃ দ্বিধা ও চক্ষু ফাটিয়া জল পতিত হইতেছিল। তারপর 
আর এক দৃশ্ঠ। বেহুলা কলার মানাসে স্বামীর শব ক্রোড়ে করিয়া 


ভাসিতেছে; বেহুলা! এই স্থলে'নিরপমা সুন্দরী । যে শ্বাশুড়ী গালি দিয়াছিলেন 
ভিনি সাধিতেছেন,- 





মরকা কাথিরা বলে আলে। অভাগিণী। কিসের কারণে তুমি জলেতে ভাসিবে। 

এ.ভিন তৃষ মাঝে কোথাও না গুমি || প্রতীত কাহার বোলে কান্তে জীয়াইবে ॥ 

বাকা যুবতী বৃদ্ধ যায় পতি মরে । | ফেতকা দাস। 
. বিধবা হইয়া সেই থাকে নিজ ঘরে ।। ৪ 


: ভার আভাগ কাঁদিতে ধঁচিত তাকে ফিরাহিজে চেষ্টা করিজেছেন_ 


শহরি সাধু বলে ভগ্নি মোর ধাকা ধর। . |ধ শহ! বদলে দিব বর্ণের চুপ্ি। 
নূর কুলে বুঁদি লখিদারে গোড় | মিনু বদলে দিব ফাঁউগ্সের গু ।1” 
গগ্চণে চা ফেল! মু সাহের বাড়ী। | ১১ বি ও। | 
খনি, বরে ছিব কাচা গাটের খা ॥ 7 ইউ 
: ফিদ্ধ বেহগা স্বামীয় গ্রার্থিতত আলিঙন দিয়া, ক ই ছে 
সে আর এ আলিঙ্গন ছাঁড়িবে না শব জমে গলিত হইব. 
কল পারে ণৌক। ]* রদ. রং 
রি | অবিরত নেও জল নিবায়িতে নারি । 
১2985 
রর ... কেতক। দাধ। 





ওঠ অত] :. প্রথম ভাগ? ;. ১০৯) 





টা মর অবস্থায় একদিগে জলজন্গপশশব কাড়ি খাইতে নাসা ] 





টিউনটি বত পথ বৈ যায়, ত্রিজগৎ মোছ্ছিনী কেন মরা লৈয়ে কোলে 1. : 
বেলার রূপ দেখি ঘন্‌ ঘন চায় | কলার মান্দাসে শাসে ঢেউর হিল্লোলে |. 
_ কেতকা দাস। 


কত লোকে তাহাকে লাভ করিতে হাত বাঁড়াইতেছে, জভীত্বের জোরে 
কপালের দিন্দুরের জোরে বেহুলা চলিতেছেন, তাহাকে কে স্পর্শ করিবে? 
একজন বৈদ্য অশিষ্টগ্রস্তাব করিয়া শব বাঁচাইয়া দিবে বলিয়। আশ] 
দিয়াছিল, বেস্থলা' তাহার মুখে ছাই দিয়া ভেলা ভাসাইয়! চলিয়া! গেলেন। 
গোদা, ধনা, মনা তাহার লোভে সীতার দিয়াছিল, বেছুলা দৈববরে 
তাহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন) কিন্তু জলমগ্র লম্পীত্রয়ের জন্য 
ককণার অশ্রু বিন্দু রাখিয়া গেলেন। স্থুথে দুঃখে বেছুলার চরিত্রে কখনও 
শ্েহ মমতা দয়! প্রন্থতি উৎকষ্টভাব লুপ্ত হয়,নাই, সর্বদা আরও প্রন্কট 
হইয়াছে । মরার হাড় অঞ্চলে বাঁধিয়া বক্ষে লুকাইয়! কাদিতে কাদিতে 
নৈশ আধারে সতী লক্ষী ভাসিয়া যাইতেছেন ; মেঘপুঞ্জ ঘিরিয়া আসিয়াছে, : 
আশার ক্ষীণ আলো! নিবু নিবু: এসময়ে শৃগালের বিকট ধ্বনি... 
ণ্যতেক শৃগাল। হয়ে একপাল, 
একত্রে বেছলারে ডাকে । 
মরাধিলাইয়,.. হানা ফিরিয়া, 
| প্রাণ গাই তোর পাকে 11 কেতফাদাস। 
কিন্তু শৃগালগুপিকে সতী প্রযোধ দিয়া যাইতেছেন, এ তাহার জীৰন 
অপেক্ষা প্রিয় স্বামীর হাড়, ইহ! তিনি দিতে পারেন, না ইহাতে তিনি 
নীহন গরতিষ্ঠ করিবেন, নতুবা প্রাণ দিবেন, তখন," | 
এত কথা শুনি। সিহত ০ 
_ এপড়ে উহার গায়। | 
অপূর্ব কাহিনী, কতু নাহি শুনি, 0. 
রা নাকি প্রাণ পায়”: কেতকাদাস। 


কিত্তু/-- 8 
01) পশুষ্গীল কখনে, : বেহলার ধনে, : 


ৰ কিছু নাই অভিমান ।” 
বৃত্য গীতে অনুরক্ধি-_পঙ্গিনী নারীর লক্ষণ বলি বর্সিত 


১ বঙ্গভাষা ও সাছিত্য। [ষ্ঠ অন 








ছোট বেল! বেহুল! নাচিতে গাইতে শিখিয়াছিন, তাহার দ্ৃত্য দেখিয়। 
তাহার মাত অমল! মোহ বাইত। পুনরায় এই ছুংখের সমর হাল্তিমুক্ষে 
উনারা জানিতে 
পুরস্কার লইয়া ফিরিয়া আসিল। | 
এই গল্পের আদ্যস্ত একটি কল্পনার খেলার স্থাঁয় বোধ হইবে, কিন্ত 
ইহ! ভানহাস্‌ কি উড্ডীয়মান তুরঙ্গের গল্প নহে; পাঠক পর্পপুরাণধান! 
পড়িবেন, ইহা কল্পনার কথ! নহে) গ্রতিপত্রে মর্শের উক্তি-_ আমরা 
বেলার সঙ্গে ছত্রে ছত্ে অশ্র আকুলিত চক্ষে তাহার স্বামীর জীবন 
প্রার্থনা করিয়া অগ্রসর হইয়াছি। তাহার সৌম্যুত্তি, সদা হান্তময় 
মুখ. খানা, স্থথে সৌম্য ছুঃখে সৌম্য মনোমুগ্ধকর স্বভাব, দৃঢ়ব্রত চরিত্রের 
লাঁবপ্য ভূলিবার জিনিষ নহে। কৰি স্বচক্ষে সতী দেখিয়া সতী 
আঁকিয়াছেন। হিন্দুর গৃহলক্ষী চক্ষু-লগ্রজল গড়াইয়া গণ্ডে পড়িতে 
দেন নাই, ললাটের সিল্দুর বিন্দু স্বামী বিয়োগের পর আরও উজ্জ্বল 
করিয়া! স্বামীর শব সঙ্গে পুড়িয়া ছাই হইয়াছেন, সেই আগুনে কষিত 
সতীত্ব যিনি না দেখিয়াছেন, তিনি বেহলার চিত্র আঁকিতে পারিবেন 
না। এস্থলে শুধু দেবদত্ত ক্ষমতায় কুলাইবে না, মাইকেল এগ্রেলো 
ও র্যাফিয়েল এখানে অপারগ হইবেন ।* 
ূ মনসা । + 
এই সর্পভীতিপুর্ণ ত্রিপুরার জঙ্গলে বসিয়া কম্পিত হৃদয়ে একটি 
সত্য কথ! বগিতে হইতেছে, মনমার যত দুষ্ট মেয়ে দেবকুলে দ্বিতীয়টি 
নাই। চাদ সদাগরের পুজা খাইতে ই'হার কি ভয়ানক লোভ! কখনও, 
টাদের বহকষ্ট অর্জিত তঙুলকণা নষ্ট করিতে ইনি গ্রণদেবের নিকট একটি 
সাষান্ত মুধিক ভিক্ষা রুরিতেছেন, কখনও সমু একট তুফান উঠাইতে 
(* বেছমার চরিত্র সন্ধে ৬ রামগতি স্যর মহাশয় লিখিয়াছেন;-_ রি 
«প্রীত গলিত কাঁটাকুদিত পুতিগন্ধ মৃতপতিকে জ্রোড়ে লইয়া নির্বিকার চিত্তে রঃ 
নির্ভর মনে বেলার মা্দাসে যাজজা ভাবিতে গেলে সীতা সাবিত্রী দা প্রসৃতি প্রসি্ 
এলিযাগের পতিনিমিত্তক সেই সেই ক্রেশ-ভোগ ও সামাস্ত, বলিয়া. বোধ হয়। এবং বেহলাকে 
তার পতাক। বনি গা কদিতে ছা হয় ' 
|  বরসতাষা ও নাহিতা ব্রিক গনতাব ১৮ পৃঃ) 





খ্া 








পপ পাপী শিপ 


হনুমানের স্মরণ লইতেছেন, কখন ও লৌহের বাসর নির্ধাণ কারীকে একটি 
স্বচিকা প্রমাণ ছিন্তু রাঁধিতে অনুনয় করিতেছেন, দেব সভায় অনায়াসে 
মিথ্যা কথাগুলি বলিয়া ফেলিলেন। ইহার ক্রোথে অপর দূরে থাকুক 
পিতা শিব ও স্বামী জরৎকাঁক ঢলিয়া পড়িয়াছিলেন; বিষনেত্রে যে দিগে 
চাহিয়াছেন, শামল ভূমির স্থলে শ্বশান হইয়াছে, কুন্থম পন্নবের স্থলে 
তীক্ষ হুচি দেখ! দিয়াছে; একথা স্থির, এহেন দেবতার পদে যে এত 
পৃজা পড়িয়াছে-তাহা প্রেমে ও নহে, ভক্তিতেও নহে,_ভয়ে। 

চাদের ন্যায় বীরপুরুষের পুজা পাওয়ার যোগ্যতা ইহার কিছুমাত্র 


নাই; টাদ যখন পুজা! দিতে স্বীকৃত, তখন ও ইনি মণ্ডপে নাবিতে 
সাহসী নহেন,_ 


“যদি মোর পুজ। করিবে চাদ বেণে। বেহুল বিনয় করে আসিয়া শ্বশুর়ে | 
হেতালের বাড়ি গাছি আগে ফেল টেনে || | হেঁতালের বাড়ি তুমি টেনে ফেল দুরে |” 
এ কথা শুনিয়। হৈল চাদ বেণের হাস। ও ক্ষেমাননা । 
হেঁতালের বাড়িতে আর নাহি কর ত্রাস || পি 


(গ)_-কাণা হরিদত্ব, বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব ও 
কবি জনার্দন প্রভৃতি | 
কাণীর গীত প্রথমতঃ এক কাণা রচনা করে $ কাঁণী তাহাতে সন্তপ্ট 
হন নাই, তাই তিনি ফুলঙ্ী গ্রাম-নিবাসী বিজয় গুগুকে স্বপ্নে কাব্য রন! 
করিতে নিধুক্ত করেন --. 


“বুর্ধেতে রচিল গীত না জানে মাহাস্মা। ..... 
প্রথমে রচিল গীত কাণা হরি-দত্ত 11” বিজয় গুতের পন্মপুরাণ। 


স্থতরাং বিজয়গুগ্তকে দেবীর অন্থরোধে পড়িয়া! এ কার্ধ্ে ব্রতী হইতে 
হয়; আমরা বিজন গুপ্তের পদ্মপুরাণে পুস্তক রচনার সময় উল্লিখিত 
পাইয়াছি। বিজয় গুপ্ত সম্বন্ধে যে কিছু গ্রতিহাসিক ত সলভ) তাহা নিম্নে 
উদ্ধৃত পংক্তি নিচয়ের অন্তর্গত আছে,_ ট্রারা রা 
“হেনমতেশ্প্ন কথা কহি উপদেশ। রাত দয় কাক প্রকাশে দিশা। | 
নাগ্রথে চড়ি দেখী গেল নিজ দেশ || বান করি বিজয় গুপ্ত পুষিল-মমসা || 
পন দেখি বিজয় গুণ্ডের দূরে গেল নির্রে। | হরি নারায়ণ রি নির্ু কৈল চিত । 
রি হরণ শি গোহিে ॥ 1. রচিতে আরম কৈল মনদার গ্ীত।॥ 


১৭৪ বঙ্গভাঁধা ও সাহিত্য ।. [৬ষ্ঠ অত 





| যেইতে পড্লাবতী করিত সম্িধান। * 1 চারি বেদধায়ী তথ! ব্রাঙ্গীণ মকল । 


সেইমতে. করে সব গীতের নির্ধাণ || বৈদাজাতি বৈসে তথ! শান্তেতে কুশল 
ছায় শুন্য বেদ শশী পরিমিত শক। (কায়ন্থ জাতি বৈসে তথা লিখিতে প্রচুর । 
সনাতন হুসেন সাহ্‌ নূপতি তিলক || | আর যত জাতি নিক্গ শান্্েতে চতুর || 
'উত্তরে অঙ্জুন রাজ! প্রতাপেতে যম. স্থানগুণে যেই জন্মে সেই গুণময়। 
মুলক ফতেজাবাদ বাক্গালার সীম | হেন ফুলপ্ী গ্রামে নিবসে বিজয় 11” 
পশ্চিখে খাখরা নদী পূর্বে ঘণ্টেশ্বর | বিজয় গুপ্তের পল্মপুরাণ। 
মধ্য ফুলগ্রী প্রাম পতিত নঙ্বর || সপ 
অন্ত এক স্থলে ৃ 
প্লনাতন তনয় কত্িণী গর্ভজাত। 
সেই বিজয় গুপ্তে রাখ তব পদ সাত |” 


প্রথমাংশ বিজয় গুণ্ের নিজের রচনা কিনা! সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে 
পারে, কারণ এ অংশের অব্যবহিত পরেই এই ছুই পংক্কি পাওয়া! যায়,__ 
“গায়ক হৈয়া তাল ধরে জন্মে নান! জাতি। 
বিজয় গুপ্ডে বন্দিয় তাই গীতে দেও মতি ।1” 
আমর! পূর্বেই বনিয়াছি প্রাচীন কবিগণের স্বরূপ আবিষ্কার করা সহজ 
কর্ধধ নহে। বিজয় গুপ্তের ছন্সবেশ্৫ জয়গোপালগণ ধ্তিহাসিক মরীটিক। 
উৎপাদন করিতেছেন, এই গ্ঠর্ট ভ্রম সমুদ্র হইতে রত্ব উঠাইতে যাইয়া 
অনেক সময় শঙ্খ লইয়া ফ্রিতে হয়। পূর্ববূতরী -কাব্যগুলির স্ঠায় বিজয় 
গুপ্তের পন্পপুরাণ ও নার্না হস্ত স্পর্শে, নানা তুলির বর্ণক্ষেপে পরিশোধিত 
ও পরিবর্তিত হইয়াছে। ডুবস্ত দিবালোক ও উদিত নক্ষত্রালোক যেরূপ 
সান্ধ্যগগনে মিশিয়! যায়, প্রাচীনকালের ভিন্ন ভিন্ন যুগের কবিগণের লেখাও 
েইূপ মিশিয়। গিয়াছে ) বিজয় গুপ্তের পন্-পুরাণে প্রকাশ্ভাবে অস্ান্ 
কবির ভগিষ্ঠারও অভাব নাই। আমরা ৫৯ পৃষ্ঠায় যোজনাকারিদিগের নামের 
একটা তালিকা দিয়াছি। 
যদি উদ্ধৃত অংশের উল্লিথিত তারিখ (১৪০০ শক ) আমরা বিজ গুপ্তের 
নিলের লিখিত বণিয় গ্রহণ করিতে না পারি, তবে তাহার ফত্যতা যন্বন্ধে কতদূর 
আস্থাবান্‌ হওযধ। উচিত, সে বিষয়ও বিবেচ্য । হার বদেশের ইতিহাস 


ছ্ হব হা রাজনের সে এ ভরের ধা হানা, ই রা আরে কয়েক 
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ডালরূপ পড়িয়াছেন। ত্বাহার৷ জামেন ছসেনসাহ ও. ততপুত্র নসিরাসাহ 
বঙ্গদেশে হিন্দুদিগের দিকট এতদূর গ্রতিপত্ভিশালী বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন 
যে, এদেশীঘ্রপণ কোম উৎকৃষ্ট আখ্যায়িকার সময় নির্দেশ করিতে হইলে, 
তাহাদের রাজত্বকালেই তাহা আরোপ করিতেন) আমর! বৈষ্ব কবির: 


“সেয়ে নসিরাসাহ জালে । চিরঞ্জীব রহ" পঞ্ শৌরডেস্বর | 
যারে হাঁনিল মঈন থাণে | কৰি বিদ্যাপতি ভাঁগে 112 


কোথায় নসিরা সাহ, আর ফোথায় বিদ্যাপতি, মধ্যে এক ধুগের প্রলয় 
ধ্যবধান। | 

এইরূপ যোজমা দ্বার! বিজয় গুপ্তের কাল নির্দেশ হওয়া বিচিত্র মহে) 
নানা কারণে আমরা বিজ, গুধ্ুকে ৪০ বৎসর হইতে অনেক পূর্ববর্তী কবি 
বশিয়া মনে করি; যাহাইউক আপাততঃ এখানে তাহার আলোচনা হইতে 
বিরত রহিলাম | 

বিজয় গুপ্তের কবিতা কথায় কথায় ব্যঙ্গের ্ ধাবিত হয়, সেই ব্যঙ্গেই 
তাহার কবিতা বেশ ফুটিয়া উঠে। এই নগ্রপদ, উত্তরীয়-সার, ওষধের পুটলি- 
কক্ষ “বেজ মহাশয়" সেকালের একজন বিশিষ্ট রসিক লোঁক ছিলেন, সন্দেহ 
নাই। সেকালের রসিকতা! এখন ভাঁড়ামি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে কিন 
বিজয় গুপ্ত ভণড় ছিলেন না; দিয়ে তাহার রচনার কিছু নমুনা দিতেছি,_-.- 


পন্মার বিবাহ সম্বন্ধে শিব দুর্গার আলাপ । 
“জামাই এনেছি পুণ্যবান, কর্তা করিব দান, | ছানি বলে শূলপাশি, একো ভাঙাইতে জানি, 
. বিবাহের সক্জা কর ঘয়ে। মধ দাড়াব নেংটা হয়ে। ূ 
এনেছি মুনির সত, রূগে গুণে অভুত, | দেখিয়া আমার ঠান, এয়োর উড়িবে প্রাণ) 
"কন্ঠ! সমপ্পিব তার তরে || লাজে সবে যাবে পলাইয়ে || 
াসি বলে চণ্ডী আই, তোমার মুখে লজ নাই, আছুক পানের কাজ, এয়োগ্গ পাবে লাজ, 
কিবা সজ্জা আছে তোমার ঘয়ে। গান য়া দিবে কোন জনে। : 
এয এসে মঙ্গল গাইতে, তারা চাষে গান খাইতে বিজয় গুণতে ক, “রূপ উচিত নয়. রি 
আর চাবে তৈল সিলুরে |... ঘরে গিয়ে কর স্ধিধানে ৮. 


_ দি পারা 





| ৫ ইহা কতক ৃাযউত ছে। 
| ] ১৪ রঃ | 


১০৬ ঙগতাধা ও জাঁহিতয। [৬ আক. 


১. ইস্ট 





শিবের আদর্শনে চণ্ডিকার রাগ? : 
ভাল ড়া শষ লইয়া গেল দর নিনিগরহা রন রা! 
শরধার তোষীর লাগ পাইলে র্গ করতাম চুর ॥ | সবে হলে পাগল পাগল কত সৈতে পা্ি॥ 
আঁচলে অচিন গিট বাঁধি এক ঠাই! | নিঙ্গে ভাবিতে প্রাণে বড় লাঙ্গ লাগে । 
রাধিতে নারিছু তবু পাগল শিবাই। চড়ে বেড়ায় দুষ্ট বলদে তারে খাউিক বা্ধে॥ 
কপট চয়িত্র ভোষার খলের সঙ্গে চন । আগুন লাগুক কাক্ধের ঝুলি ত্রিশূল রউক চোরে । 
যাবার কালে লাগ পাইলে দেখাইতাঁম রঙ্গ । | গলার সাপ গরুড়ে খাউক যেমন ভাওাল যোরে॥ 
পাপ কপাল ফলে স্বামী পাইলাম ভাল। ছিড়িত পড়,ক হাড়ের মাঁলা। পণড় ভাঙ্গুক লাউ। 
ভাঙগ ধুতরা খায় পরিধান ব্য ছাল কপালের তিলক চক্র তায়ে গিলুক রাহ ।” 
বিজয় গুপ্ত । 


' স্থীয শ্রায়ীন কাব্যগুলির কয়েকটার নির্দিষ্ট ভাব কিরূপে এক কাব্য 
হইতে অন্ত কাব্যে অপহৃত হইয়া! বিকাশ পাইয়াছে, তাহ! বিজয় ওপ্তের পন্প- 
পূরাণে লক্ষিত হইযে আমরা ভারতচন্ত্রে_ 

“্জয় জয় আরপূর্ণা বলিয়া । হরিযে অ্শ_ জঙগস অঙ্গে । 

মাঁচেন শঙ্কর ভাবে চলিয়া! | নাচেন শঙ্কর রঙ্গ তরজে॥ 

ইত্যাদি গড়িয়া ভারতচচ্ত্রের কতই সুখ্যাতি করিয়াছি, এইকপ ছন্দে 
ভারতচন্ত্রের বন পূর্ব্ণে কবি বিজয় গুপ্ত শিব-নৃত্য বর্ণনা! করিয়াছিলেন।_ 


“জগত মোহন শিবের দাস। বিশাই নাচেরে স্থাতেতে বাদা বাজে । 
সঙ্গে নাচে পিবের তৃত পিশাচ || হাতেতে তালি দিল্পারে মুখেতে গীত গাহে ॥ 
রঙ্গে নেহারিয়া গৌরীর মুখ । বিকট ?পনে জ্রকুটি তাল সাজে । 

মাচেরে মহাদেব মনেতে কৌতুক &. . | ভূমড্ম বিয়া শিবের ভূর বাছে | 
হাসিতে খেরিতে রঙে । বিজয় গু মধুক্বরে নরম গায় 1 

নন্বী মহাকাল বাহার মৃদজগে ॥ |  গদ্থায় ডরিজে সবে ধন্দ হয়” 


হযামিপ্টদের বাড়ীর মুক্তার মালা ছড়া হাতে লইয়া উক্ত ক্লোম্পানীকে কতই 
রং করিয়া গঁি, রর গণ পা হি করল 





০. ল্্টীস্লললল লী 
কবিগণ ধার কখা লইয়া বড় হইয়ান্ছেন, তাহার! অতীতের বিরাট 
ছায়ার পাঁছে পড়িয়া! রহিয়্াছেন, কে তীহাদিখের খন করে? শ্রীণংস! 
সম্পদ, যশঃ সমন্তই ভাগ্যাধীন; সংসারক্ষেতরের সায় সাহিত্যজেত্র ও 
প্রতিভা অপেক্ষ ভাগ্যেরই মাহাত্ম্য জাপক, পয়ে এই কথা আরও পরিশ্ম 
হ্ইবে। 
নারায়ণ দেব। . 

সম্ভবতঃ বিজয়গুপ্রের সমকালেই নারায়ণ দেব তাহার পদ্-পুরাণ রচনা 
করেন। ইনি ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহের সংযোগ স্থলে-জোয়ানসাহী পরগণায় 
কায়স্থ কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। দয়াল চন্দ্র ঘোষ নামক জনৈক শিক্ষিত 
লেখক ইহার জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতেছিলেন ও ভারতী পত্রিকায় 
(১২৯০ সন, কার্তিক ) তাহা প্রকাশ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, 
কিন্তু সহসা! তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে তিনি এ কার্ধ্য শেষ করিয়া যাইতে 
পারেন নাই। তিনি নারায়ণ দেবকে পদ্ম পুরাণের আদি লেখক বলিয়। 
নির্দেশ করিয়াছেন,__ইহা তাহার সম্পূর্ণ মন-গড়া কথা । 

এই কবির ২০০ শত বরের প্রাচীন হস্ত-লিখিত পুঁথি আমার 
নিকট আছে_কিছু মুত্র সংশোধন না করিয়া যেস্ধপ তে 
নী দান টা সি 


করা 


ফলা ও ভাহার বত ারমনীর কখোপবখন। 


নারায়ন শুনি.বোনে খিপুল! বচন। | কেমতে ছাড়ি দিস সাগর ভিভর |... 
কি কারণে ফৈলা তম) অপকা কখন ॥ [| কথাতে পাই ভূ দেবের বর ॥ _ 
খিষষ সারম'২) স্বইন কৈল! ফি কারণ।. | অগোরি(৩ চকদন কাটে) লখাই পুড়িযু। 


দেবতা মনিবা কোধ হইছে শন |... | লগ্গিপন কর্ম (৫) তইন এইখানে করিদূ॥ 
আজ! দেহ তইন মরা পড়িবারে। || জেউটিঘা! চল তইন আপনার হরে) 
এর কেমনে হয দমন ॥ জারির ৰ 
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(৫). কর্স-পব্যাহাদি। | 











১০৮ বঙ্গভাঁধ! ও সাহিত্য । [ষ্ঠ অং । 
মৎস খাংস এড়ি ইন যত উপচ্ঘার। * কীদে নারায়ণি সাধু খর বিপুল চাইআ! | 
সর্ব ধর দিসু আমি ভুমি খাইযার ॥ 1 প্রাণে না সয়ছুখে নাগিছু এন্িযা। 
সংখ সিনুর মাত্র রা গড়িবা তুদি। : :. | ঘনুদধিযা দাধর বুদ্ধি অতি ছার। : 
নানা অলংকার,তোমপ্িমু্জাদি। .. | জীয়তা ভাসাইআ দিছে সইতে ম্রার ||. 
মাএ জিজ্ঞাসিলে আমি কি দিব উত্তর | বিষম সাগরে চেউ তোলপার করে। 
বিপুল! বাখিআ! আইলা! জলের উপর ॥ জলেত পড়িলে খাইব মৎস্ত মকরে || 
 বিপুলা রাখিতে সাঁধু করএ ভ্রনদন। মাএ জিজ্ঞাসিলে আমি কি দিব উত্তর | 
বিপুলাঁএ ধোলে কিছু প্রবোধ বচন ফি'কধ! কহিব আমি উজানী নগর || 
জীজাইতে জাইল প্রভু যাইমু পরাইআ। বিপুল! রাখিতে সাঁধু করএ ভ্রন্দন | 
কেমতে মুখেত জন্ত দিবাম তুলিয়া | নারায়ণ দেবে কহে মনসা চরণ | | 
. অফতী হইব মনিষ্য লোকেত প্রচার। বিস্তর যতন করি রাখিতে না পারিয়া। 
কি কারণে এতেক জে রাখিমু খাখার ॥ চিত্তে ক্ষেমা দিয়া যায় ভেকুআ৷ ভাসাইআ | 
গোত্র জ্ঞাতি আছে চম্পক নগর । ভাইত বিদায় করি বিপুলা সুন্দরী । 
ভারা কি বলিব আমি কি দিব উত্তর | ছাড়ায়! জাএ তবে তুয়াখান মেলি || 
বিপুলা হানি বাকা নিঠুর কন... | নৈচ্তর সঞ্চার যেন তুরার চলন। 
করণ ভাসে সাধু করত কুন ॥ '. সম্মুখে বাঘের ন্নাক্ষে দিল! দূরশন ।1” 
হুকবিনারায়ণ দেবের দরদ পাঁচালী । এ শালি 
নারায়ণি কর্ণ! হন একটি লাচাঁড়ি। 


এই পুস্তকের হস্তনিপিতে সংস্কৃত পড়ার গ্রন্ধ নাই, লেখক .যে ভাবে 
কথা কহিতেন সেই ভাবেই শব গুলি লিখিয়া। গিয়াছেন.-ইহাতে বিদ্য| 
না থাকিলে ও স্বাভাবিকত্ব আছে। বিজয় গুণের লেখার গালিস দেখিয়া 
নারায়ণ দেবকে অপ্রবস্তী কবি মনে করা ঝন্দত হুইবেনা।'' বিজয় গুপ্তের 
পদ্প-পুরাণের বটতলার ছাপা দেখিয়া অংশগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, আর 
নারায়ণ দেবের, পুঁথি খান! গত ২০৭ বৎসর, যাবৎ. কোন ও রূপ 
হাওয়ায় বারি হয় নাই।_খই সময়ের মধ্যে কীটগণ অবশ্রই কিছু নষ্ট 
করিয়াছেন, কিন্তু, জয়গোপালগ্ সেরূপ নুষিধা গান নাহি।* 

* ২৮৫ নং আপার চির রোড বে শাধধ দে এও কোম্পানির ছাপা নারারণেবের প্- 


পুরাণ হিজপ্ংগীদাস-ও ফাযি বতের বাধা স্পূর্ণ রগ নূতন তাঁবে রচিত বলিয়ী ফৌধ ই উহার 

য়ে যুল এর ঈীকা নাই বরিলে ও হতাক্ষি হুইবে না। উহার পে গজ এই 
16১) এ ্থিজ যীদায়ে গায় পল্সার চরণ । 

ভবদিকু তরিবারে বোলে নারায়ণ ||”  ...... 

(ই নারায়ণ দেবে ক, স্কবি কাডে হয়, | ই্ঞাদি। 
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মনসার গীতি লন্বন্ধে আর একটি কথা বলিয়া উপসংহীয় 'করিব'। 
রিপুরাজেলায় একটি চম্পকনগর 'আছে, পূর্বাঞ্চলের লোকের বিশ্বীস। 
সেই স্থলেই লখিন্দরের কাণ্ড কারখানাটা হইয়াছিল। লধিন্দরের লোহার 
বাসরের ভিটা ও তথায় ছুষ্পাপ্য মহে। এদিগে বর্ধমামের' ১৬ জশ 
পশ্চিমে চম্পক নগর, ও তত্লিকটে বেছল| নদী প্রভৃতি নির্দিষ্ট হইয়! থাকে। 
ভূগৌলবিৎ পঞ্জিতমহাশয়ের একটু গোলে গড়িবারই কথা। টাদবেণে 
এখন বঙ্গসাহিত্যের একটি সজীব ছবি; ইনি চগণ্তীকাব্যে ধনগতি ষদাগরের 
বাড়ীতে পুষ্পমাল্য গাইতেছেন, জয়মারায়ণের চণ্ডীতে ই'হার সহিত জনৈক 
কাব্যোক্জ নায়কের দীর্ঘকাল ব্যাপী আলাপ বণিত আছে ও ত্রিষেণীর 
পাঁরে তাহার বাটার একটা জঙ্কালে! বর্ণনা আছে; বঙ্গসাহিত্য ক্ষেত্রে 
তিনি মনসার গীতি ছাড়িয়' ও এদিক সেদিক হইতে উকি দিতেছেন; 
সুতরাং চাদ সদ্দাগরের স্কায় গ্রয়োজনীয় ব্যক্তির নিবাস-ভুমি . জানা পাঠকের 
নিতান্ত আবশ্তক্ক। 
কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের বিশ্বাস দির গর আগাগোড়া 
কল্পনা মূলক.। পাঠক শনির পাঁচালী কি সত্যনারায়ণের পাঁচালী দেখি- 
য়াছেন। চাদবেণের কথার সুরু ও ঠিক সেইরূপ ছিল। এফ একদ্ধন 
করিয়! কবিগণ ঘটনা ও কাব্য-বণিত চরিত্র বাড়াইয়াছেন, এবং মিথ্যাকে 
এমনই সত্যের পোষাক পরাইয়াছেন,_টাদ সদাগর কল্পনার লালপাগরি 
মাথায় বাঁধিয়া সত্যসত্যই আমাদের ভয় জন্মাইতেছে। কাব্য বর্নিত 
ঘটনাগুলি অনুধাবন করিলে এ বিষয়ে অন্দেহ থাকিকে ন1 অনসার সঙ্গে 
বাদে চাদ সদাগরের ছুর্গতিগুলিতে কিছুমাত্র সত্ত্য থাকিতে পারে না। 
স্বর্গে যাইয়া নাচিয়া! গাহিয়! শ্বামীর জীবন লাভ করার কথ! ও পৃথিবী- 
বাঁসীগণ না! দেখিয়া বিশ্বাস করিবে. .কিরূপে 1? এই ছুইটি যূল ঘটনাই 
ছুই থানা কর্নার ইষ্টকে গ্রথিত দেখিতে পারিলেন। সত্যের উপর মধ্যে 
| টুকু প্রলেপ দিয়] কাব্য প্রস্তুত হয় ০৮০ 
কাব্য। রিস্ক এ কাব্য তাহা নহে। | | 4:57 
মনসার দেবক যতই+ৰাড়্িতে লাগিল তত্তই রী রা 
গ্রতিবিদ্ব শলাড়তর হইয়া সজীব বন্তর ন্যায় সুস্পষ্ট হইয়। বাড়াল. 
এই বন্গুষধেশে প্রাচীন ভঙ্গ কীন্ির অভাব নাই, সেইক্সগ ভিন্ন ভিন্ন স্প্ে 














১১৪ বঙ্গতাঁষ-ও সাহিত্য । [ষ্ঠ আস 








ইষ্টকস্তপবিশেমে বৃহৎ চাদবেতণর ভুতের বাসাবাড়ী নির্ধারিত হইল; 
বর্ধমান ও ত্রিপুরার চণ্পকনগরদ্বয। 'নেতধোপানীর ঘাট প্রতৃতি বাম 
এখন ইতিহামের পৃষ্ঠায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বধিয়াছে। টাদ্বের এই 
দৌভাগ্য সত্যনারায়ণের পীচালীর নায়কের হইতে পারে নাই। 


কৰি জনা্দন ্রভৃতি। 
যঙ্গল চণ্তীর ক্ষুদ্র ছড় ও ক্রমে বড় কাব্য হইয়! পড়িরাছে; মাঁধাবাচার্্যের 
চত্তীর (১৫৭৯ ৭) পুর্বে ও মন্ধল চণ্ডীর গত ছিল; চৈতন্ত-প্রতুর পূর্বে 
ও মঙ্গল চণ্ডীর ছড়। গাইয় গাক়কগণ রাত্রি জাগরণ করিত। 
“মর টপ্তীর গীত করে জাগরণে। 
দন্ত করিবিধ হরি পুজ্জে কোন জনে ॥1” চে ভ্তা, জাদি। 
সেই গীতি কিরূপ ছিল, ঠিক জানি না। আমরা ছিজ . জনার্দনের একটী 
চণ্ডী পাইয়াছি_ উহ! কাব্য নহে, ব্রত কথ|। হস্তলিপি শ্রায় ২৫* শত 
বৎসরের প্রার্টীন। এইরূপ কোন চণ্তীর গীভিকে অবলম্বন করিক়। 
মীধবাচারধ্য তাহার কাব্য গঠন ও চরিত্রগুলির রেখাপাত করিয়াছিলেন, 
সন্দেহ, নাই। ছোটি ছোট চেউ কিক্ধগে বড় বড় তরজ হইয়া ঈাড়া__-অস্পষ্ট 
রেখার ক্ষীণ ছবি কিরূপে ক্রমে সম্যক বিকশিত, বড় ও সুম্পষ্ট হইয়। 
উঠে-_জনার্দন মাধবাচার্ধ্য ও কবিকন্কণের চত্তী ক্রমান্বয়ে তুলনা করিলে 
তাহা অন্থুদিত হইবে। কাব্য-জগতের এই ক্রমিক বিকাশের দৃশ্ন, ছায়াবাজির 
ছাক্কাগুলির ক্রমশঃ বিশাল, সুস্পষ্ট, ও ৰিচিন্তর-বর্শ-বিশিষ্ট অবয়বে পরিণতির 
কথা শ্বরণ করাইয়া) দেয়। জনার্দন কবির কালকেতু ও কি উপব্যান 
হে কিয়ারে গা ৮. 


১) 


 মঅংশ। 
শি দিত লই যা আনশিত ই বৃ বাহক আদি বত গণ) 
গরিবাঁর পা লে বে বৃ মারিয়া | : মঙ্গল চণীয় গদে লাইল শরণ | | 
ধুকে ুড়ি়া বাগ নগুড় কাধেডে। বাধেে দেখিয়া দেবী উপাত চিন্িল । . 
রঃ ৮৬ 


রব বাইয়া গেল দাদির 








মুগ নাঁ পাই খ্যাধ হইল চিন্থিত। সম্প্রতি হইল-বাধ ভোষার গুভযোগ 1... 
হুবর্ণ গোধিক! পথে দেখে গআচন্িতত || . পঞ্চশত বর্ণানুরী কয উপক্যোগ || ....: 
সুবর্ণ গোধিকা পাইয়া! হরফিত যনে | আনু ছোতে ব্যাধ তুমি না যাইবা বন । 
ধনুর গ্রে তুজ্সি লইল তখনে || মগ না সারিবা এছি শুনহ বচন |। 

মনে মনে ভাবি বাধ ধীরে ধীরে হাটে। অল্প জব্য অঙ্ুরী ছিলা যে আমারে । 

সত্বর গমনে গেল বাড়ীর নিকটে || ইহা খাইয়। কি করিৰ বল তার 'পরে |॥ 
হরধিত মনে বাধ গদশদ বাগী। মঙ্গল চণ্ডীকা দেবী হইলা সদয় 

উচ্চন্বয়ে গুনঃ পুনঃ ডাকিল গেহিণী 11 বর্ণ ভাওম্বয় তাকে দিলেক নিচ্চন় || 

ষেন সতে গৃহে নিয়া ধুইল গোধিক]।  চগিক। প্রসাদে ব্যাধ কৃতীর্ঘ হইল । 

পরম সুন্দরী রূগ ধরিজ চণ্ডিকা || তারপর ভগবতী স্তর্ধান হৈল || 

দিব্যরূপ দেখি ভান সাধ কালকেতু। ধন পাইছে ছেন রাজাএ শুনিয়া । 

গৃহিণীর মুখ চাহি বোলে কেন হেতু || শীদ্ব করি কালক্ষেতু বন্দী কৈল নিয়া ।। 
মঙ্গল চণ্ডিকা বোলে শুন বাধবর। বন্ধনে পীড়িত ছৈয়া বাধ মহাজন । 

তুষ্ট হয়ে দেখ! দিল তোমার গৌঁচর || কাদিয়া মহল চশ্ডী করিল শাযপ ||ইজাদি। 


এস্থলে গুজরাট যাইয়া রাজ্যাদি স্থাপনের কথা ও কলিঙ্গাধিপতির 
মিড যুদ্ধ-বর্ণন! নাই) ক্ষত্্ গীতিটি কাব্যে পরিপত করিবার সময় কবিগণ 
নিজ হস্তে একটি মানচিত্র আকিয়। লইয়াছেন; পদ্ম-পুরাণের ঘটনার 
কেন্রভূুমি ও এইরূপেই নির্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে; 
ভারতচন্্র বর্ধমানের উপর বিদ্যান্থুদরের কেলেঙ্কারী চাঁপাইয়া তীহার 
প্রতি অত্যাচায়ের প্রন্থিলেধ লইয়াছিলেন ) পণ্ডিত হরগ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 


লিখিয়াছেন। 


ণ্ব্ধমান-য়াজ ঘে ভারতচক্্রের উপর, অভাচার করিয়াছিলেন, দে কথ। লোকে কৃষি 
গিচ্াছে। কিন্তু বিদাুলরের ঘটনা যে নিশ্চয়ই ধর্ধমানে ঘটগাছিল, এ ধারণ| অনেকেরই জাছে । 
এহং এই সংস্কায়ের বপনত্ী হইয়ং ুজাপাদ রাষপতি ভারত মহাশয়  মাঁলিনীর ফাটী জন্েষখার্থ 
বর্ধমান সহয়ে অনেক দিন জমণ করিয়াছিলেন এবং সেই বড় দিয়া এখন ও রাজবাটা যাওয়া যায 


কি না, দেখিবায় চেষ্টা করিয়াছিলেন ।”* 


অনুগত জনে দা করে গিরি । 
চলহ খু্না গৃহে সাধুর ছুহিভা।। 
ব্রতের বিধান সর্ধ ব্রতী এ কহিল। 
রণা্ করিকা সে খুনী চলিল 


ছারহিয়। ছিজ ছাল পথে শাইল তায় । 


গুছ আসি খুরমাবে বিধি প্েফারে। 
১০৬১৩০৩ 


ব্য অংশ | 





ডি 


ব্রত হনে হখী হৈল খুর়ন! যূষতি || 


দিব্য বসত অলংকারে সাধুএ তুষিল। . 
কতকাল গরে কন্তা গর্ভবতী হৈল || 


1 ধ্রনায় গর্ভ ছয়গাস হৈ যবে। 


বাণিজোরে চর্লে ধবপতি সাধু ভবে || 17. 
বাদীর অধ্েত শিয়া করিত ্ককতি 1: 











১১২ বঙ্গভাধা ও সাহিত্য | [৬৬1 
ঘাণিজা করিতে সাধু হইলেক মতি |1*... | দিনে দিমে বাড়ে কুমার চ্জের মমান। 
ছয়মাস গর্ত মোর জানাইল ভোমারে ৭. | গুভক্ষণ করয়। কাঠি কৈল দান 1। 
জ।নিবার পত্রে হর্যে দিলেক কুমারে 11 লিধিতে কহিল কুমার ছাত্র সব স্থমি। 
হীর! মণি মাণিক্য আজ বানা জ্ব্য ঘতে।' | আমারে লিখায়ে দেহ এই খড়ি খান || 
হরযিত তরে ডিঙ্গ! বত লয় চিতে 1 হাসিয়া সকল ছাত্র বুলিলেক বাণী ।. 
ডিঙ্গাতে অর্থ ভরি সাধুর মন্দনে | জারজ কুমার তুমি কে দিবে কাঠিণী |) 
খুল্লনা আসিতে আজ করিল তখনে | অসস্ত্োধ ভাবি তবে লাধুর কুমার । 
মঙ্গল চণ্তীর ব্রত করিতে কারণ । হেট মাথ। করি গৃছে গেল আপনার ।। 
অর্থ আনিতে বিলম্ব হইল তখন || বিষাদ ভাবিয়া তবে সাধুর নন্দন | 
বিলম্ব দেখিয়া তবে সাঁধুমহাজন । মাথাএ বসন কিয়া করিল শয়ন || 
চপ্তিকার ঘটে পদ ক্ষেপিল তখন || অন্ন জল না৷ খাই সাধুর নদান। 

সি হি উির্ঘি বহি” সী নান হৈয়া নিশ্বাস ছাড়য়ে ঘন ঘন |! 
মঙ্গল চততীর ধরে তুললন! যুবতী । মাতা বিমাতায় বুঝি পুত্রের লক্ষণ । 
পুর প্রীসবিল তথা নাম জীগতি || সাধু দিছে যেই পত্র দিলেক তখন || 





শেষ পংক্তির উপরের পংক্তির ক্ষুদ্র “বিমাতা' শবটি হইতে হয়ত লহনা 
নারীর স্পষ্ট ছবি জাগিয়া উঠিয়াছে। শ্রীমন্তের বিদ্যালয়ে মর্মাহত হইবার 
কথাটি এখানে যেক্সপ আছে মাধবাঁচীধ্য ও প্রায় সেইরপই রাখিকাছেন, 
তি সে স্থানটি ভাঙ্গিক্ব! গড়িয়াছেন। 

:" ব্ত্তিদেধক্কত মৃগলদ্ধ পু'খির কথা একবার উল্লেখ করিয়াছি'-উহা শৈষ শের 
ভগ্ন ধজা। আমর পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, বঙ্গসাহিত্যে শিব ফোন স্থলেই 
বড় উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই, যেখানেই তিনি দেখা দিয়াছেন, 
রনোগাস্া দাদার খতমত খাইয়া ০৮ 





গল গীতি শৈব ধর্মের প্রাবল্য সময়ে লিখিত) উ্ত ধর্ম শা ও 
ক ধর্থের ডালে গড়িয়া যাওয়াতে শিবির খর বাণ হইতে 
পারে নাই। ূ 

শনির চারশ , বির পাঁচানী,_-অতি আনার ব্যান ছিল; 
মেয়েলী ছড়ার খোজ করিতে করিতে সেই প্রাটীন “ীতের ভগ্রাংশ 
কোন: ধর কব হইভে রায় অবস্থায় বহির্গত হওয়া খাচ্চর্ঘ্ের 
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(8) পদাবলী-শীখা । ক 
কা পদীবলী সাহিত্য । ূ 
খ। বিদ্যপতি। গ। চতীদাস। 


বঙ্জদেশে প্রেমের অবতার হইয়াছিল; বাঙ্গালী কবি প্রেমবর্ণনায়.... 
পৃথিবীর সব কবি হইতে ঝড়। আমর! নিজকে এত দীন হীন মনে, 
করি যে, আমাদের দেশে কোন উৎ্তষ্ট জিনিষ ছিল, একথা গুনিলে 
আশ্টর্যযান্বিত হই। আত্ম-গরিম! জানশৃন্ত হইলেই এক জাতির প্রন্কত 
অধঃপতন হয়। 

পদাবলীসাহিত্য,_-প্রেমের রাজা, ময়ন-জলের রাজয। পূর্বরাগ, উদ্তি, 
যুক্তি, প্রধমমিলন, বাসরসজ্জা, সন্ভোগ, অভিসার, কারণমান নি- 
হেতুমান, প্রেমবৈচিত্র, দানলীলা, নৌকা-বিলান বামন্তী-লীঙা, বিরহ, 
পুনর্সিলন _গ্রেমের এই বহু বিভাগের পর্যায়ে, পর্য্যায়ে কেবল কোমল 
অশ্বর উৎস। ইহাতে স্বার্থের আহুতি, অধিকারের বিলোপ; বাঞ্িতের 
দেহ স্পর্শ করিতে, দেখিয়া চক্ষু জুড়াইতে, তজ্জাত অপূর্ব পরিমল 
পাণিতে, তীহার জুধা মাথা বাণী আস্বাদ করিতে, মধুগন্ধে অন্ধ অলির গ্যায় 
কতকগুলি অপ্রা্ৃতভাবাপন্ন পাগল কাদিয়া বেড়াইয়াছিলেন, পদাবলী- 
সাহিত্য তাহাদের অআুশ্রর ইতিহাস। ভালবাসাকে কেস্তু কালে কোন 
জাতি বাঙ্গালীর ন্যায় একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞানরূপে পরিণত করিয়া তাহার 
পর্দায় পর্দায় বেহাগ, ঝিঝি'ট, রাগিণীর গুর বাধিয়া এরূপ ুধা লহরীর 
উৎপত্তি করিতে পারেন নাই। এই স্বীয় অস্র ও নির্শল স্থার্থত্যাগের 
রাজ্যে, বিলাস-রসের ওন্তার্দ ভারতচন্ত্রগণের প্রবেশ নিষেধ; কামানের 
81705557758 না--মীনকেতনের এই 
্ষ :ফোর্টউইলিয়মে গোরাপণ্টনের প্রবেশ নিষেধ। আমর! এন্থলে 
ক যা ও চত্ডীদাসের বিষয় আলোচনা করিব। 





৮ শখ না, 

চি বাড়ী শালী মহ রর অতি মণ ্‌ 

পরগণায় অবস্থিত বিসপীগ্রাম। তাহার পিতার নাম গপৃতি, তি ছে ৃ 
[ ১৫1 রা) 





5১৪. ব্গভাধাওসাহিত্য।. [উষ্ঠজপ। 





নাম জর়দতত,। প্রপিতামহের নীধ ধীয়েম্বর় ও বৃদ্বপ্রপিতামহের নাম 
দেবাদিত্য। এই বংশ বিশেষ খ্যাতি বিশিষ্ট ছিল--পিতা গণপতি পিঙ্গাতক্তি- 
তরঙ্গিণী নামক সংস্কৃত কাব্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। জয়দত্ত 
কৃত শাস্ত্রে বুত্পন্ন ও পরম ধার্মিক ছিলেন, এজন্ত তিনি যোগীশ্বর? 
আখ্যায় পরিচিত হন। জয়দত্তের পিতা ধীরেশ্বর স্বীয় পাণ্ডিত্যগুণে 
মিথিলা-রাজ কামেশ্বর হইতে মাসিক বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন । 

. বিদ্যাপতি মহারাজ শিবসিংহের ( ১৪৪৬-১৪৫০খৃঃ ) সভাসদ 
ছিলেন। পুরুষপরীক্ষায় তিনি শিবসিংহকে পরমশৈব ও কষ্ণবর্ণ- 
দেহবিশিষ্ট বলিয়া বর্ন করিয়াছেন। শিবসিংহের পুর্ণনাম “রূপ- 
নারায়ণ-পদাক্কিত-মহারাজ-শিবসিংহ।'” ইহার আদেশে তিনি সংস্কতে 
গুরুষ-পরীক্ষা” রচনা করেন, রাঁজ্ঞী বিশ্বাসদেবীর ( ১৪৫৮-১৪৭০ খৃঃ) 
আল্ঞাক্রমে তিনি “শৈব-সর্বন্বসার ও গঙ্গাবাক্যাবলী নামক অপর ছুইখানা 
সংস্কৃতপুন্তক রচনা1 করেন। তাহার সর্ধঘশেষ সংস্কৃতগ্রস্থ দুর্গাতক্কি- 
তরঙ্গিণী ভৈরবসিংহমহারাজের ( হরি নারায়ণ ) রাজত্ব সময়ে 
(১৫০৬-১৫২০ খুঃ) যুবরাজ রামভদ্রের (রূপ নারায়ণ ) উৎসাহে রচিত 
হয়। পূর্বোক্ত গ্রস্থগুলি ছাড়া তিনি 'দানবাক্যাবলী' ও “বিভাগসার, 
নামক দুইখানা৷ স্মতিগ্রন্থ ও রচনা করিয়াছিলেন । ১৪৫৭ খৃঃ অবে তিনি 
স্বহস্তে যে ভাগবত লিখিয়াছিলেন, তাহ! তীহার বংশধর বনমালী ও 
বঙরীনাথের নিকট এখনও সযত্বে রক্ষিত আছে। সম্ভবতঃ মহারাজ 
শিবসিংহ হইতে বিদ্যাপতি “কৃবি-ক্ঠহার উপাধি লাভ করিয়াছিলেন ।* 
বিদ্যাপতির পদীবলীতে শিবসিংহ ও তাহার পত্ী লছিমাদেবীর নাম 
অনেক স্থলেই উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। বিদ্যাপতি, মহারাজ শিবনিংহ হইতে 
বিসপী গ্রাম পাইয়াছিলেন। সেই তৃমিদানপত্রে তাহার উত্তরাধিকারীগণ 
এখনও দেখাইয়া থাকেন, তূমিদানপত্রে ১৪০ সঃ দানকাল বলিয়া উল্লিখিত 





«* “তখছি বিদ্বাপতি কবি কণ্ঠ হার । 
॥. কোটি হন ঘউয় ছিখল অভিসার €”- 07675008 [হাটি 86285. 
&.5.3, মে ০ 269, 
| ফেহ ফেহ্বলেন গাছ উপাধি পরম ছি, দান, কব্রিজীনে দিল” ও 
পপ সন কথিরঞ্জনে” প্রভৃতি পদ দৃষ্টে মেয়ূপ ও বোধ হন্ব। 


৬ষ্ঠ অৎ ১] শ্ধম ভাগ? ৯১৫ 

আছে; মিথিলার রাজপঞ্জী অন্থদারে রাজা! শিষসিংহ ১১৪৬ খঃ জন্দে 
দিংহাসন আরোহন করেন। ভূমিদানপত্রের তারিখ লত্য বলিঘ়।গ্র্্র 
করিতে হইলে তিনটি গোলে পড়িতে হয় ১-- 

(১) বিসপী গ্রাম প্রাপ্তির সনয় কবির বয়স মাত্র ২* বৎসর ক্র: 
করিয়া লইতে হয়, তাহা না হইলে জীৰন বড় অতিরিক্ত লম্বা! হইয়া] 
পড়ে। এরূপ নবীন যুবকের পাপ্তিত্য দর্শনে মহারাজা! তাহাকে একখান! 
বড় গ্রাম দিয়া ফেলিলেন, ইহা কেমন কেমন বোধ হয়; তার পরে ভূমিদীন 
পত্রে বিদ্যাপতিকে “মহা পণ্ডিত” ও “নৰ জয়দেব” আখ্যা! প্রদত্ত হইয়াছে । 
টোলের পড়! সাঙ্গ করিয়া “ইযদ গোপের রেখা”-যুক্ত যুবকের রাজনভায় 
“মহাপঙ্ডিত” বলিয়! সন্মান লাভ করা কতদূর সম্ভব তাহা! বিবেচ্য বিষয়। 
জগতে চ্যাটার্টন, ৰার্কহোহাইট এবং অষ্টবক্র না আছেন, এমন নহে? কিন্ত 
তাহাদের দৃষ্টান্ত বড় বিরল । 

৫২) মহারাজ শিবসিংহকে রাজা হইবার ৪৭ বৎসর পূর্বেই ভূমি 
দান করিতে হয়--অথচ ভূমিদানপত্রে তিনি দিশ্বিজয়ী “মহারাজাধিরাজ+ 
বলিয়া কীর্তিত। ইহা বড়ই অদ্ভূত অনুমান । 

(৩) ২* বৎসর বয়সে ( ১৪০* থুঃ) কবি বিদ্যাপতি মহাপপ্ডিত 
আখ্যা ও বিসপী গ্রাম দান পাইয়াছিলেন, মানিয়া লইলেও ১২৭ বৎনর 
বয়ক্রম কালে ( ভৈরব সিংহের রাজত্বে ১৫০৬-২* ধৃঃ ) তাহাকে “ছুর্গীভক্কি- 
তরঙ্গিতী লিখিতে হয়;* এই বয়সে যে পুন্তক লিখিতে শক্তি থাকে, 
তাহা প্রমাণ করিতে গ্লাডেষ্টোনের উদাহরণেশ কুলাঁয় ন! ) প্রত্বতত্ববি্গণের 
এই অনুমানের শ্রসারটা দেখিয়! কবি কল্পনার কথা মনে হয়। 

 ভূষিদানপত্রের সঙ্গে রাস্ব সভার পঞ্জীর এক্য স্থাপন করিতে ইচ্ছুক 
শেখকগণ ইতিহাসের ছিন্ন পৃষ্টায় এইরূপ তিনটি বড় রকদের তালি দিয়াছেন। 

.'সেটলমেন্ট অফিসারগণ প্রায়ই ভূমিদানপত্র অগ্রাহ্থ করিয়া থাকেন । 
রাজ সভার গ্ী অশ্রাহ করিধার ফোন কারণ নাই__সেখানে স্বার্থের 


 * কেছু কেহ বলেন তিনি ৯ বর বরে 'নয়ফিংহ দেবের রাজনৃকালে পঙগ-তফি-তাবিনী' 

রচনা! করেন ৯৬ বৎসর বয়ন ও সামান্য দহে। কিন্তু শ্প্টতঃ বঙ্ন ভৈরব সিংহের কস! ' 
কবি উল্লেখ করিয়াছেব, তখন, রর সিংহ দেবের ারন্বকালে উদ্ত পুযুক লিখিত হইয়া, পার 
সিন্ধান্ত করার কোর কারণ দাই। .. 








5১৬ বঙ্গভাষা ওসাহিত্য। [৬ অণ। 








সংশ্রব নাই ; এই ভূমিদানপত্র বন্ধে আমর! সেরনপগ কথ! বলিতে গারি 
না।* কিশ্বা এমন ও হইতে পারে, তূমিদানপত্র শ্রায় নষ্ট হওয়াতে তাহা 
উদ্ধার করা হইয়াছে, তারিখের অংশ পত্রের শেষভাগে থাকে, তাহাই 
গ্রাযণঃ পূর্বে নষ্ট হয়, সেই অবস্থার পরে একট! আন্দাজে ধরিয়া লওয়া 
হইয়াছে । বিমঙ্‌ সাঁহেৰ বলেন “ুর্গীভক্তি-তরঙ্গিণী' অপর কোন বিদ্যা- 
গতির লেখ! হইলে ও হইতে পারে। বিদ্যাগতির এই আম্মুরিক দীর্ঘাধু 
সম্বদ্ধে যদি অনুমান দ্বারা অনুমানের উত্তর দিতে হয়, তবে বলা খাইতে 
পারে যাহারা প্রেমকে অতিরিক্ত লাল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন, সেই সব 
কবিগণকে প্রায়ই দীর্ঘায়ু হইতে দেখা যায় না । | 

খাস মিথিলা ও বিদ্যাপতির খাটি রচনা উদ্ধার করা অসম্ভব। মিবিলার 
পাঠ ভিন্ন ভিন্ন ূপ ও বিকৃত, বঙ্গদেশের প্রচলিত পাঠ ও বিকৃত সুতরাং 
কেহ কেহ বলেন, বিদ্যাপতির উপর বাঙ্গালী ও মৈথিলদিগের দাওয়া তুল্যরূপ। 
মিথিল বাঙ্গলার পঞ্চ বিভাগের এক বিভাগ ছিল ও মিথিলার রাঁজসভায় 
লল্মণাৰ প্রচলিত ছিল ইত্যাদি বলিয়া কোন কোন লেখক আবার বিদ্যাপতিকে 
বাঙ্গালী কবি বলিয়াই স্থির করিতে চাহেন। পাঠবিক্কৃতি সমস্ত গ্রাচীন 
কবির রচনাতেই দৃষ্ট হয় এবং এক দেশ অন্য দেশের অধীন থাকিতে পারে, 
এজন্য কবির স্বদেশবাসীদিগকে বঞ্চন! করিতে যাওয়া অন্ুচিত। বিদ্যাপতির 
সমাধিত্তস্ত উঠিভে বিষপীতেই উঠিবে, মৈথিঘগণই তাহাকে লইয়া গর্ব 


..* ভূমিদানপ্জ সম্বন্ধে এই পর্যাস্ত লেখ! শেষ হইলে দেখিতে পাইলাম, ১২৮৯ সনের আশ্বিনের 
ভারতীতে শ্রদ্ধেয় কৈলাসচন্ত্র সিংহ মহাশয় ও আমাদের অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
ডাহার একট যু এই _ 

«এই সনঙ্গে যে কেবল লক্ষাীষের উল্লেখ আছে এমন নহে, সমনোেয় অন্ত তাখে আরও 
ওটী অব লিখিত হইয়াছে, যথা সন (হিজিনি) ৮**11 সম্বত ১৪৫৪ |  শাঁকে ১৩২১ ॥। 
"জবার! প্রামীম জিন্ছু রাজাগণের অনেকগুলি সনন্দ দর্শন করিয়াছি । কিন্তু এরূপ ৪ টি অন্দ 
কোয়া বন্দে ব্যবহূত দেখি নাই। প্রাচীন নির্ধল হিনুন্ধায় এতদুর, সতর্ক ছিল ন। 

সমগেয় অমস্লাধধারণ কালে কতদূর কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহা পুরাতন্বরিৎ. পাঠকগণ 
 বিশেধগে জাত জাছেম। কারণ কোনও সমন একাধিক অব্য লিখিত হয় নাই এবং সেই 
আব বে কোন্‌ রাজার প্রচলিত তাহা পরায় স্বি্ূপে লেখা হয় সাই। কিন্ত এসনলে 
শশার বঙ্াগাধ, হিজিরি সন, বিজ্রযসধ্ধত, লীবিবাহন লকাধ অতান্ত বরফ, একার 
আনা কারণে এই মদের দতাত। সম্বন্ধে আমাদের বিলক্ষণ সন্দেহ ইয়াছে 1” .... 








করিবেন । ভিচানিনারিনান ভালবাসার জাবিপতা আছে, বঙ্গদেশের 
বহুদিনের অশ্রু, সুখ ও প্রেমের কথার সঙ্গে তাহার গদাবলী জড়িত হইয়া! 
পড়িয়াছে; ধীরে ধীরে আমর! বাঙ্গালীর ধুতি চাদর পরাইয় মিথিলার 
বড় পাগড়ি খুলিয়া! ফেলিয়া! তাহাকে আমাদের করিয়। দেখিয়াছি, সেইক্পে 
তিনি আমাদেরই থাকিবেন ; আমরা আঁসলের পার্থ একটি নকল বিদ্যাপতি 
খাড়া করিয়াছি; জগতে এই প্রথম বার নকলটি আসলের মতই নুন্দর 
হইয়াছে। আমরা পদকল্পতরু প্রভৃতি পুস্তক হইতে তাহাকে আর বাদ 
দিতে পারি না। এ শুধু ভালবাসার বল প্রয়োগ) এঁতিহামিক এ আবদার 
নাও মান্ত করিতে পারেন। 
আমাদের অনেকগুলি প্রথম শ্রেণীর কবি বিদ্যাপতির শিষ্য। মিথিলার 
শিষ্যত্ব আমাদের নৃতন কথা নহে। মিথিলার রাজর্ষি জনক, জাজ্বন্ধা 
গার্গী, মৈত্রেয়ী, গৌতম, কপিল,_সমন্ত ভারতবর্ষের গুরুস্থানীয়। মিথিলা- 
রাজ ইক্ষাকুর চারি পুন্র বিমাতার চক্রান্তে জড়িত হইয়! কপিলাবস্তে 
নবরাজ্য স্থাপন করেন, বুদ্ধদেব সেই বংশোদ্ভব। নবদ্ধিপের অজেয়টোল 
মিথিলার শিষ্য কাগাশিরোমণি দ্বারা অধিষ্ঠিত। ব্রিজ নামক মিথিলার 
ক্ত্রিয়বংশের ভাষা--ব্রিজবুলি বঙ্গ সাহিত্যের বছু পৃষ্ঠ! জুড়িয়া আছে। 
মিথিলার প্ডিতগণ “এক বাংগালী, দৌসর তোতরাহ ”* বলিয়। বন্দি 
আমাদিগকে একটু গাঞ্জি দেন, তাহা সহ কর! আমাদের অনুচিত হইবে না। 
বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাস সমকালিক কবি বসন্তকালে গঙ্গাতীরে 
উভয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে অনেক কবি পদ লিখিয়া গিয়াছেন। 
বিদ্যাপতির ধর্শবিশ্বাস কি ছিল জানা যাঁয় নাই। তিনি 'ছুর্গা-ভক্তি 
তরঙ্গিণী; লিখিয়াছিলেন ও শৈবধর্মাবলম্বী শিবসিংহ রাজার -প্রিয় সভাসদ 
ছিলেন। কিন্ত হার স্থহস্ত-লিখিত ভাগবত খানা আছে__তাহার রাধার 
 সম্ব্কীয় পদাবলী ভক্তির সরস উৎস; একটি শিব বনদানায় তিনি লিখিয়াছেন, 
হরি উৎকষ্ট টাপা ফুলের অঞ্জলি গ্রহন করেন, শিব তুমি সামান্য ধৃতুরা 
স্কুলেই গ্রীত হও। তিনি বাহিরে যাহাই থাকুন তাহার হৃদয়টি টিক 
মুকুলে ছিল, একথ| বোধ হয় বল! যাইতে পারে। :. টু 
_ বিদ্যাপাতির কবিত্ব ঈঙ্বর-গ্রতত সামগ্রী। তিনি ভগবত, লাস 








5 * বিযাপতি, কাষাবিশাহদ মহাশযের সংস্করণ, উপজধিকা! %/1 





১৯৮ | [৬্ঠ অ*। 
শিক্ষার যোগ করিয়াছিলেন) সৌন্দর্য উপচোগের 'জঙ্ক স্বভাব-দত চচ্ছু ও. 
শিক্ষা-দ চসম! উভয়ই ব্যবহার করিতেন, একটি রূপের আকৃতি দেখিলে 
পৃথিবীর নান! রূপের ছবি স্পষ্ট ভাবে মনে উদয় হুইত/তাই তাহার উপম! 
ওলি এত নুন্বর। নারিকার ডাগর চোখ ছুটি তিনি কত উপমায় ব্যক্ত করি- 
যাছেন--দেখুন (১) সলিলা্র চক্ষু ঈবদ রক্তাত হইয়াছে পল্পদলে যেন ঈবদ সিলুরের 
রেপ পড়্িাছে (২) চক্কুর তাঁরা। যেন স্থির ভূক্সের স্যা্__সধুতে বিভোর হইয়া উড়িভে 
পারিতেছেন! | (৩) চোখের বন্ধিম চাহনিতে কৃষ্ণ তারক! এক কোণে সরিয়া পড়িয়াছে, যেন মধু- 
মন্ত ভ্রমরকে গবন ইদগিবর হইতে ঠেলিয়া ফেলিতেছে। 
 এইক্ধপে উপমার সংখ্যা নাই; উপমা! ভিন্ন কথা নাই। পৃথিবীর সুন্দর পদার্থ 
গুলি পৃথক হইল্লে ও তাহাদের মধ্যে একটা অঙচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে; চীপা 
ফুলের দ্রাণে ও বেহাগ রাগিহ্ীর কথা মনে পড়ে এই সন্ধনধ নির্ণয় কর৷ বিজ্ঞানের 
সাধ্যাতীত, কিন্তু কবি তাহা ধরিয়া! ফেলেন, জগতের এই লতাফুলপল্পব ও 
নরনারীচিত্র এক তুলির আলেখ্য) সেই একত্বের গন্ধ অনুতব করিতে মনের 
একটা! শক্তি আছে, চক্ষু কর্ণের ন্যায় তাহার নাম নাই, সেই শক্তি উপমা 
বোক্জনায় ব্যক্ত হয়। বিদ্যাপতির এই ইন্দ্রিয় অতি তীক্ষ ছিল; বৈদ্য 
যেরূপ মতত উপেক্ষিত তৃণপল্পব হইতে উৎকৃষ্ট গষধ আবিষ্কার করেন, 
বিদ্যাপতি ও সেইরূপ এই পৃথিবীর অতি সচরাচর দৃশ্ঠ হইতে উৎকৃষ্ট 
সৌনার্য্যের আবিষ্কার করিয়াছেন । উপমার যশঃ ভারতবর্ষে একমাত্র 
কালিদাসেরই একচেটিয়], যদি দ্বিতীয় একজনকে কিছুভাগ দিতে আপত্তি 
না থাকে, তবে বোধ হয় বিদ্যাপতির নাম করা অনন্ত হইবে না। 
বিদ্যাপতির দ্বিতীয় শ্তি,_সৌনর্যের একটি পরিষ্কার চিত্র আঁকিয়া দেওয়া । 
বিদ্যাপতির বর্ধিত রাধিকা,_কতকগুলি চিত্রপটের সমটি । | বয়ঃ সন্ধির 
ছবিখানা এইরূপ | | 
ধা নও বমিকা বলত উচ্চহাসা হাসিয়া ফেলেন, কখন ও নবাধত নৌবনের 
ভাঁষে ও্ঠপরান্ে ঈখ হাদি চাপিয়া রাখেন। কখন গু চ্মকিত হইয়া পাদ-বিক্ষেপ 
করেন, ফধন ও তাহা গতি যুবতীর সার সৃহুদ্ ? নিজের শরীরে আনত দৃষ্টি করিয়া 
ফখণ ও বিভোর হইয়া তাহছি দেখেন; কখন ও বা তীহা বন্ত্ে টাকি রাখেন । 
্রেস-বিহারের কথা গুদিলে চু ৃত্ঠিকার দিগে মত করিয়া একার কর্মে তাহাই শুনিতে 
আরা নগুখে রাখিয়া চুলবন্ষনাদি কযা সময সখীগ্ণকে চুপে চুপে প্রেম সমবষে প্রশ্ 
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করেন ও হরে প্রেমের ভাষ উপস্থিত হইলে চন্থ সুদি্ত করেন | রসের কথা গুধিলে 
সংগ্গীত-মুগ্ধ হরিণীর স্তায় সেই দিগে আকৃষ্ট হন।* ০) সুর 
আর একখাঁমি ছরি লজ্জার । 

“একলিদ একখানা ছোট কাপড় পরি আদিখালু ভাবে বসিয়া আছি । অলঙ্ষো কৃষ্ণ 
গৃহে প্রবেশ করিলেন। শরীর একদিগ ঢাঁকিতে অন্যদিক মুক্ত হইয়া গড়ে। জজ্জায় ইচ্ছা, 
হইল ধরণী ফাটিগ্ন। যাউক তাহাতে প্রবিষ্ট হই * ঈ ঙ্গ রঃ %* 
কি বলিব সি, আমার জীবন যৌবনে ধিক, আজ আমার মুক্ত অঙ্গ ্রহরি দেখিলেন। 

এই লেখাগুলি তুলিতে আঁকা ছবির মত। স্থন্দরীর নানা ভঙ্কীর ছবি 
দেখিয়া কবি ফটে| তুলিয়াছেন; তুলি দ্বারা ফলিত বর্ণ মুছিয়া যায় কিন্ত 
লেখনীর আঁকা ছবি মোছে না ; তাই ৫০ শত বৎসর. পরে ও এই নারী-চিন্ত 
গুলি সদ্য প্রন্মট মালতীর স্তায় স্পষ্ট রহিয়াছে। এই রাধা জয়দেবের রাধার 
্ায়_শরীরের ভাগ অধিক, হৃদয়ের ভাগ অল্প। কিন্তু বিরহে পৌঁছিয়া 
কৰি ভক্তি ও প্রেমের গীতি গাইয়াছেন। তথা হইতে কবি কপালে তিলক 
কাটিয়া বৈষুবভক্ত হইয়া দাড়াইলেন। তাহার ফ্রেষে-বাঁধ! বিলাসকলাময়ী 
নাত্িকার চিত্রপটখাঝা সহস। সজীব রাধিকা হইয়া ঠাড়াইল। তাহার 
উপমা ও কবিতার সৌন্দর্য্য চক্ষের জলে ভিজিয়া নবলাবণ্য ধারণ 
করিল । বিরহ ও বিরহাস্তর মিলন বর্ণনায় বিদ্যাপতি বৈষ্ব-কবিদিগের 
অগ্রগণ্য। কেহ কেহ “বলেন চণ্ডীদামের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তীহার 
কবিতায় এই অপূর্ব পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। 

জীহরি মধুরায় যাইবেন গুনিয়! রাধা ভান-হীনা, কষ আদিলে ঠাছার 
হাত ছ্ুখানি সবত্বে মন্তকে ধারণ করিয়া যেন রাধা নীবরে এই 
অভিপ্রায় র্যক্ত কুরিল “আমার মন্তকে হাত দিয়া বল। যাইরে ন11% 
কষ) লেইরপ খপথই করিলেন, রাধা তাহাই বেদবাকোর ফত বিশ্বাস 
করিল |, বিদ্যাপতি-বর্দিভ 'রাধিক1 বড় সরলা, বড় অনভিষ্ঞা। দ্ৃষঃ 
: লিক গিয়াছেদ,, শুদ্ধ ও শীর্ঘ কুনুমাত্তি ভূতলে লুটাইতেছে, সীগণ 








(এই পাঠক হাশর উদ্ধত খংশের রি ক্ষমা করিকেল। রুচির অনুরোদে জামা! আনুযাদের 
্যেক স্ব 'একটু-গুটু কোক করিরাছি। সিশুত জুকটিসম্পর রচনা বিষযাপতির প্্াহাণ। 
নাগ মিলুন, সান, প্রেষ-বৈচিন প্রকতি অধ্যায়ে একরপ হুম্তাপ্য । 





৯২০, 





কুষ্চ আলিবেন বনপা অবস্বাস- নাউ টিনিকাস কাতরে 
বলিতেছেন,__ | 
চিনির যারা জা তা | 


বাস্তবিক তখন ও তাহার সেই “বিদলিত-নাল+ মলিনী-লতাঁর একই 
অবস্থা । 

এই ছুঃখের পরিসমাপ্তি স্ুখে। বিরহের ছুঃখের পর মিলনের স্থৃখ 
বর্ণনায় বিদ্যাপতির স্তায় গাঁ প্রেমের কথ! পদ্য-সাহিত্যে অল্পই আছে। 
রাধিকা চন্জ্রকিরণে কোকিলের কুহুম্বরে পাগলিনী হইয়৷ ছিলেন,_-এখন 
বলিতেছেন)__সেই কোকিল এখন লক্ষ ডাক ডাকুক, লক্ষ টাদ উদিত হউক, পাঁচটিফুলবাণের 
| স্থলে লক্ষ কুলবাণ নিক্ষিপ্ত হউক। 
কব শরির এ প্রণাম করিবেন, রাধা এই সখের আশায় 
না 

«কি ক্ষহ ধরে সথি আনন্দ ওর । 
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর 1” 

গ্রভৃতি পদের হর্ষে মহাপ্রতু পাগল হইয়া এক প্রহর কাল নৃত্য 
. করিয়াছিলেন। “জনম অবধি” পদ বহুবার উদ্ধৃত হইয়াছে; এখানে আর 
ভঠাইব নাঁ। ছবি-অঙ্কন-নিপুণ, প্রেমাহলাদ বর্ণনায় ক্কৃতার্থ, উপমা ও 
পরিহাস রদিকতায় অত্যুতকৃষ্ট বিদ্যাপতি অনেকগুলি স্বাভাবিক গুণ লইয়া 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । সাধারণ পাঠক তাহার মনোমুগ্ধকর উপমা 
পড়িয়া প্রীত হইবেন, তদপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর পাঠক তাহার গ্রেমের 
রিহ্বলত! ও গাঢ়তা উপলব্ধি করিয়! তাহাকে প্রেমিক ও ভক্ত বলিয়া 
প্রণাম করিবেন। কিন্তু আমর! বিদ্যাপতি হইতে বড়, খাঁটি প্রেমিক 
আড়ছয়-হীম আর একটি কবির দন্সিছিত হইতেছি,-দমন্ত /ঃ 
ঝাহিত্য ক্বাটিলে ও বাহার একটি অক্রর ফুল্য হইবে না, ধাহার 
কুতিপর রি কুহমের ন্থুরভির তায় প্রন্কতি আপনা 
হক আই ৮ বিন তি কবিতার. -মরস অক্ষরে চপ 
দের ভার জুধা ৪. বিষ মিশ্রিত' প্রেমের কথা গাখিযা গ্রিয়াছেন- 
কাবাক্ষেত্রে সেই চশীদাসগ্রতু কর্মক্ষেত্রে চৈতত্তপ্ভুর ন্যায় ন্য এক 
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প্রেমাৰতার। বিদ্যাপতির কবিতা। টীকা টিষ্নী দিয়া ব্যাথ্যা কর! ধর, 
কিন্ত চণ্তীদাদের পদ যিমি নিজে আম্বাদ করিতে না বি 
কাছে পতিত হইলে বিদ্যাপতির কথায় বল! যাইতে পারে). 





“কাচ কাঞ্চন লা জানয়ে মূল। বো! কছু।কতু নাহি কলা রস দান . 
গুঞ্লা রতন করই ঈমডুল || মীর গ্ীয ছুছ করই সান ॥” 
গ। চশ্তীদাঁস। 


চপ্তীদায সম্ভবতঃ ১৩৮০ খৃঃ আবে নান,র গ্রামে জন্মগ্রহণ করিনছিজের 
কেন্দুবিৰ ও বিসপী হইতে নান্নর বড় তীর্থ; চত্তীদাসের নিবাস-ভূমি 
পৰিদ্র নাননুর-পল্লী এখনও আছেন পাগল চতীর স্বর্গীয় অকদিকত পবিত্র 
বাগুপী দেবীর মন্দির এখনও আছে। মেই পরী ও মন্দিরের নিভৃত 
নিকেতনে প্রেমের যে মধুর মধুর লীলা হইফাছিল,--এ জগতে তাহার 
তুলনা নাই; প্রেমিকের নিকট ক্ষুদ্র প্লানর-পন্লী দ্বিতীয় বৃন্দাবন তুল্য 
সথদৃষ্ট কিন্তু পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গীতি-লেখকের স্বতি বহন করিতে. দেই 
স্থানে কোন সমাধি স্ত্স্ভ নাই_-এ আক্ষেপ আমাদের ইংরেজী শিক্ষার 
দরুণ হয় নতুবা আমাদের দেশের লোক অন্তর্ূপে স্থতি রঙ্গ করিতে 
অভ্যস্ত ছিল,_-সমাধি-স্ম্ত এদেশের সামগ্রী নহে; তাহারা ঘরে ঘরে 
ৃষ্তি গড়িয়। পূজা! করিত, প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়। পুণ্যয়্োক মহাজনগণের 
নাম ভক্তিভরে উচ্চারণ করিত ও শিশুগণ্ণকে বলিতে শিখাইত। . 
পাঠক ক্ষমা করিবেন, ইতিহাসলেখকের শ্বমতটি আঁফালে রাখিয়া 
বিষ্টি বর্ণনা কর! উচিত। আমি দেই নিয়ম রক্ষা করিতে পাঁরিতেছি 
না। একটী বিষয় বক্তব্য এই,--্চণীদাসের কবিতার মোহিনী শক্তিতে, 
আকুইট না হইলে আমি প্রাচীন বদ্ব-সাহিত্য আলোচনা করিতাম ল/॥ 
তাং ত্বান্থার কথ! লিখিতে নান! সম্বন্ধ কথা আসিয়া পল়্িতেছ্ছে 4. 
নাঙ্ুর বীরভূম জেলার অন্তরগত/--্শকুলিপুর খানার অন্ন, 'সিষ্উরি 
ইতে পূর্বাংশে ১২ ক্রোশ-বীরতৃম গেলা অনেকগুলি সুদির তপৌবন- 
আছে; ৬ আদি উষ্ণ প্রজবন, মৌ, অয়, সাল, ছিংলা। ারিকা 
শসথতি নদ নদী পাহাড়ের সন্ধে ভরীড়া করিয়া ছুটবাছে। বীরের 
| ১৬ ] ্ 











্থ স্ভাষা ও-স্সাহিত্য । [ষ্ঠ জণ। 





বেলছ্ছুল ঘড়: বড়, 'াজীগোমাগাহরীরা: ও, ছাহাতের ' লৌনার্ঘয। 
অবয়ব ও দুরভির .মিকউ লঙ্জা পাইবেদ।. গ্বভাবের জয়ম্য দিকেতদ 
বীরভূম-_চয়দেৰ,ও চণ্তীদামের জন্মভূমি। তাহাদের হৃদয় ও সেই ঘড় ড় 
বেল ফুলের ভায়-হুচ্দর ও.বড় ছিল। ইতিহাস এ কথা স্বীকার করিষ্কাছেন। . 
চত্তীদাসের পিতা এবিসালাক্সীদেরীর, পুজক ছিলেন, ততন্জন্তই বোধ 
হয় পৃত্রের নাম “চণ্ভীদাস' রাখ! হইয়াছিল? এখনও নান্পর গ্রামে বাশুলী- 
দেবী অধিষ্ঠিত আছেন ও তাহার পুজা নযমতনপে নির্বাহিত হইয়! 
থাকে। চতীদাসের পিতার মৃত্যুর পর তিনিও উক্ত দেবীর পৃজক নিমুক্ত 
হল।. উক্ত: দেব-মর্গিরের লেবিকা। রামমণি ( নরহরিরমতে তারা ) 
ধুবনী কির হৃদয়ে অপুর্ব প্রেম জাঁগাইয়া দিয়াছিল; এই অন্বন্ধে 
নানাবিধ গল্প আছে $ যাহ! প্রতিহাসিক ভিত্তিতে দঁড়াইতে না পায়িৰে, 
এক্সপ অসার গল্প লিখিয়৷ পাঠকগণের মধ্যে এল্যানাস্কারের ন্যায় ভাবুক 
শ্রেমীর মদোয়ঞ্জন করিতে “ইচ্ছা ্ বিদ্যাপতির সন্বন্ধে ও. রং 
অনেক গল্প পাঠকরা গিয়াছে । 
স্বামীকে 'তাঁলকাজিয়! বিন শোক লজ্জা €. লাঞ্ছনার একশেষ 
পাইয়াছিলেন, 'এর'প অমেকষ্টলি পদে পাওয়া যাঁ়। যাহা হউক'এবিষয় 
লইঙ্কা বিল করা ফ্রীয়ৌজনীয় বোধ রি মী।. কীঁলে চত্তীদীলের ভৃপ্রোথিত 
ই্হাস ১ 8 রা নি 
যাদের বর্দিত রাষিফাকে প্রথম হধম বান দেখাতে কিং 
উ্ানীর বেশ প্রেম হান তিনি কবে” বয় নিবি 
আহলা একবার খুঁলিতিছেন, আকবার . 'দেখিতেছেন)-_ভাহার 
রিখের আর আছে): আড় ঘেদপাদে, াইভেছেন। 
1 চ্দিতিছে পক চন 











ঘর 


যেও ঙ্ করণের জান খরিতহে-ব পিন খা 








রঃ নি যা গহ ভ্ হাশর মারগে চত্ীদাসের, হে জীন হা হইয়াছে 
ভাতে ইহা মাধবী রা বলিয়া উদ্ধত হইছে (%€₹ৃ:। পা এই নামই বোধ 
হা টির, ভা হইলে নর হন “তথ খুবন' বুঝি: ফোদও গোল হয় না। | 








ভাঙার গর প্রেমের বিহ্বলঘা/ কত বলার জনন, মধুজাধা; সোম, 
সেই ক্রোধে কারি্যমাক্ত না, ভুরাদলে সেই'ক্রোধেয: কৃষ,সদানের পরই 
মানভঙগ, গালি দিয়া,_আঘাত করিবার চেষ্টা করিয়া নিজে-.আাচত হইসকা 
আসা,--কত কাতর অঙ্রর সম্পাত, কত ছঃখের নিবেন, ক কাতরোক্ছি' ) 
প্রেম করিয়া লোক কভ ছংখী হয়,-বন্দরে যাইক়! যেন ডিন্ক! খিলে না, 
স্থরধুনী-তীর হইতে ষেন শুফকণ্ঠে ফিরিয়া) আসিতে হয়,_সেই ছুঃখ চত্তীর 
কবিতার ছত্রে ছত্রে। তথাপি সেই কষ্টের মধ্যেই কষ্ট বহন করিবার 
যোগ্য উপকরণ আছে,_কষ্টের মধ্যেই কষ্টের ওষধ সুখ আছে। 

“যথা তথ যাই আমি যতদূর পাই। 

টাদ মুখের মধুর হাঁসে ভিলেক জুড়াই ।” : 

_ দেই চাদ মুখের কথা বলা যায় না। বলিতে গেলে সুখে ছঃখে সুধা বিষে 
হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। সেই অক্রত্তে স্থখ ছুঃখ জড়িত, _ প্রভাত পল্নের 
্যা্ ছুটি চক্ষু আলো পাইয়া জাগে, কিন্ত নৈয-শিশির ভারাহ্ান্ত হইয 
মলিন হয়_কোন্টি পুলকাশ্র কোন্ট 'শোকাশ্র কোনটি প্াতঃশিশিল 


কোন্টি নৈশ-হিম-কণা তাহা! নিশ্চয় বলা যাক না। 
“গরুজন আগে, দাড়াইতে নারি, | দাঢ়াই হি সখীগণ সঙ্গে। 
সর্দাছল ছল জাখি।, : |. পুলকে পুরয় তঙ্থ ঠাম পরসঙ্গে || 
পুলকে জাকুল। . “দিক নেহারিত্ত, | পুলক চাকিতে নান! ক্রি পরার । 
লব শ্যামময দেখি ॥ নয়নে ধায় জোর বহে জনিবাঁ | রব 


তখহার প্রসঙ্গেই কীদিয় ফেলেন, বড় নুখ হয়,-+লে নামি: শুনিতে 
বড় হুখ হয়, চক্ষে আপনিই জল পড়ে ; আবার এই হুখ পাছে পরে দেখে,_ 
পৃথিবী ত সুখের বাদী, গভীর মুখ পৃথিবী বোঝে না,--ই নানাপ্রকায়ে 
সেই পুলক টাকিতে চেষ্টা করিয়াও তাঁহ! য়োধ-কয়া ধায় না। এই হুখেয় 
মধ্যে ও বিবাদের ছায়া চি টির আনু্বহধ 'হইত না? 
| তি . 
| -“হাষ নারী অংলার-বধ লাগে তাঁয।্ .. 
"সভাববাঁসায় হুংখের প্রতিখোধ” এাডিমান ও কিন্তাহা' কক 
পক রর্ঘ বাগে আনি কষ নাম কবর । 
' আর শক কর্ণ বজে ক্যাসি বধির হস রও নী নর 7; 











১৪ ভাঁধা- ও-সাহিত্য। [৬ষ্ঠঅন1 


ইহাই: চূড়ান্ত সীয!।  ভভী ফান্ছের মান করিবার ও সাধ্য মাই ) দশ ইজিয় 
সুগ্চ যন মাঁদ করিবে কিরূপ? স্্ীয় খরাসন অন্তু শর নিক্ষেপ 





“যত নিযারিয়ে তার নিষার নামায়... 1 সে কথ! না শুনিব করি অন্ুমাশি। .. 
.ক্আান পথে ধাইনু কাঠ পথে হায়।। | পরসঙ্জে শুনিতে আপনি যায় কাণ ॥ 
এ ছার.রবনা ঘোর হইজ কি বাম। ধিক রহ এ ছার উত্তরিয় আদি সৰ। 
বার নাম নাহি লব লয় তার নাম॥ 1 জদা যে কালিয়া কাণু হয় অনুভব ॥” 
এছার নাসিকা মৃক্রি কত কর বনধ।  আ শী 
তবুত দারুণ নাশা পায় স্তাম গন্ধ | | 

ইহা অপুর্ব তন্য়্ব। 


আমরা. চত্ীদাসের কবিতা বেশী উঠাইব না। যে পাঠক প্রেমিক 
তিনি: হয় নিভৃতে সেই পদ-কুন্মগ্ুলি তুলিয়া! অশ্রুসিক্ত করিয়া! স্থথী 
উন মিষ্ট দ্রব্যের যে্প স্বাদ ভিন্ন অন্ত প্রমাণ নাই, এই গীতিগুলির 
উৎকর্ষ ও পাঠ ভিন অন্য প্রমাণ হইতে পারে না। ঠা 

একাট কথা বলিয়া উপসং হার করিব, কেহ কেহ বলেন, বিদ্যাপতির 
ষশে চণ্তীদাসের যশ ক ঢাকা গড়িয়াছে। তাহা হওয়া! বিচিত্র নহে, 
কালিদাদের ঘশে ভবভূতি ঢাক! পড়িয়াছেন, ভারতচন্ত্রের যশে কবিকন্কণ 
ঢাকা পঞ্ধিষ্জাছেন। কতক দিনের জন্য পোপের ষূশে সেক্ষপীয়র ঢাক 
পড়িয়াছিলেন, চাক-চিল্পপটথানা! দেখিয়া! সকলেই বিমুগ্ধ হয়”_কিস্ত মানস 
সৌনর্ধ্য ও গরিমার পট .মেরূপ সহজে আয় হইবার বিষস্ক নহে।, 

 জতীদাস বিদ্যাপতির স্তায় শিক্ষিত ছিলেন ন/,_-ইহাই সাধারণ মত। 
রেখা, পড়া খু্পের গ্তায়। ফল জন্মিলে পুষ্পের বিলয় হয়; শান 
ঢাবি, ভক্তির নিকট পৌঁছাইতে চেষ্টা! করে; যিনি নিজে ভাবুক বা 
ভর ভিসি: লীন. আয়নায় গ্রতিবিশ্বিত পরন্কৃতির দ্র শাতি কেনই 
বা লক্ষ্য করিবেন /- প্রকৃতির সঙ্গে তাহার. সাক্ষাৎ বধ) চতীদায 
 বিদ্যাপতির জায় উপৃুয়। প্রয়োগ করেন নাই হন্দরের স্বভাব ভর্গীই 
গ্রহনা হইতে বেশী, আকর্মক) উপমা কম্ধির একটি শ্রেষ্ঠ গুণ বলিয়া 
বর্ধিত প্লাক কিন্ধ যিনি: ভাঁবটি নিজের তুলিতে আঁকতে -কাঁরেন 
লা, তিনি উপমার অলী সঙ্ষেতে গৌণযস্ত বারা মুখ্য বন্তর আভাস 
(নিষ্ডে টেষ্ট 'কবেন। কাই উপমার রূপ বর্ণনা হইতে জীবন আকিযা 











৬ষঠক্ম1]  প্রাম ভাগ? তহ৫ 





কপ ধর্পনা উৎব্কষ্ট 1. এই অংশে কালিদাস হইতে লেক্ষপীয়য় পরে/-বিয্যা- 
পন্ডি হইতে চতীদাম শ্রেই। 

_ চত্তীদাদের হুওকটি গানে ভাগধত গড়ার আভাব জাছে)-কষোরা 
িিিটিভানিলিরাা রানা দেখুন 


| কাবোডিহালের সূত্রপাতশাখা। 
ক। ্রীধর্শ-মন্ল অথবা গৌড়-কাব্য। 
খ। রাজ-মালা। 

এই অধ্যায়াংশে বেশী কিছু লিখিবার নাই। মেদিনীপুর ময়নাগড়ে 
লাউসেন রাজার তগ্র-গ্রাসাদের অবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। অজয়নদের 
তীরে ইছাই ঘোষের বাড়ীর রাশীকুত ইষ্টকাবল্ী এখনও পড়িয়া আছে। 
এষব টাঘসদাগরের নিবাস স্থানের স্তায় কল্পিত রাজ্য নহে; গৌড়-ইতিহাদের 
প্রবল প্রতাগান্থিত মহারাজগণের সম্পর্কে এখনও বিস্তারিত এঁতিহাসিক 
তত্ব আধিষ্কত হয় নাই। পঞ্জিকায় কলিযুগের রাজচক্রবপ্তিগণের লিষটিতে 
লাউসেনের নাম দুষ্ট হয়, হাণ্টার সাহেব তাহার “এনালঘ্‌ অব ব্বরাল বেঙ্গর' 
নামক পু্তকে ইছাছ ম্বোষের উদ্লেধ করিয়াছেন ।: কিন্তু এই দুইটি এঁতিহানিক 
বীরকে ধর্শমঙ্গলকাৰ্য, করনার গাঢ় তুহিনে আঘৃত করিয়। উপস্থিত 
করিয়াছে ;--কল্পনার নানাবিধ উজ্জলবর্ণ-বিশিষ্ট ইরানি: চাগে হত্যের 

লীবনটর এঁফবাঁরে চাও! হইয়! গিয়াছে। | 
কিন্তু তথাপি ইহার :গোড়ায় একটুকু সত্য আছে, চিন 
রি এই স্থানে সনিবিষ্ট করিলাম। প্রক্কতপক্ষে গৌড়ইভিযাঁস এখন 
আমরা) যে অবস্থায় পাইতেছি, তাহ] পয়পুরাণ. .ও চ্তীকাঁব্যের, মৃত! 
উহা স্ষাশ্রয় করিয়া কবিগণ, চ্খীদেবীর বিজয়কেতু' উদ্থিক করিয়াছেল 
প্রীচীনকালের ছুইজন বীরকে শ্রচলিত- বিশ্বাস ও প্রবাদের খানা হইতে 
উত্তোলিত করিয়া শিব য় শরিসবকগে পরিণত করা হইয়াছে, 








াবপরাণ নাক বু ছে এই ইতিফগ্ জার বসি 
উন্িরিত আছে। পণ্ডিত হরগ্রসাদ শান্্ী মহাশয় বলেন বাঁকুড়া মুর 
ডট প্রহীত : শৌড়কাব্য প্রথনও চলিত আছে ইহাই: ফিভীয়: মি 





৬ তায লাহ্িত্য। রজার 





আমরা - তাহা নজর বানাই সাক, রো কিতা 
তৃতীয় পুস্তক? শ্যুক্ত হারাধন দত্ত তক্কিনিধি। রাপন 4 ই-পুত্তকের উ্ীর 
করিয়াছে: কিন্ত তিনি: 'ষং ধুড়াবঙানগিইঘাচছন: ভাঁহায়। এখোষের 
অনেকাংশ একেবাযর [ইয়া গিয়াছে, 'কতরাং ছিতীর, একখান! 
পুস্তক না পাঁওয়। পর্যন্ত খেলার+ঠমের- কাব্য ছিন্রচিত্র কি ভগ্নবিগ্রহের 
তায় হিটিস মিউলিয়াদে রাঙিনার:ঘোগ্ উরে), 
খেলারামের পুস্তক, ১৫২৭ অনবে রচিত, হয়$ কি নি 
গতি কযেকটাতে উন [করিয়াছেন ১-- 
“ভুবন শে বারু মাস. শরের বাহম।* | কোর চাহ আহি 
'খেলারাম করিলেন এ আরস্তন £ আগদাই দিব আপার এ 
ছে ধর্থ এ দাসের পুরা মঙঙ্কাম। | 711 ডি» 
পারো জর 
: স্তাহার শেষ অধ্যায় (অনমৈঙ্গলা)' পাওয়া বায়'নাই ) শতরাং আত্ষ- 
বিবরণট' ন্ট হাছে। 'শিধারাদের কা সরল ও সরস ছু নুন 
9০ রা 82 বুনি 
শৈল পি বার কমে. . নিত 
“ই সানী এক কার মাঝে বালে ॥: |: | আইলা দিও বেড টা তরায়+ ..... 
ফখণ কৃমুদ সি নানাক্কুল দল। .. খু 
। বিকািয়| ছিযে কারশীম উত্স্থেল &,.... 
জীযুক্ত পঙডিত হরগ্রদাদ শাস্ত্রী হহাশয় টনক ৯ 
কচি, ও বনপা উক পুস্তক এজ বিডি ছে কাছ হা 
[ধ--্রলেতা কবিগগ লঙদ্ধে একটি জাশ্ছর্) শষ্য, পাই) ৪ভন ববির 














৯২৬ ছু 44 | 
[ £ চ কলি ৮ 
| রন ঃ 
পল না 
হ তি ্ তি 


ক কুন .৮১৪ 2) রে মি . সা গাদা 
"এই কবিতা! তীচক্ত ভিষিধি অহশিষ জাখাকে পাঠাই দিবাছের। 











গত হইল, রাজসভায় ১3141 ৭ এসিযাটিক সোদাইটর 
জারভ্তালে একবার এই রাজমালার সারাংশ উদ্ভূত হইয়াছিল বঙ্গদেশের 
অ্ঠান্ত' রাঙীগঠও যদি এই 'পথ' অন্ুসরধ করিয়া স্বীয় বংশের ইতিহান 
সংকলনে ধর্গর ইইতেন, তবে বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস ্সকততববিৎগণের 
কল্পনার একটি বৃহৎ ক্রীড়াকাননে গরিণত'হইত নী। যে সময় রাজজ-মালা 
রচিত হইতে আরম্ত হয়, সেই সময় বংশাবলী সল্ায়তনে, দেখান জন্ত একটি 
সংক্ষিপ্ত রাজমাল! ও প্রস্তত, হইয়াছিল আমরা তাঘ হুইডে কিছু উদ্ধৃত 
করিতেছি, 


“ঘষাতি রাজার পু ছুর্যা বাঁমযার'। . + তান পু গতি বিশান। 
তনি বংশে দৈডা রাঙ্গা! চন্ত্র বংশ সার. তন্ত পুত্র ধর্শতর রাজ-নীতি তি 1 
ভাান তনয় রাজ। তরিপুর্ নাম 'ধর্ে। তান পুত্র ধর্সপাল হৈল নযপতি ॥ 
তল্চ পরী গর্ডে জরিদলনচন সাজ জন্মে ॥ তন্ত পুত্র হুধর্শ ছিলেন মহারাজা । 
ভাঙাৰ তনয়, চেল ভূক্ষিব সপতি। তান হত তরঙ্গ হখে পালে প্রজা 
তশ্ঠ পুত্র তৈদক্ষিণ রাজ চারুঘতি ॥ তন্ত পুর দেবাজদ হইল মতিমান। 
তত্ত পুত্র স্থদক্ষিণ ছিল যহীপারর। তান পুত্র নরাঙ্গিত নৃপতি আখ্যান” 


ইহা বঙ্গে ইতিহাস লেখার হত্রপাত। ইহার দ্রিকাশ বৈষ্ব-্!হিতের 
চৈতত্ত-ভাগবতের প্তানষ. ঘটনার উৎকৃষ্ট সমাধেশযুক্ধ ইতিহাসে ও. চরিভাদৃতের 
্তায় অপূর্ব ভক্তি-নত রশনাত্মক ইতিহাসে দৃষ্ট ছইবে। কিন্তু বান! 
ভাষায় চরিত-শাখা! মাত্র বিকাশ গাইয্লাছে। রাল্ত্বের ইতিহাস কি 
রাজনীতির আলোচনা বঙ্গীয় প্রাচীন সাহিত্যে হুপ্রাপ্য; খাহা কিছু 
পাওয়া! রাজার তাধর সু রাদমালায়ই তাহার শেষ। . 





অন্তর্গত করিলাম তাঁহাদের কেহ বৈহ ্টৈতত্ের সমকানিক হইয়া 
পড়িলেন চৈতচ প্রনুর পূর্বে সাহিত্যের যে নানাবিধ উদ্যম হইতেছিল, 
আমরা এই আধারে, তাহার স্কক ও ক্রম-রিকাশ নির্দেশ করিতে চেষ্টা 
করিয়াছি বদি উল্লিখিত বরিসথের মধ্যে কেহ.কেছ চৈতন্য প্রহর বময়ে 
জামিয়া পড়িল্ন) হালের হেহই ভাঁছার “প্রভাবিত -নহেন ও ইহানের 
টিচার রাানাররদত 


০০৭ ০০ 





আমরা যঠ অধ্যায়ে নিয়নিধিত কবিগণ মথন্ধে আধৌচনা করিলাম, 
এস্থলে তাহাদের সময় ও স্থাবর সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি, 














নাম কাব্য রচনার কাল -রচিত গ্রন্থের নাম। পা 
১। রি ও ১৩৮৫--১৩৯২ তৃঃ | ১। রামায়ণ, ২। শিব রামের যুদ্ধ 
.. (কংস নারারণের কাল). ৩। যোগথার বদনা । 5 
২। সঙ্র-__ সম্ভবতঃ বৃদ্ধিবাসের _খহাতারত। 
সমকালে । 


ও। বিদ্বীপতি-_---১৪৪৬--১৫*৬ ধৃত ১ পদীবলী, ২। পুজয গরীক্গা, 
চর ৩। শৈব সর্ধব্থমার ৪1 দানবাকা- 


বলী, ৫। বিবাদসায় ১ গয়া- 
.. পঞ্ধন, ৭।  গঙ্গীবাক্ষাবলী, 
৮। দুর্গাততক্তি তরঙ্গিণী। পদাবলী 
ছাড়া সবগুলি পুণ্তকই নস্কৃতে 
| | রচিত । | 
৪. চতীগান-----১৪*৩ খু পদাবলী । 
₹$. মায়ার বছ----১৪৭৩--১৪৮০ খৃঠা ১। স্ত্রীকৃ্ণ বিজয় 
(খরাজ খ!) 8. ২। লক্ষ্মী চরিত্র 
$। কাগাহরিদত-_-১৪৭০৫ জা পল্নপুরাণ। 
দাত খঃ 
( ইনি হুমেন মাহের উল্লেখ 






ঠা শানে স্ব: বিজ পের 


| নব নবহ নে প ” ৃ চ্বীগস। | 
1 ই শে আন রিয়ার 
উই একে ইবি 





নে সয়া শু খে ক. 
ন্ট বি ইসেব গগন রি 
আছর বে কারণে বি কে আরও পুর্ব পযরের রুবি সুদে করি, তাহা নিশ্চিতে 
নর নই পা উরি শরণ করিতে বাথ্য হইলাম । 


রা প্রথম ভাগ $. ১২৯ 





১1. ডি রা 
১১। শুতরেশ্বর ও বাণেখর পণ্ডিত-+১৪*৭---১৪৩৯ খঃ-_--রাজমাল! 





১২। খ্েলারাম-_ - ১৫২৭ খৃঃ- ধর্ম অধবা গৌফাযা। 

5৩ । কবীন্তর পরমেশ্বর ১৪৯৫--১৫২৬ ধৃঃ____মহাভারত | 
( হুসেন সাহার ঈময়) | 

১৪। প্রীকরনর্দী-____-_উ --অঙসেধগর্ব | 

এই কবিগণের মধ্যে কবীন্দ্রপরমেশ্বর ও শ্রীকর-মন্দীর অনথবাদিত মহাভারত 
পরোক্ষভাবে সআাট ছসেন 'সাহারই উৎসাহের ফল ॥ বিজয়গুপ্তের পপ্পপুরাণ 
ও বছসংখ্যক বৈষ্ণব গ্রন্থে ছসেন সাহার যশ ও কীর্তি বদিত আছে। 
তিমি অন্যবর্্াবলম্বী হইয়াও হিন্দুদিগের প্রতি অত্যন্ত উদার ও বঙ্গভাষার 
উৎসাহবর্ধক বলিয়া গণ্য ছিবেন। এই সমাটের দীমানারে গোঁড়ীয 
যুগের মধ্যে এক খণডযুগ চিঠিত করিয়া তাহাকে "ইসেনী সাহিতোর কাল” 
আখ্যাদাম করা অন্থচিত হইবে রি উপরি উ্ৃত ১৪ জম কবির মধ্যে 
বিদ্যাপতি মিথিলা--বিসপীর, চত্ডীদাস বীর রের, খেলারাম 
সম্ভবতঃ হ্গলী জেলার ও মীলাধরবস্থু কুঁলীনশ্রামের অধিবাসী ছিলেন। 
অবশিষ্ট ৯জ্ন পুর্ষোবর্সের কবি। ইহাদের মধ্যে বিজয়গপ্ত বরিশাল 
ফুলত্ীগ্রামের, নারাযণদেৰ ময়মনসিংহের, রাজমালীলেকগণ ত্রিপুরার এবং 
কবীন্ পরমেশ্বর আ্ীকর-নন্দী, ও রতিদেব চট্টগ্রামের অধিবার্সী। অপর 
দুইজনকে পূর্ববঙ্গবাসী বলিয়া প্রতীতি হইতেছে, কিন্তু তাহাদের সন্ধান 
পাওয়া গেল না। বঙ্ছদেশের প্রত্যেক স্থলেই, ভাষাকাব্য রচিত হইয়াছিল, 
কোন প্রদেশেই এঁকধারে প্রতিতাশুন্য ঈরু ছিল নাঁ। আর্যকুন্থদ ও 
গ্রাম্যকবিতা সর্বত্রই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই লক্বন্ধে ঘথাযখ অন্থসন্ধান 
হন নাই, হইলে ব্কাঁলের আবদ্ধ ধৃসরধর্ণ তি কাগজের গোঁ হইতে 
আমরা প্রাচীন কবিগণের আরও কতগুলি ক্ধাণ ০ করিতে 
পারি, কে বলিতে পারে? | 

পূর্বে উক্ত হইছে, রর তানের মনা নাই: বঙ্গতাা 
যিকাঁশের প্রথম এব প্রধান কারখ। 'যে-সে গুপ্ত লিখিলেই তাহা 
'াঙধরণ কর্তৃক গৃষ্ধীত হইত না। কেবধ পলকের . ব্ষিয হাস 
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হওয়া আবহক ছিল এমন নহে, প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত লেখক না হইলে 
কেহ প্রতিভাবলে কি শরীরের বলে দীড়াইতে পারিতেন ন|। : এইজন্য 
প্রাচীন বঙ্গীয় লেখকগণের অনেককেই শঠতাঁর সাধারণ মার্গ অবলম্বন 
করিয়া কাব্য লিখিতে হইত। দেবাদেশে কাব্য রচনায় হাত দিয়াছেন, 
একথ। ঘোষণ! কর! সাহিত্যের ব্যবসাদারী ছিল। সমাজের শাসনে 
গ্রতিভ1 স্থীয় শক্তিতে দীড়াইতে সাহসী হইত ন1। কৃভিবাস লিখিয়া- 
ছিলেন।--“কৃত্বিবাস রচে গীত সরস্বতীর বরে” তাহার সঙ্গে দল বাঁধিয়া 
অসংখ্য. লেখক “প্র” কি “বরের দোহাই দিয়া কাব্যের মুখপাত আরম্ত 
করিয়াছেন। কারস্থ কুলেতে জন্ম কুলিন গ্রামে বাস। দ্বপ্নে আদেশ দিলেন প্রভু 
ব্যান ।--মালাধরবন্ু লিখিয়াছেন। “বিজয় গুপ্ত রচে গীত মনসার বরে।'__ইহণার 
স্বপ্নের কথ! পুর্ষে লিখিত হইয়াছে। “পাঁচালী সপ্রয় রচিল দেববলে ।'-_ 
(যে, গ, পুঁধি৪৫১ পত্র) সঞ্জয় লিখিয়াছেন | পরবতাঁসময়ে কবি-কঙ্কণের 
“চণী দেখা দিলেন স্বপনে” পদ সকলেই জানেন । কবি কৃষঞ্চরাম স্বপ্নে ব্যাস্ত 
দেবতা দক্ষিণের রায়ের মারফত যে আদেশ পাইয়াছিলেন তাহা পূর্বে উদ্ধত 
হইক্াছে। ইহীর স্বপ্-বৃতবাস্ত গুনিলে পাঠকের সর্ধান্থ শিহরিত ও বাধ্য হইয়া 
কাব্যখানাকে ভাল বলিতে হয়। স্বপ্নে কবির নিকট আদেশ এই)_ 
“ভোদার কবিত! যায় মনে নাহি লাগে। সবংশে তাহারে তবে সংহারিবে বাঘে |” 
কিন্তু এই স্বপ্নময় কৃবিতাকাননে ভারতচজ্জ্রের স্থান সকলের উপরে) 
ভগবতী মন্কুমদারের নিকট তারতচন্ত্র সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন, 


জ্ানবান হযে সেই জামার কৃপায়। সেই এই অষ্টমক্গলার জনুসারে | 
এই গীত রচিবার স্ব কবতার়॥ অষ্টাহ মঙ্গল প্রকাশিবেক সংসারে ॥ 
কৃষ্চত্ত্র জামার আজ্ঞার জনুসারে। ডিউসাই নীলমণি কঠআভরণ। 
রা গুণাকর নাম দিবেক তাহারে ॥ . এই মঙ্গলের হবে প্রথম গায়ন ৮ 


দেবীর অপার লীলাগুণে কাব্যের উৎপতি, বিকাশ ও গায়েন রর 
তৎপাঠ সমস্তই স্বপ্ননিয়জ্িত। 

পূর্বোক্ত কবিগণের মধ্যে হয়ত বিবার কেহ ই 

গন দেখিয়া থাকিবেন » কিন্তু এই তঞ্চকের দরে পতিত সত্যভাষী 

মঠ "কুল হেকু বন্দী হইবেন ও মিখ্াকের সাধ! পাইরের ॥. 

বকের: ড় বড় রুৰিগণ ও স্বপ্ন কি দ্বেবাদেশের কথা না. রষির 

ব্য লিখিত্বে পারেন নাই। কিন্তু বৈষ্বগণ প্রাচীন সংঙ্গারগুলি দলন 
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করিয়াছিলেন । তাহাদের প্রতিভা সত্যের সরল পথ নিউ করিয় 
স্বাধীনতার মুক্ত রাজো বিহার করিয়াছিল। তাহারা! যাহা নিখিষাছেন 
তাহা! বিনয়-মাখ ; প্রত্যাদেশের ঝুট গিল্টি তাঁহারা দেখান নাই। শী 
সব আদেশগর্তিত লেখকগণের সঙ্গে সাক্ষাতের পর নরোতম দাসের, “গর 
বৈধব পদ হঘয়েতে ধরি। চৈতম্ের হাটে নিতা ঝাড় গিরি করি॥” বৃন্দাবন দাসের, 
“কৃ চৈতন্য দিতানন্দ জান। বৃন্দাবন দাঁস তছু পদঘুগে গান।” কিনব কষ দাস 
কবিরাজের, _“ঘূর্ধ নীচ ক্ষু্ মুখ্ধি। বিষয়লালস। বৈষবাজ্ঞা। যি করি এতেক সাং” 
প্রভৃতি পড়িয়া দেখুন; সরল কথা আর ফুলমাল| আপনিই স্ুরভিময়। . 
পঞ্চগৌড়ের বিষয় ইতিপূর্বে আলোচিত হইয়াছে, এই পঞ্চগৌড়ের 
মধ্যে মিথিলাই বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক । মিথিলার ভাষা 'ব্রিজবুলি' বাঙ্গালা 
সাহিত্যের গুক অধ্যায় গঠন করিয়াছে, মিথিলার সংস্কৃত টৌল নবধ্ধীপের 
শিক্ষা-গুরু, এসব ষষ্ঠ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে । মৈথিল অক্ষর ( তিরুটেঅক্ষর) 
বঙ্গদেশে গৃহীত হইয়াছিল।* মিথিলার পরে কান্তকুজ বঙ্গদেশের সভ্যতা-গঠনে 
সহায় করিয়াছে; কনোজ বঙ্গদেশকে পঞ্চব্রাহ্মণ ও পঞ্চকায়স্থরূপ মুবণমুষ্টি দান 
করেন? কিন্তু এই খানেইএ খণের শেষ নহে। 'পঞ্চালী' নামক গীত পঞ্চালেই 
(কনোজে) উদ্ভূত ছওয়া সম্ভব; এই 'পঞ্চালী/ গীতের আদর্শ লইয়া বঙ্গভাষার 
প্রথম গীতগুলি রচিত হইয়াছিল। সারস্বত গ্রাদেশের শকাঁক| বঙ্গদেশে গৃহীত 
হয়। এইকূপে দেখা" যাঁয় আর্ধ্যজাতির এই পঞ্চশাখ। পূর্বে সন্নিফটবর্তী 
ছিল; ইহাদের সমস্তের ইতিহাস ন! জানিলে একশাখার উৎরষ্ট ইতি- 
হাস লেখা সম্ভব হয় না। প্রাচীন বঙ্ষসাহিত্য আলোচনা করিলে হিন্ু- 
স্থারী, মৈথিলী, ও উড়িয়া গ্রস্থৃতি ভাষার অনেক শঙের সঙ্গে বাঙ্গলা 
পনের ক্যা দৃষ্ট হয়) ইহার কোন ভাষা অপর কোনটি হইতে উদ 
হয় নাই,_কিস্ত একজাতির এই ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চ-শাখা, সে সময়ে পরস্পরের 
অধিকতর নিকটবর্তী ছিল, এইজন্ত এই সাদৃহ্ঠ। আমি প্রাচীন বঙ্গ- 
সাহিত্যের 'বিজ-বুলি' চিটিত অধ্যায়ের কথা বলিতেছি না? নু 








2 ফিতে অরে সী দিন ভাব ওই দের বিচ সু, ছে 
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লিলা ও সি বাকা ফি ৭ পর: ১১৮ নট  - 
রো দি বীর কাঙ্গল।, যে সব পুস্তক আছে, তাহাতে .. হিন্সী, 
টপ প্রন্ৃতি ভাষার. দা সেকেলে বান্গলায় অধিকতর কান 
॥' নিয়ে কম্তবগুলি শকোর উদাঙরণ দেওয়া যাইতেছে): : | 
টা, ডেতুকে, তু বুয়া (ব্ড) পইভায় (প্রভা করে) হুবোধিয, সীল, 
পোখষি। যাবন (বরা) গন, ভাব্া, (মা, চ গাঁ, ) ; সাসিকাল। বাউরী' অভাই, পিকাই। 
ঘড়ি (বট, টুট। পীকনা, ফা সোান্তি (বিজয় ৩€ )। রহিন, প্তিজ্ এ 
(তির ) কয়ে, কৈলু। হা, খাইলু। পরুনিযা, করিবেন, যায়, গড়ি হয 
ইজযাদি, মোর € আমার ) চানুদি, কহুপি, ফরসি উতামি, দিয়ড়ে, কাহা ( কোথার$. দি জব, 
হাও (বাতাদ) ঝৌলাও, এই বিহা, চি (চেনা) নি, কেড়ে, গাকায় ( সয়. করীন্র, 
শীকরনন্দী, রভৃতি ) ইহা ছাড়া 'পরদেশক লাঙিয়া' 'জলক লাগিয়/ (মাচ, গা, 
কে গমন (ৃত্তিবাস) 'কাহকে রমান' রনির রভি হিন্দীর 
কথ ক্বরণ করাইয়া, দেয়।* বি 
ধু ভাষার একা) নহে, পরিজ্ছদাদিভেও উত্তর পশ্টিমের, ভ্রাভাদের 
যঙ্গে তখন। অধিকতর নৈকট্য ছিল) বিজয় গুপ্তের .ক্ঘিতি সিংহলরাদ 
টাদবদাগররের নিকট পষ্বস্্ পাইয়। ভাহা! বাঙ্গানীন্কাবে পরিছ্ছে শিথিতেছেন,_ 
“একখান কামি পিদ্বে,, আর. এবখান মাথায় বান্ধে। আর একখান দিল সর্ধবগীয়।” 
মা. মরিয়াছেন খেতুরি রাজাকে বলিতেছে, “কার জন্তে পাগড়ি রাখিছ মন্তকের 
উপর মাণিক চাদে গানে (৩৫২ ক্লোক) এইসব বর্ণনায় মাল কৌচ| মারা! পাগড়ি 
মাথায় টিক খোট্রার ছবিটি জাগিয়! ঈঠিতেছে? 'লিঘবোদর “নাতি মুগতীর 
রতি .ব্নায় বোধ হয় থোষ্টাদের মত বাঙ্গালীরা ও উন্ৃত্ব উদর 
ও. নাভি দেখাইয়া প্রশমিত হইতেন।  এইকপ বস্্পরিহিত 


কউভ্ছ ববনির তে হিল শা. এধনও. সৈথিলভাধা পচমিত্র আছে 
(959৮420028& অনি জাত, &, তি, ঘর: 5-1887) বর যোরেস্ধ প্রভৃতি 
উদয়! ভাষায় বাবহত হয়; 'শকুনিয়া” প্রভৃতি শব্দ হিন্সীর অনুরূপ; এক্লে বল! যাইতে 
পারে সন্ত; খোটায় দুখে বঙজামিপের দা নিয়া শুনিয়া আবুণ ফাল যে নাম 
াছিজিন, তাহা হইতে 'লাঙাণেয। নাম ব্যাকরণের সাহাযো হৃষি হই! বগইতিহা: 
ধামিত হই়াছে। আমা রত পদ সংগ্রহে চতীদান কি ৮০৮৪০ 
(খের সাহাধ্য গ্রহণ করি নাই। 

















রজার কালা রদীই শোচ্তা পান্ব/ পাবা 
শ্লারীয় পরিচ্ছদ : খোট্টারদোকানে জীত [স্ত্রীলোকের ফাঢুজি 
পরায় রীতি-্কতিবাস, গুপরাজ খা, বিজয় গুপ্ত ও বৃন্দাবন দাস হইতে জায় 
করিয়। কবিকন্কণ প্রভৃতি অনেক ফবিই বর্ণন করিয়াছেন কঙচন্ত্ মহারাজের 
সমরণ এ রীতি একবারে পরিত্যক্ত হইয়াছিল না /--“াজজী গু রাজবধু ও 
রাজকণ্যারা -্ষার্পাস বা ফৌবের শামী পরিতেন, কিন্তু প্রার দমন্ত শুভ কর্দোপল্ষে 
পশ্চিষোত্তর দেশীয় সন্তন্ত মহিলাগণের স্যায় কালি, ঘাগরা ও ওড়না পরিধান করিস্কেন। 
(ক্ষিভীশ বংশ্[বলী চরিত ৩৫ পৃঃ) আমরা বৈষব কবির পদে ও পাইয়াছি--““নীল ওড়গার 
মাঝে মুখ শোভা করে। সোণার কমল বলি.দংশিবে ভ্রমর /' (পে ক, ত,১৩৭৭)এতস্বযতীত 
প্রীকষ। বিজয়ে।--“কটি তটে সুত্র ঘন্টিকা ভাল নাজে | রতন সগ্ররী রাজা চরনেতে সাজে 1 
এইসব নরনারীগণ যে হুএকটি হিন্দী শব্দ ব্যবহার করিবেন কিনব! ব্রিজবুলীর 
হায় অভ্ুত'পদার্থের স্যটি করিয়া পদ্য লিখিবেন, তাহাতে আশ্চর্য কি আঙ্ছে ? 

উড়িয়া, দাভাজী। এবং উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন দেশের 
অধিবাসীয় হায় বাঙ্গালী পুরুষগণ ও পূর্বে দীর্ঘকেশ রক্ষা করিতেন; 
তাহারা দীর্ধকেশ বাধিয়া! রাখিতেন এবং কখনও তর্ধারা বেণী গ্রথিত 
করিতেন; রাধার সর্থীগণ শ্রীশ্তাম চীদকে বলিতেছেন,-এআঙজি ফেন' পিঠে 
দোঁজে বেণী? €চর্ীফাস) শ্রীচৈতন্য দেবের কেশ: মুগ্ডনের সময় শিষ্যগণ 
বিলাপ করিতেছে,--প্রুকহ বলে' না! দেখিয়া মে কেশ বন্ধন । ধেগত রহিয়ে এই 
পাদিষ্ট জীধন% ফেই ধরে সে হুঙ্দর কেশে আরবারা। আমলকী শীয়া, কিক করিব 
সংখা (চৈ. ৬, সধাফ ক$) “পপলায় রাষের সৈষ্ঠ। নাহি বাধে ফেশ।” (কৃতিধার্স) 
স্পা তদর লঙ্চাইয দীর্ঘ সাথার চুল জাতিগণ ধরি নিল গাঙ্গুড়ির কুল 7" € বিজ উপ |) 

_ গ্ুধু ভাষা ও পরিচ্ছদাদিত নহে, আহারে ব্যবহারে ও নেই নিকষ্টবস্তিতাঁ, 
রস্ীমান, হইবে ঠ ভারত চন মহাদেবের মুখে প্রচার করিয়াছেন/” 
“বুধ বুহুত্বায আছি হমাছে রাসনা./' বঙস্কাসীর সংস্করণের রিস্ভৃত টকার: গাই 
কুরুস্কার' অর্থ লেখা হইয়াছে 'একরপ সামগ্রী"; এখন বাকালীজ “কুনুত 
অর্থ ভাত হওয়ার স্বিধ! নাই, কিন্তু রাঁজগতনা এবং অল্তাহ দিকটবনী 
প্রদেশে এই 'কুনুল্তা ভক্ষণ এধনও একটি বিশেষ আযোরফানক ব্যাপার ) 
উহা, আকগিজের ছারা প্রস্তত হয় এবং বুনুল্তা তক্ষণের অস্ঠা নিঃইর্ণ শা 
উৎসবরূপে গণ্য হয়। অ্রইকপ শ্রাচীন' বগসাহিত্যের নানা পার্থ হইতে 
উত্তরপশ্চিমবাসীদিগর সঙ্থে আমাদের নিকট লব্বন্বের সাক্ষ্য পারা 


দর বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য । - [৬ ঘৎ। 





যায়! থোট্টা, মৈগিল, উড়িফ। বাঙ্গালী--এক বৃক্ষের ভিন্ন ভিন্ন শাখা, 
ক্রমে শাখাগুলি ব্যবধান হইয়া পড়িয়াছে; ভাষাও সাহিতোর মানচিত্রে 
এই ক্রম দুরবর্ডিতার চিত্র চিত্রিত আছে, তন্ষ্টে লুপতগ্রায় অঙবন্ধের স্বতি 
জাগরিত হয় এবং মনে অপূর্ব আনন্দ বোধ হয়। | 
বঙ্গদেশে সমাগত আর্যাজাতির শাখা আবার স্থই উপশাখায় বিজ 
হইল। পুর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের ভাব! এখন যত জূরবর্তী, পূর্ব তত দূর 
ছিল না। পুর্ব এক অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, “করিসু* ও “করিবু' এই 
ছুইরূপ ক্রিয়ার ব্যবহারই প্রাচীন সাহিত্যে দৃষ্ট হয়; ডাকের ব বচনে নকরিবু 
ক্রিক! পাওয়! গিয়াছে; মাণিক চাদের গানে ও সেরূপ ক্রিয়া 
স্থলেই দৃষ্ট হয়,__“"ুল গোঠেকে দেখিয়া ফুল না গাড়িবু। পাখী গোঠেকক দেখিয়া ডিমা 
মা মারিবু। পরার স্ত্রী দেখি হাতত না করিবু/” (৫৬৩ ষ্লৌফ) “তুমি ইবু বটবৃক্ষ 
আমি তোমার লতা। রাঙ্গ! চরণ বেড়ি! লবু পলায়ে যাবু কোথ|॥ (১৭৩ক্লেক )পশ্চিম- 
বঙ্গের সাছিত্যে “করিমু গরভৃতি ক্রিয়ার বছুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়/- 
“্যুগধর্প প্রবর্থয়িমু নাম সংকীর্তন। ভক্তি দিয়া নাচারিমু ভুবন ॥ আপনি করিমু ভক্তি 
অঙ্গীকার । আপনি আচারি ভক্তি শিখামু সবার || চৈ। চ আদি ওয়পরিচ্ছেদ। 
চত্তীদাস ও গুণরাজ খ। ও এইরূপ শব প্রয়োগ করিয়াছছ্নে। এই ছুইরূপ 
ক্রিয়াই পুর্কালে প্রচলিত ছিল.কিস্ত বোধ হয় কালে 'করিমু' হইতে “ফরিবু 
ক্রিয়ার সাপক্ষে পশ্চিম বঙ্গের রুচি প্রবল হইয়া গেল, করিব (কর্ব ) দ্থাব' 
“যাব, ইত্যাদির প্রচলন হইল। পূর্বরবলগে “করিমু' “করুম? ইত্যাদি রূপ গৃহীত 
হইয়! শ্রচলিত হইল) কিন্ত উ্ত প্রদেশের নিতাস্ত মফম্থলে করিবাম' 'খাইবাম' 
ইত্যাদিরূপ ও লক্ষিত হয়। নারায়ণ দেবের পদ্মপুরাণের উদ্ধ্‌ তাংশে সেইবপ 
ক্রিগ্ার প্রয্বোগ দৃষ্ট হইবে। পশ্চিমবঙ্গেও যে কোনকালে সেইকপ ক্রিয়ার 
ব্যবহার ছিল তাহার আতাস আছে। 'করিবাঙ+ 'যাইবাঙ' বলিবাষ' প্রীসৃতি 
শর চৈতত্তরিভামুত, চৈতন্ভভাগবত প্রভৃতি পুস্তকে প্রায়ই দৃষ্ট হয়৷ কেতকা- 
দাস ও ক্ষেমানষ পশ্চিম বন্গের লেখক বলিয়াই, নির্ছি হইয়াছেন, টি 
শ্রহষারক্কত অনসাঁর ভাষা হইতে একটি ছন্র উঠাইতেছি,_- | 
সরলা বলের আমি দিবাস এই বর লাত ভিজ্ার ধন হয়ে চৌদ্দ চিনা উর ॥1" ফেতকা গস 
এ গাদা যান আগার চিৎ রো, ২৮৫ সংখ্যক বিদ্যার বসতে মুহিত | পৃঃ ৪৫। : 
-. গুহ আছিল শব পশ্চিমের অনেক, পুথিতেই পাওয় 
য়) হ্তরাং ই কিয়াপদগ্ল, ূ্বকাঁলে বঙ্গের ছুই অংশেই কতক: 














৬ষ্ঠ অন] 





ওরা 








পরিমাণে প্রচলিত ছিল) কালক্রমে ক্কিছু কিছু বপান্তরিত হইয়া 
বুলি এক এক আকারে এক এক স্থানে বন্ধমূল হইয়াছে। প্র 

_ রসি, করেস্ত, বোলেস্ত ইত্যাদি ক্রিয়া পূর্ববন্পের প্রাচীন সাহিতে/ 
অনেক স্থলেই দুষ্ট হয়; পশ্চিম বঙ্গের প্রাচীন পথিতে ও সেরূপ ক্রিয়া 
পর্কবারে ছুপ্পাপ্য নহে) আমর! শ্রীকঞ্তবিজয় হইতে পিবস্তি, চৈতণ্ঠ 
চরিতামূত হইতে যাস্তি ও ডাকের বচন হইতে খায়সি, পৃক্তসি প্রভৃতি ক্রিশ়ার 
উদাহরণ দিয়া? (১৩,৪০পৃষ্ট ) অন্যান্ত শবের আলোচনা করিলে দেখা যায়, 
পূর্ববঙ্গের অনেক গুলি শব্ঘই কতক পরিমাণে প্রাচীন রূপ রক্ষা করিয়াছে; 
গ্রাকতের ও'--( আ )-প্রিয়ত। পূর্ববঙ্গের প্রাচীন পুথি গুলিতে দৃষ্ট হয, 
৪ ৫ | | 
* পূর্ববঙ্গের পু'ধিতে প্রাপ্ত রগ । | শব্দ .** পূর্ববঙ্গের পু'গিতে প্রা্ড রগ । 





মা "১ (মাতা) ** মাও । গা, (গ্রাম ) ৮৯ গাঁও। 
পা **৮ (পদ ) "" পাও। ছাঁ ** (ছানা) *** ছাও। 
ঘা ** (ঘাত ) ** ঘাও। দী। ৮৮. ৩5. :৯১--দ1 
না *** (নৌকা) *** নাও। ভাব ১১ ১১৮০ ভাগ। 
রা *** (রব ) ** রাও। বা, (বাত ) * বাও। 
গা ** (গান ) & গাঁও। তা ৮ (তাপ) *৮ তাও। 


ই সব শব্ষের কোন কোনটি পশ্চিমের প্রাচীন পুথিতে ও পাওয়। যায়, 
যখা-- নাট গীত হুখে হায়, রায় দোলায ফেলায় পাওড। (খনা।) | 
: প্রাচীন সাহিত্য পাঠে বঙ্গবাসীদিগের সঙ্গে উত্তরপশ্চিমের শাখাগুলির 
ও পূর্ব এবং পশ্চিমবঙ্গের উপশাখান্বয়ের বর্তমান সময়াপেক্ষা অধিকতর 
নিকট সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এই দূরবন্তিতা যদি ক্রমে 
প্রসারিত হইতে থাকে, তবে কালে আমরা সম্পূর্ণ পৃথক জাতির সভায় হইয়া 
দাড়াইতে পারি। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্কে বিবাহাদি বন্ধন দ্বারা এক 
জাতীয়ত। ও একভাষ! রক্ষিত থাক! জন্তব, কিন্তু অন্যান্য দেশের সঙ্গে 
সেরূপ সামাজিক বন্ধন রোধ হইয়া যাওয়াতে আশঙ্কার কারণ না আছে, 
এমত নহে। এই কিচ্ছি্নতাগ্রস্ত জাতীয় জীবনের একমাত্র আর্শা-- 
সংস্ৃত শাস্ত্রের অনুণীলন ) সেই শান্তর হস্তে লইয়া উড়িয়া। খোসা, মৈথিল/- 
পঞ্চগড় ছাড়িয়া -পঞ্চজবাবিড়ের সঙ্গে ও আমরা একতা হতে বন্ধ হইতে 
পারি। পূর্ক- পুরবদিগের প্রসঙ্গে তব বন্ধন জাগরিত হায়”ব্ছ এক ্‌ 
হইয়া! যায়। 





পাপন পাপী পন পাপ ০০ 


১০৬ বঙঈভাা ও গাহিত্য | [৬ষ্ঠজঃ1 





: “বৌদ্ধ ধুগ' অধ্যায়ের রচনাধধ সংঘ্কৃতের প্রভাব চিক নাই। এই অধ্যায়ের 
সাহিত্য অনেকটা! মাঞ্জিত, সংকূৃতের প্রতিবিদ্ব গ্রহণ করিতে চেটিতি। 
মানিফটাদের গাঁনে-বর্ধিত পুরুষ ও স্ত্রীলোকের যে কয়েকটি নাষ পাওয়া 
গিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই সংস্কতের লংশ্রব-রহিত। যখ|-_গছুনা, পইনা, 
গেতুরি, দেঙগা, ঈয়মামতি.। চন্তীদাস গ্যামলা/ বিদলা। মঙ্গল ও আবদা, আীরাধান 
প্রতিষেশিনী বলিয়] বর্ণন করিয়াছেন, এসধ নাষ সংস্কৃতের মত কিন্ত 
বিজয় প্র পন্ধপুরাণে সংন্কৃত -ও অসংগ্কত নাম উভমই পায় যায়, 
লখিন্বরের বিদাহ বাঁসরে এয়োগণের কতকগুলি নাম সংস্কৃত ভাৰাপনন। খাস 
কমল্লা,, বিমল) ভামুমতি. রোহিণী রমণী, তারাহতী, শুনক্গা। হু) কি) ভিলো ত। 
সয়শ্বতী, চন্্রেখা, কৌশলা, কুমারী, বামা, প্রভা, চন্্রয়েখা, ছুর্নভা, অনুপমা, রত্বমালা, 
জানুন, চজ্রকলা। রঙ্গিণী, মলয়মালা, অয়মালা, রিজয়া। ভরানী, শিকনী, মাধবী, মালতী, 
ধলা, সলা। কিন্ত তখন ও অসংস্কত প্রভাব বিলুপ্ত হয় নাই, অন্যান্য 
এয়োগখের নামও গুণরা্শি উভয়ই হান্তোদীপকক--উদ্ধু তাংশৈর মধ্যে মধ্যে 
ছু একটী সংস্কৃত নাম আছে,-একজধ এয়ো। আইল তার নাম ্লাধা। ঘরে আছে 
স্বামী তার 'ষেন পা গাধা 1 তার এক এয়ো আইল তার নায় রাই। মন্তর্কে আছয়ে 
তার চুল গাছ ছুই।। আয এক এয়ো আইল তার নাম সরু& গোয়াল ঘরে ধোয়া 
চিত্রে খোপা. খাইল গরু । আর এয়ে! পাইল তার নাম কুই। ছুই গালে ধরে তার 
গুদ মণ ছুই || জার এক এয়ো আইল তাঁর মাম শঙ্ী। মুখে নই দন্ত গোটা ওঠে 
বিচে মিশি।| - আর এক গাঁয়ে আইল তাঁর নাম আই। ছুই গাল উওভ্তা চওডড়ী নাকের 
উদ্দেশ ছাই আর এক এয়ে! আইল তাঁর নাম চুয়া। ঘর ঘৈতে ফ্কাহিরিতে শিল্পে ধরে 
টুগ” || (বিজয় ত৫)। বেহুলা, লখাই, নেড়া' সমাইওবা, সয়েবেরে, ফুগরা। খুল্লনা 
এসুব নাম ও. সংস্থতের মত নহে | “বেছলা+ বিপুলার অপত্রংশ হইতে 
পারে, কারণ গ্রাচীনহস্তলিখিত পৃ'থিতে বেহুলার স্থলে বিপুলা পাওয় 
যায়? কিন্তু অন্য. নামঞ্চলি. দংস্তভাবাপন্ বলিয়া বোধু হয় ল!। 
পতিত রামগতি ন্যায়রদ্ধ মহাশয় ফুন্ররা, খুত্ননা গ্রতৃতি শব্ব ও সংস্কতের 
ছারা ব্যাথ। করিতে চেষ্ট! করিয়াছেন )* পাঙ্ডিত্য বলে অপরাপ্জিতাকেও 
পারিক্াত্ প্রমাণ করা যাইতে পারে_সেই ব্যাখা অমক্কত না, হইতে 
রে, কি তাহাতে .হৃদ্রোধ হয় না। কুলি গ্রহন অনুসন্ধান, করিলে 
হইবে ২৯:২০ পু পূর্বে অধিকাংশ নামই অসংস্কত ছিল; এখন 








০ বঙ্গন্তাব। ও সাহিত্য বিষয়ক ন্তায ১*৭পুঃ। 








বঙদংখাক প্রাচীন গ্রামের নাষের সঙ্গে সংস্কতের মানতে হুট হন না দে 
গুলি বৌদ্ধাধিকার ও প্রাকৃতিক যুগের কথা শয়ণ খরাইয়া দেয়). এই 
অধ্যায়-বরগিত-দাছিত্যে লংস্কৃতের দিকে রুচি প্রবল লক্ষিত হয়) অনুবাদ 
ও নংস্ৃতের' অনুশীলন দ্বার প্রাক্ততের আবঙ্্রন! মার্জিত হওয়ার চেষ্টা আরম 
হইল; কিন্ত তখনও বঙ্গগৃহের মন্মোহিনীগণের নাম “ছুই' 'জেই, কুই' আই, 
প্রদ্ধ হইত। এখন সংস্কৃতের পূর্ণ আধিপত্যের কালে কোনও ললনার 
এবিধ নামাকরণ করিলে তাহার বিবাহ ঘটা-_ও বিবাহাস্তে সুরুচিসমপন্ন 
স্বামীর পত্র লেখা উভয়ই কৃচ্ছসাধ্য হইবে। কবিকন্কণের সময় 
ভাষার কলুষ সম্পূর্ণকরপে নাশ হইয়াছে, এয়োগণের নাম সমস্তই 
সংস্কত-এবং বৈষ্ণবাধিকারের প্রভাব ব্যগরক1! যথা, বিমলাঃ চাপা, 
কমলা, তায়তী। পার্বতী, হবররেখা। লক্্ী, পদ্মাবতী, বনলতা, লতা, রস্তা। তত্র 
যমুনা, চয়িত্রা, তুলসী, শচী, রানী, হুলোচনা, হীরা। তারা, সরব্বতী। মদন-মুক্লরী, চিরেখা,হধা। 
রাধা, দয়া, মন্দোদরী, কৌশল্যা, বিজয়া, গৌরী, মুমিত্রা। যশোদ] রোহিণী, রাধ। কাদন্বরী। 

এই অধ্যায়ের আলোচিত পুস্তকগুলিতে আমর! নানারূপ শব পাইয়াছি, 
তাহাদের কতকগুলি গ্রচলিত নাই ; কতকগুলি ভিন্নার্থ পরিগ্রহ করিয়াছে; 
র্থ অধ্যায়োক্ত শবগুলির ও কতক এই মর্গের সাহিত্যে পাওয়! গিয়াছে, 
তাহার পুনকলেখ নিশ্রোয়জন, অন্যান্য শব কয়েকটী দেওয় 
যাইতেছে ।* 

বিজগ্ন গুপ্তের পল্পপুরাঁণে__(ভাল-_বিতোর (অতিকামে হৈয্া তোল । ্রীকল গাছে দিল 
কোল) আমোয়াস্থ__অনুস্থ; আগল-_দক্ষ, অগ্রসর; শামিয়াল-_তেজশ্বী শোসিয়াল ঘয় তুমি বিবাদে 
আগল ) চোঁগা_ সুখ; উদাসিনী-_অনাখ| (শিবের কুমারী আমি উগ।সিনী দছি;) নবগুপ-_ 
নু, উপধীভ; (দস্ত-জকুটা করে, নবগুণ তুলি ধরে) সন্িধান।--গবধান। মনোধোগ ; 
খিটে-_খু'টিা তোলা; ছামনিতে_সন্থুখে ; বড়ি_বড়? ধাই-_মাতা; মাই__দাত!; অধাসতর 
- চেষ্টা, প্রম, বিপদ ( বহু অথাত্তর সেই পুষ্পের কারণ ); মেলাদি_বিদায় ছাফা 
অর্ধন বাহুড়িযা-ফিরিযা; পাকনা_ পক) পাঁচে চিন্তা করে; আচ ৰ 
' হন_ভাব; সহিলা। ও সইলা-_সরধীত্ব; 1 ভাঙালে_-াড়ালে ; পরিপাটি কারিগরী: (বার 
সাধ, বুধিতে গানে দেবের পরিগাটা) টনক-শ্ (টনক করি ঘি মুখে দিন এক) 











ঙ শাখা দত শবোর অধিকাংশই বষ্ট অধযা়-বর্িত পরার তাধত কাবোই পাইছি 
ধাবা তা উন দেব ক দন কলম 
শা বোধ হয় পরই সহিলা! ও সইলা হইতে “লল্লা (গরামর্) পয জানিয়ে । 


[ ১৮ ] 





চ-প্মিদুত। সনে ইজিতে চিচিভগগা বল সবে জিনিটেক 33) 
ভিতস্দ্ার্জ «করি মী রামারণে/-_সক্কোক--যৌতুর, নিবড়ে-কতীতে,. ভোকে-ক্ুয 
নোহ-জ, ওলী, রড-দৌড় কোওর_পুত,) সঞ্জয়ক্কৃত ...মহাভারতে,- 

'আক্ষি-_আমি, তুদ্দি-তুমি। মোহর-আমার। সমাইরে--সকলকে। আর্য, 
হসারিভ-_তে যাক_যোগা হয়, কেনি-_কেন, পুনি গুন। বিদি_বিনে, থেরি--খেলা, হনে_ 
হইতে আগু-_আপন | কবীন্ত্রও শ্ীকর নন্দীর অনুবাদে, - সন্্রম-_ভদ়। নষিধান_ 
মনোরোগ, জমে সহিত, (গণ সমে কাটি পড়ে হাতের কোদও”__্ীকর নবী), 

পাড়িমু-ফেলাইব (“ভীম্ম আগ কাটিয়া পাড়িমু রখ হৈতে” ববীন্তর), উপালস্ত--উপর | 
মীরায়ণদেবের পদ্মপুরাঁণে)-_খাখার--অপযশ, একেস্বর-_একাকী। কথা-এ-কোধায়, এড়িয়া__ 
তাঁগ করিয়া। চণ্তীদামের পদাৰলীতে)--1 চেটোনেটো- অল বয্ষ বউগণ, 
টাটা: অধলা-_সর়লা, উতরোল--টংকুঠিত, ভালে-_ভাগো, ( “ভালে মে নাগরী, 

হয়েছে পাগলী” ) আরদ্র- হরিযা। বড়,্ান্ষীণ পুত্র, ( কিন্ত বটু শখের অপত্রংশ হইলে 

ছাত্র), দেদেছ, টাগ-লখা। আকুতে-__আগ্রহে, লেহ-_শ্সেছ। ও?ন-_অন্ন গতায়তি_-ঘাতায়ত। 

পরিবাদ--নিলী]। রাদেশপ্রচলিত ্রীকুষ্ণবিজয় রেড়ো শব বহুল ক্ষীয়োদ বাবু 
পাহিত্য. পতিষায় যে অংশ উদ্ধৃত করিয়া ছিলেন,_-( সাহিতা ৪র্ঘ বর ৮ম সংখ্যা) 

তাহাতে সহ (যোঁধ হা আরোগা )। রাকাে_শখে, আউায়- এলোথেলো। পোকা ন--পুত্র"_ 












* চৈতগ্ত তাগবতে ও তিতা শব আর অর্থে বাবন্ৃত পাইয়াছি, যখ। স্ানাস্ে 
গতিতা বস্ত্র এড়িলেন প্রশচী নন্দন" (যধাম খও) আরও কয়েক স্থলে এরপ পাওয়া 
গিয়াছে। এই “ভিতা” র হিশা-“তিতিল' (সিক্ত হইল ) সচরাচরই দৃষ্ট হয়। হুতরাং“তিতা' 
শখের সঙ্গে 'তিজ' শব্ের সংশ্রব লক্ষিত হয় না, উহা সিক্ত শব্দের অপত্রংশের স্ঠায় 
যোধ হয়। কিন্তু চণতীদাসের, “তিতা! কৈল দেহ মোর ননদী বনে” পদে তিতা শ্ ডিক্ের 
অর্েই বত হইছে 
, + এছবে হিশী ভাবাগন্ শষ উদ্ধত হইল না। 

২ হই "টা প্ গোবিন দাসের পদে (গ, ক. ত,-৬২৫ নং) বিজয় গুপ্ের পল্পপুরাণে 
বিলাপতির পদদাবলীতে € জগনবঘু বাবুর সংস্করণ ৭*পৃঃ ) কবি আলোয়ালকৃত গল্াবতীতে 
 (ধকাধীতে নাহিক দেখি হেন যোগী টি” ৯৬পৃ:) অন্ান্ত পুপ্তকে পহিয়াছি; বোধ 

এই ইত কারি | পবা ও /টেটন” "তি পার ই হা বি 
জ্্াপতি ও. রা ঙোন বোন মৃত: সং কটা শব মরে টা তিন 
ূ হইযাছে। 


এত 





ভঠঞ্ঞ্ন] ০ প্রধম ভাগ ১৩৬ 





ডি যায়) সম্ভবতঃ এগুলি“কবি দিজে'বযবহা: বদি 
“কিন্ত পূর্ববঙ্গের হস্তলিধিত ২৫৯ বৎসরের রাচীন পীর বির 
ধ্ব সং নাই, পশ্চিম বঙ্গের প্রাচীন লেখকগণকে পুর্ধবঙ্গের লোবগণ 
নিজদের সবিধার জন্য কতকটা বাঙ্গাল করিয়া লইয়াছিল, কিন্তু বিবার 
বিদ্যাপতি বঙ্গদেশে যতদূর পরিবর্তিত হইয়াছেন, উহঠারা ততদুর হন নাই। 
পূর্বোক্ত শব গুলি ছাড়ী”_-কাটদী_খড়ি সমাধান-_দেবা, বেসন করে 
সাবহিতে-_সাবধানে। সাি_নিাবদ প্রভৃতি শব পাওয়া যায়। বিজয় গুপের গল্প-. 
পুরাণে 'বাপুত শব সর্বত্রই সন্তান কর্তৃক, পিতার প্রতি ব্যবহৃত হইয়াছে ; 
যথা শিলকে প্রতিপন্মা )_-পদ্মা বলে বাপু তুমি সংসারের সার। ঝির অপমান বাপু 
ন! দেখ একবার ॥ ধন্বস্তরীর প্রতি শিষ্যগণ,_-“শিব্যব বলে বাপু এ কোন বিধান। 
কার হাতে পাইলা বাপু, হেন অপমান।” বেহুলা .পিতার প্রতিঃ--“বেহলা বলেস বাপু 
শুন নিবেদন। স্বপ্ন দেখিয়া আমি করেছি রোদন ||” এখনকার এরতিহাসিক উপ- 
হাসের লক্ষ্য'বাবৃ'বৌধ হয় এই'বাপু'শবেরই অপন্রংশ হইবেন। ত্রিপুরা! জেলার, 
উজলানচর নামক স্থানে “মা” কে “মাইঞা” বলিয়া থাকে, আমরা এই 
অধ্যায়ে মাই শব্দ পাইয়াছি। রঃ “মাই' ও 'মাইঞা হইতে বোধ হয় বস্তা 
বোধক “মেয়ে শব আগত হইয়াছে। দ্বাপু' ও “মেয়ে শব একই 
কারণে অপত্যার্থে পরিণত হইয়াছে; পূর্বে উহারা পিতৃ মাতৃ বোধক 
ছিল।. 'লোকগুটি' 'বানগোা; প্রভৃতি ভাবে “গুটি” ও গোটা” অনেক 
স্থলে দৃষ্ট হয়,_-“লোকটি', বানটা' বোধ হয় এই ভাবে উৎপন্ন । 
বিভক্তি সম্বন্ধে এই প্রাচীন সাহিত্যের জঙ্গল হইতে সাধারণ নিয়মের 
মত কৌন. পরিষ্কার বস্ত উদ্ধার কর! বড়ই ছুরহ। এখনও ব্দেশের 
নানা প্রদেশে নানারূপ বিভক্তি কথায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্ত রচনার 
জন্য, একা নি নির্ধারিত হইয়াছে কিনতু যেই ময় পােশিক বিডি 














| বাকণ ইলা জারা গছ জুয়া? 





নী হসে (ওতে পুিী হইতে বিহু উদেশে_বিছুর উদ্দেশে, তি এপ 








শুর খা বায় দারিতে রর | লই 44 বানি 
অঞ্জুষক ॥ (৮৬প:) 

_বছবচন “সব” গণ ও “আদি শক ধারা গঠিত হইনি নক আমি 
সবাঙ্ষসেরগ, গদি প্রতি বহুবছন বোধক শৰ ও তাহাদের পরবর্তী বপাস্বরের 
(বিষয় পুর্ব এক অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি। পশ্চিম বঙ্ধের পুস্তক গুলিতে 
খয়কে গমন, পাণিকে ধায়, জলেকে গেনু, কীধকে জনমাল। আমা আমাকে, শুনে গৌঁড়েখরে--গুনে 
গৌড়, তিহ-__তিমি, আমিহ_আসি, ুক্ষি_ আমি প্রভৃতিরূপ পাওয়া যায়। 

ক্রিয়া সনবন্ধে “আমি” শবের পর 'দহা' “করো” 'করিল+ গ্রভৃতি শব্দ 
অনেক প্রাচীন পুখিতে পাওয়ায় রিয়ার কর্তা নির্ধারণ করিতে গু অর্থই 
পথ প্রদর্শক 7 এই অধ্যায়ের উদ্ভূত রচনা হইতে পাঠস্চ নমুনা খু'জিয় 
লইবেন; কোন কোন. পুস্তকে নিতান্ত প্রাকত ক্রিয়া ও দৃষট হয় যথাঠ_ 
সন হয় চাদের ছয় পুর খাম। (বিজয় গত) তৎপর করসি, খায় পিবস্তি ও 
উভয় প্রদেশের রচনায় অনেক পাওয়া গিয়াছে ও তৎস্থন্ধে পূর্ব একবার 
মিখিত হইয়াছে । বঙ্গভাষায়' হের" ক্রিয়া এখন দেখা অর্থেই ব্যস্ত হয়? কিস্ত 
ুর্বকালে বোধ হব হের অর্থ ছিল-__“এখানে' “হের দেখ, এই ছুই শব অনেক 
স্ছলেই একক ব্যবন্ৃত হইতে ৃষ্টহয়। ব্রপুরার নিয্রেমীর লোকের মুখেশজ্যার” 
র্ঘ “এইখানে” গুনিয়াছি; এই ছুই শব? অন্র' শবের সঙ্গে কোন ও দ্ূপে 
| সংশ্লিষ্ট হইতে পারে। বন্গতাধার প্রাচীন সাহিত্যের ব্যাকরণ ও. অভিধান 
নে মক করা ছু বন্ধের রঃ গুরুতর ব্যাপার, বিড়ালের মত পি 














চালের ৫ থে না প্রন করেন, মু টড ত্টপছির 
পরনে লা) হনব সা ধারণ বাসি) 
ফেটিশ বই হয়). ন্মধো ৬১ বিশ চটী বিএ (" শ্ওপ্টেতীযুড কালীর কাঁধ 
বিশারদ মহাশয় লিখিগাছেন, _“গদাবলীর হরতার সন্ধে নানা সুমি :নামাধ$। 
একজর.- যেপদ বানী! তে গেয় জিখিয়াছেন আর একজস মেই গদই বসন্ত রাগে গে সি 
করিয়াছেন ।. যাবার অস্থ পুণিতে সেই পদেই কল্যান রাগ নির্দেশ করা হইয়াছে ।”* 
এইসর গান সম্বন্ধে বল) যাইতে পারে, পূর্বকালে 'ধান/ রাগ, 
'নটনারায়ণ' “গুরজরী' প্রভৃতি ওত্তাদি ধরাণের রাগরাগিণীতে সংগীতের 
অনুশীলন হইত, এখন জাতীয় ভাবের, মৃহুতা় কুটি-ভৈরবী, বিবি 
প্রভৃতি মধুর রাগিণীরদিগে হেলিয়া পড়িয়াছে। এই বিষয়ে ও পুর্বে 
উন্ধর পশ্চিমের লোকের সন্ধে আমাদের বেশী নৈকট্য ছিল।. :. 
ভীনাসের তণিত৷ যুক্ত রাধা ও কৃষ্ণের লীলা বর্ণনার কয়েক প্র 
আমর! প্রাচীন হস্তলিখিত বহীর স্তপ্‌, হইতে পাইয়াছিলাম; দুর্ভাগ্য 
বুশতঃ ছুই দিন পরেই তাহ! হারাইয়! যায়। চত্ডীদাসের “কৃষ্ণ কীর্তন? 
নামক পুস্তকের কথ! শুনিয়াছি। তাছ! পাই নাই। এই অধ্যায়ের রন! 
পন্মারের নিয়ম দ্বারা ব্যাথ। করিতে যাওয়। বিড়ম্বনা । আমর] “ক্ষৌণী 
কল্পতর শ্ীমান দীন ছুর্গতি বারণ। ( কবীন্র )ও “তপাপিহ ঘোনা না'জানিয়! | . সত্বরে 
য় পার্েরে ধরিল ছুই করে সাপটি (প্রীফর নদী অথমেধ )” এইব্নপ গ্‌দ অনেক 
সথলেই পাইয়াছি। 
চতীদাসের রচনার অনেক দলেই বরিজুণির মিশাল দহ ই 
রিজবুনি' পবিত্র বরজতমির ভাষা নহে। এসন্বন্ধে. এখনও অনেকের 
ভুল আছে। £ব্রিজবুলি” মৈথিল ভাষার অনুকরণ । চ্ীদাসের রচনায় 
পকিজবুলির” অন্থকরণে শবসন্তরমারণক্রিয়া অনেক স্থলে লক্ষিত, হর, 
যথা_ধরম, করম, প্রকার, পরম, তর, গরভাগ, তরছে, সিমান, বর, নরবল। 
ূ পুরবদ ও পশ্চিমবঙ্গের রমলীগণের পরিচ্ছদ এবরপ ছিল. বি 
নোধ, হম না।. প্র দে কষে বর, া, কর্ণে। কল, নামায 

















জগত কা বাদ মগজ সা পৃ ন্‌ | 
ধিজ' পন বর্জি (বর্জিতষ্) পগ্ের রাগীসির। 





2. টা জিলা 





: পি ঘাণে নত ন্‌ রী যর 
(কোটা রক এখন পদে পরিয়া স্বাকেন) নামক কপ সৃষপের বাঘ 
নিগাছেনগ -.. পুর্কাবতয়. লেখক' বির ওপ্, হস্তে: বর্ণ বাউটি ্ 
ঘাগরা ও নিলণি কাট, কণ্ঠে হাঁসলী, কর্ণে সোথার অমন কি, পদে 
পিতলের খাঁ ও লোটন খোপা নামক একরূপ খোপার উল্লেখ করিরাহেন 
ভাষা! গু সামানিক জীবনের আদিস্তর ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অস্থিত 
হয় না, ইতিহাস কতকদূর লইয়া যাইয়া অঙ্গুলী সংকেত করিরা বিধান 
হয় কিন পরক্কতি হইতে এই গুপ্ত তত খু'িয়া বাহির করা যায়। 
প্রকৃতিতে বটবৃক্ষ ও বটবীজ উভয়ই মিলে; পাঁছাঁড়ের পাষাণ বস 
ক্ষীণ বন্তসত্ের ঠায় স্বচ্ছ জল রেখা ও স্টামল তটাত্তবাহী স্বীত গঙ্গাধারা 
উভয় দৃশাই প্রকৃতির মানচিত্তে ছুলত। আদি, উদ্যম, থিকাশ প্রক্কৃতি 
দেখাইয়া থাকেন। বাঙ্গলা ভাষা ও সমাজের আদি খুঁজিতে বঙ্গের 
নিতান্ত মফস্বল গন্ীগ্রামের ছবিখান! দেখিয়া আন্গুন। বাউটী, মলতাড়ল 
গরভৃতি যে সব গহনা আমরা নামে মীত্র অবগত আছি, যে সব ছুরূ 
অগ্রচপিত শষ লইয়া আমরা নানামত প্রকাশ করিতেছি, কৌন অজ্ঞাত 
পল্মীর কককবধূ হয়ত এখনও সেইসব গহন] পরিয়া। ছুরই "শব 
পরষ্প্রায় মনের অভিগ্রায ব্যক্ত করিতেছে; আমর! আঁধারে তীরক্ষেগ 
করিয়া বিশ্যাযুদ্ধি দেখাইতেছি মাত্র। 
পুর্বকানে বাঙ্গালীর! ডিঙ্ক। স্াজাইয়া, সূ যাতায়াত করিত; কোন 
তার প্রানের স্ান হার কুচ লক করলে তাহাকে 
একখানা, লে দিয়া যাইত। সুরে গনাগমনের অন বোধ হর, 














রানির (“তান্বপিছে চলে ডিঙ্গা* দাদ চতপাট।. হার র্যা 
মিলায়েছ হাট ("বিজয় গুপ্ত)।: এই বাশিজ্য-্যাপায়ে বিলক্ষণ লা. ছিল 
গুলার বদলে দিল গজনন্ত (” (বিজয় ৩) কি “শুজার বালে মুর দি ভেড়ার বলে 
খোড়া।” কে, ক)চ)। প্রভৃতির মধ্যে কবি-কক্সনার অতিরঙন খাকিলে ও সমুদ্র 
বাহিয়| ভিল্ দেশে বাণিজ্য ভ্ব্য লইয়! যাইতে পায়িলে বিলক্ষণ উপার্জন হইত 
আশঙ্কা মৌকা। জল মগ্ন হওয়ার। নাবিকগণ সমুদ্রে চেউ উঠিলে তৈল 
নিক্ষেপ করিয়া ঢেউ নিবারণ করিত) ঝাঁকে ঝাকে জোক উঠিয়া ভিঙ্গ 
আররমণ করিলে তাহারা “ক্ষারছুন” ছড়াইয়৷ ফলিত) শঙ উঠিয়া ভিগর 
গতি প্রতিরোধ করিলে মৎস্য মাংস কাটিয়।৷ দিত, গন্ধে শঙ্খ গুলি লাইক 
যাইত। এই সব বর্ণনায় কত দুর সত্য আছে, তাহার বিচারক আমরা 
নহি। তবে বোধ হয় গর শুনিয়া কবি অনেক কথা লিখিয়াছিলেন,_- 
যে ইংলগু বাণিজ্যের জন্য এত গ্রসিন্ধ, ৩০* শত বৎসর পূর্বে সেই ইংলঙেয় 
অনেক শিক্ষিত লোকেরা ও সমুদ্রের অপর শারে কবন্ধাকার মনুষ্য ও 
এম্থবোপাগী নামক জীবের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিত, রি সময়ে চিরে 
শ্রেষ্ঠ কবি এ কথ বিশ্বাস করিয়াছিলেন । 

'বাণিজ্যজাত দ্রব্য লইয়া কবিগণ অনেক নিট ভান প্রসঙ্গ 
করিয়াছেন; লিংহলের রাজা নারিকেল দেখিয়! ভয় পাইতেছেন ও দেবকে 
তাহ! প্রথম থাওয়ার আদেশ করাতে সে চক্ষের জলে বক্ষ ভাগাইয়া 
স্ত্রী পুত্রের নিকট বিদায় লইতেছে। তাখুল-রঞিত-অধর ছুটে সিংহনীগণ 
অঙ্গুমান করিতেছে, তিনি বি রি 
মুয় ধরে জৌকে॥ (বিজয় গুপ্ত )। . 

 সরিষাতে ধাহার৷ তালফলের অবয়ব ভা পারেন, নি মৰ 
কবিগণের 'কল্পন।র অন্ুবীক্ষণে প্রতিবিদ্থিত পট হইতে. আমরা সমুদ্রবাহী 
ডিঙ্গা গুলির দ্অবয়ৰ ও অন্কান্ত তথ্য উদ্ধার করিতে পারিলাম না. ₹ 

,এই ষময়ে বন্ধে শির-জাত আব্যের; উন্নতি. খুব বেশী. হইয়াছিল; বিয়া 
বোধ হয় নাও উত্কষট “ঢাকাই সময়ের, গার ও ২+৮বথসর ০ 

যত্রী। “পাটের গাছড়া, সম্বন্ধে পুর্কেই উন্নিখিত হইয়াছে পুলি 
রর পাছড়াকে পাটের, খনি বলিত, গাএন একখানা: পাটের নি 
পাইলেই ককতার্থ হইতেন,__ দিয় গু বলে গায়ে গুণমণি। নম, জঙ্গির খাজে? 
দেও খনি।" এই খনির মধ্যে বিশেষ নিপুধত। কিছুই.ছিল নাঃ ইার একমাত্র 

















মেরী ফা দরগা, পপি টিন মানব (বিরয়স্।) . 

রা কানুদী নির্খাণে অপেক্ষাকৃত অধিকতর শি নৈগু 
ঠ হাহ কছুলীতে সমস্ত দেবদেবীর মূর্তি তায় আটা! উঠান 
রা এই এট ত পুভ্তকথলিতে এবং পরবর্তী সময়ে কৰিকক্কণ 
চ্তীভে আমর! .কীচুলীর লঙ্বা লম্ব ব্যাখ্যা পড়িয়াছি। তান্কর ও স্থপতি 
বিদ্যার, অবনতি হইতেছিল, তাহার প্রমাণ এই, যাহা কিছু সুন্দররূগে 
গন্ঠিত ও. স্চাকরূপে অস্ধিত, তাহাতেই বিশ্বকর্্ার কর্তৃত্ব কল্পিত হইত) 
থতরং মনুষ্য সমাজে তাহার অনু ীলন হইতেছিল বলিয় বোধ হয় না। 

এই সময়ের কাষ্যাদিতে বদল দ্বার! বাণিজ্য নির্বাহ হওয়ার প্রথা 
দৃষ্ট হয়ঃ কিন্তু সাধারপতঃ বাজারে বট, বুড়ি, কাহণ প্রতৃতি ভাবে 
নির্দিষ্ট কড়ি দ্বার! দ্রব্যাদি ক্রদ্ধ বিক্রয় হইত। মাটি কাটা ও কোন ভ্রব্য 
ওজন জন্ত 'পুরুষ' * একরপ মাপ ছিল/উহা। এখনকার গঞ্জ কাটির স্তায় 
হইবে। বাহ! সেকালে কড়ি দ্বারা হইয়াছে, এখন তাহা, তা ও রজত 
ভিন্ন পাওয়া যায় না। রৌপ্যের স্থলে স্বর্ণ প্রবর্তিত হইলে কড়ির 
জিনিষ আমর! সোপ! দিয় কিনিব; আমরা যে টাটাগালদ 
ধাবিত তাঙ্কাতে মন্দেহ নাই। 
. ক্সামরা এখন বঙ্কসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অধ্যায়ের কট হে 
ষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা চাদের চরিত্রে ক্ষাত্রেয় দৃঢ়তা দেখাইয়াছি, 
ব্দদেশের যৃছ আবহাওয়ায় শালতরুর বীজ ৰগন করিলে তাঁহীতে কুস্থম 
নার উৎপত্তি না হইলেই সৌভাগ্য । এই ভীদের. রি বিগত 

তি. প্রাচী লেখকগণের তুলিতে যেরগ: অঙ্কিত হইয়াছিঃ 

বি সা রা করিতে পারেন সারা বণ এট 

কৃত: ১ না ক এই যাষকের রা হাতে  ভানি দি 


























 *া খা পট জেষে ফ ্ে লাকি ঙ্ । 








ন্যায় বিরত, প্তিম্পর ক করিয়া শু বীরদের জগতে - একটি 
ক্ষেত্রে না ফেলি নদীর: লে ফেলাও শ্রেয়: বাধ উত্তরগশ্টিন 
হইতে আর্থাতেজ, অবস্টই আনিয়াছিল, পঞ্চগৌড়েস্বরগণের মহিষার্ষিত 
রাজপ্রী ও সিংছলহিজয় গ্রাভৃতি অস্বীকার করিবাঁর বিষয় নহে; কি 
সেই বিক্রম:ক্রমে নুকুমার ভাবে বিলয় প্রাপ্ত হইয়্াছিল।_ মালকৌচা রঃ 
ফুলকৌচা হইস্া গিয়াছিল) এটি এদেশের ও, ফোর্ট উইলিয়মের এদেশে 
থাকা নিরাপয় নহে, কালে কুঞ্জ-কুটারত্ব প্রা্ত হইতে গারে। বা্গলা 
রামায়ণ ও মহাভারতে সীতা-বিলাগ, তরণী ও জুধন্থার ষ্ঃ-ভক্ষি 
অভাবনীয় লুধা ঢালিয়া দিয়াছে) কিন্ত শীষের পাঞ্চজন্য ইত 
গাণীব ছুলমালায় আবৃত হইয়। পড়িয্াছে। | | 
মাণিকটাদের গান হইতে দৃষ্ট হয়, প্রেমের কথা বঙদেশে রি ৃ 
হব নাই; চত্তীদামের গীতি প্রেমের সরস এবং নির্ভীক উক্তি) যে সমাজে 
বাহ্মণ ও ইতরবর্ণের অধিকার স্বর্ণ ও লৌহের ভিন্ন ভি রেখায় নির্দে- 
শি, নেই সমাজের হ্ধুত্র একজন পুজক ব্রাদ্দণ “গন রজকিনী রামি। 
ও ছুটি চরণ, লীতল দেখিয়া শরণ লইলাম আমি। ভুমি রঙ্সকিনী, আমার রমণী, তুদি হও 
পিতৃ মাতৃ । ব্রিসন্ধ্যা বাজন। তোমার ভন, তুমি বে মাতা গায়ত্রী ।” এইরূপ 
বন্দনা! দ্বার আশ্চর্য্য, নির্ভীকতা দেখাইয়াছেন, একথ। লিখিতে তিনি 
সমাজের ভয় পান নাই কারণ প্রেমের বলে পিপীলিকা মত্ত 
হবীকে দলন করিতে পারে। একথা লিখিতে তিনি লক্জিত 
হন নাই-কারণ এ প্রেমে +কামগন্ধ নাই'-_ইছা উপাসনা, ধর্ম, নির্মল- 
তম বৃত্তির খেলা,_ইন্ছ্ির বিভাগের উচ্চে; ইহ! স্বীকার করিয়া 
জা দেরি ইছেন তিনি লজ্জায় মিয়মাণ হইয়া গড়েন নাই! 
এই প্রেম তুলনা! ও উপম| রাজ্যের উপরে, চর্ভীদাস পর্বতে 
কৰিগণের উপমাগুলির গিল্টি দেখিয়া তুলেন নাই/“ভানু কমতে বমি মে 
হেননহে। হিমে কমল মরে ভাস বুখে রহে। চাতক জলদ কি, সে নহে ভুবন]. 
মর নহিলে ্ে না গে এক কপা। রে মস কহ মেংদহে হুল না আইলে 
আপনি মে বার ছুন। কি ছার চক্ষোর টাদ ভুহা সম নহে। শ্রিভৃদনে ছেদ নাহি 
লাস কহে” উপমা ইহ! ক্ষতির হয়) ইহার লা আছে: ধার 
করিতে হয়। ০৮ 

















[ ১৯]. 





১৪৬ বরভাষ! ওমাহিভ।. [৬ ঘ+ 


এই প্রেমের পট খানা উদ্দন কর জাডীয়.ভ্রীবনের ব্রত হইয়া উঠিল? 
যাহ চ্তীর ভাষা, অত্যন্ত গভীরতাবে ব্য হইয়াছিল, তাহা সাধনার 
ধন করি! জীবনের শেঠ ভরত করিতে শত শত বৈষব অগ্রদর হইনেন। 
থাতঃশিশির-সিক প্রকৃতির মন গট ভার্করে যেয়গ গু হয় ্থনী 
আরও গাঁড় মৌনরধ্য ধারণ করিয়াছে? ধাঁহার ত্ীবন্ত লীনা এইসব 
নতি যার্ঘক হইয়াছে, তিনি নরহরি, বাসদের প্রভৃতি কবিগণের বননার 
ফুল পরবযূত হরণ ফ্রেমে বাধ! একখান। দেব ঝর ন্যায় আমাদের নিকট উদয় 
ই়াছেন। উতট তুমিকর অঙ্কিত ধরব, প্রচ্লাদ হইতে আমরা সেই 
ভকির ছবিখানা উর্ধে স্থাপন করিয়াছি| বন্ভায়ায় রামায়ণ মহাভারত) 
ভাগবত অন্বাদিত হইয়াছিল, তথাপি ভাযাগ্রহবেখবগণ নিম্নের ও 
ইহাকে অগ্রাহ করিতেন,--'মহজ গাঁচাী গীত দানা োষমা বিভব লিধি- 
াছেন। বন যুকষেত্রে অর্জনের প্রতি শ্রীক্চের উপদেশ তাহার 
অনুবাদ-পুন্টকে দেন নাই। কারণ “পাচালীতে উপমক নহে যোগ বা 
কিন্তু গরবর্তী অধ্যায়ের সাহিত্য গ্রচৈতন্যদেবের প্রভা মহিমান্িত 
গাঁচানী গীত তখন শান হইয়া ঠাড়াইয়াছে। 


পাপা করার 


1 
ধ 





সপ্তম অধ্যায়। 
: শ্্রীটতনয-সাহিত্য বা নবন্ধীপের ১ম মুগ। 
১। এ্চৈতদ্ভদেব ও এই যুগের সাহিত্য । 
২| এ্চৈতম্বদেবের জীবন । 


৩। পদাবলী-শাখা । 
৪1 চরিত-শাখা | 
(১) 
চতীদাসের ছুইটি গীতি এইরূগ /-- 
(ক) আজ কেগো মুরলী বাজায়। ৰ র্‌ রং % ষ্ঠ 
এড কু নহে স্যাম রায়॥ ... চতীদাদ মনে মনে হালে। 
ইহার গৌর বরণে করে আলো | এরূপ হইবে কোন্‌ দেশে । 
চড়া বালা কেবা দিল। 
€ধ) কাল কুহ্থম করে, পরশ না করিডরে। | |কালার ভরমে হাম, জলদে না হেয়ি 
এবড় মনের মনোবাথা। তাজিয়াছি কাজলের সাধ। 
ধেখানে সেখানে বাই। সকল লোকের ঠাই, চণতীদাম ইথে কছে। সাই অন্তু দে, 
কাণাফাণি গুনি এই কথা ॥ ূ পাঁশরিলে না যায় পাশরা । 
৮ ষ+ দেখিতে দেখিতে হরে, তু সন চুরি করে, 
সই লোফে ষলে কালা পরিবাদ, ন! চিনিয়ে কানা কিন্বা গৌরা ৪ 


প্রথম পদটি পদকরলতিকায় বড় স্থুন্গরভাবে যোজিত হইয়াছে; 
রাধিকা স্ীকুফের পীতবন্ত্র পরিয়া বাশী হস্তে দীড়াইয়াছেন, চণ্তীগাস 
রাধিকার গৌর বরখের কথাই বলিয়াছেন; কিন্ত প্রথম গীতির “এরূপ 
হইবে কোন্‌, দেশে 1৮ ও দিতীয় গীতের না চিনি যে কাল কিনব গোয়া 
ছুইটি ছত্র গড়িয়া হ্নের কথার স্তায় একটা! অলীকভাব মনে হইয়াছিল/যেন 
ভাবী ঘটন। যেরূপ ননুথে ছায়া! পাতককরে, পরম সদর চৈতন্ত-দেঘ ও তেহনি 
তাহার রর ছায়া রায় শতাবী পূর্ষে প্রেমিককবিয় মনে গ্রক্ষেপ করিষা- 
ছিলেন? সেই রাগের পূর্বাভাস পাইয়া আহলাদে চণীদাস গ্ধীর তায় অন্প্ট 
কাকলি. ছারা তাহার আগমনী, গান করিয়াছিলেন। 

















্য। [খম অ*। 





: শএরূপ হইবে কোন্‌ দেশে 1৯: প্রেম পৃরিধীন্তে একবার মার রূপ গ্রহণ 
করাল, তাহ! বে এ | দস জীবিত ছিলেন দা | চততীদাস আর | 
চদার চৈ ফলন লে তাপে ইত নীতি 
প্রেমোন্মাদ ও জীবনের প্রেমোক্মা_-গোলাপের হুস্াণ ও গন্ধের"! ্া | 
 মিশিক্সা যাইত। চতীদাসের বর্ণিত পূর্বরাগ, রাধিকার ব্যাক 
মধুর প্রেম ও দিব্যোন্নাদ গৌরহরি শবর্জীবনে দেখাইয়াছেন? ঘদি গৌঁরিই 
মা জন্সিতেন তবে পরীরাধার “অলদ নেহারি নয়নে ঝর লোর।" কৃষ্ণ অঙ্গ ভ্রমে 
কুসুম লতা আলিঙ্গন, এক দৃষ্টে মুর ময়ূরী ক নিরীক্ষণ ও নব পরিচয়ের 
সুমধুর ভাবাবেশ কবির কল্পনা হইয়া! যাইত। ভাবের উচ্ছসজাত এই ভ্রমময় 
আত্ম-বিস্তি আজ শুষ্কযুগে কবি কল্পন! বলিয়া উপেক্ষিত হইত। কিন্ত 
গৌরহয়ি শ্রীমন্তাগবত ও বৈষ্ণব-গীতি সমূহের সত্তা গ্রমাণ করিয়াছেন,__ 
.দেখাইয়াছেন এই বিরাট' শান্ত ভক্তির ভিত্তিতে, নয়নের অশ্রুতে, চিত্তের 
শ্রীতিতে দগ্ডায়মান। এই শান্ত্ের শোভা শ্বরূপ পুর্বরাগ, বিরহ, মস্তোগ 
মিলন ইত্যাদি যে সব লীলা! রসের ধার! ছুটিয়াছে। তাহা! করন! নহে, 
আখ্বাদ-যোগ্য ও আশ্াদিত হইয়াছে) প্রেমের আশ্চর্য্য ্সতিতে জীীগৌরের 
দেহ কাদন্ব প্রায় হইয়াছে, সমুত্্র ঢেউ যমুনা! লহরী হইয়াছে, চটক পর্বত, 
গৌবর্ধন হইয়াছে ও পৃথিবী. কৃ্ময় হইয়াছে) ' এই অপূর্ব ভক্তি ও 
স্রেমের উপকরণ দিয়া শ্মতী রাধিকানুন্দরী স্ট; তিনি আয়েসা 
| কি কুদননদিনী নছেন, তাহার বিরহের এক কণিকা কষ্ট বহন করিতে 
| রে, ছার কের এক লহরী ধারণ করিতে পানে এগ নারীর 
বি রী কাছ্যোতযানে নাই। 
ই আযানের চরিতশাখা পদাবলী ঘা তে বই পাল 
চরিশীখ। দ্বারা বুঝিতে হইবে এবং উভয়ই গৌরহরির লীবারস স্বার 
রুরিতে ফইবে উজ 'কির়প দেখাইতে চেষ্ট। করিষ /-চভীদাস প্রেমের 

















পিচে জী রি পচ দেখি “জং পবা তাল, 
ঠী আক) ওষেছ তেব 'চাছে যেধ পাদে, না চলে নানের তায়)" 


+মঅ+1]... প্রথমভাগা. ১৪৯ 





(চাস) বৃষ ভরমে উদ্মাদিনী হইয়াছেন ? ভ্ীচৈতন্তদেষের জীবন ও সেইয়গ 
অযময় 5পটটিক পরত দেখি গৌবধন মে, হাক] চলে জার্মান করিনা জনে 3”. 
যাহা মর বৈধে তাহা! ঘানয়ে কালিনী। মহাগ্রেম বশে নাচে প্রত গড়ে কীনছি( 
(জ চ। মাম ৭ .১৭ পরিচ্ছেদ) ।--“তদালের বৃক্ষ এক সন্ুখে বেখিযা। দৃক 
বনি ধেয়ে গিয়ে ধরে জড়াইয়া 8” ( গোবিন্দ দাসের করচা )।, বন দেখি অ্রম করে 
এই বৃঙ্গাবন চৈ, চ১৭গ:)। এ্ররূপ অসংখ্য স্থল আছে। ্ীরাধিকাকে 
চেতন 'করিতে বরা হইত )--“ঠ উঠ রাধে বিনোদিনী, দেখ দেখ কৃষ্ণ গুণমণি।” 
(দিযোগ্বা)। চৈতন্য দেবের প্রতিও সেই ব্যবস্থা, “ধন বা! হয পরত আনে 
তি রণমূলে সবে হরি বলে অতি ভীত ॥” (চৈ তা, মধা ধও)। রাধিকা কৃষ্ণ 
নাম শুনিলে বক্তার পদে ক্রীত হইতেন, “অকধন বেয়াঘি এ কহা নাহি হায়। 
যেকরে কানুর নাম ধরে তার গায়।। পায় ধরি কাদে সে চিকুর গড়ি যায়। সোণীর পুতলী 
যেন তৃতলে লোটায়॥ ( চণ্ডীদাস ) প্রীনষ্চচৈতন্য এইরবপ কতবার রণ নাম 
গুনিয়া বক্তাকে পদে ধরিয়াছেন, আলিঙ্গন করিয়াছেন, “কৃষ্ণ অনুরাগে সা 
আকুল হৃদয়। গুনিলে কৃ্ণের নাম অশ্রধারা বয়॥ যদি কেহ রাখে বলি উচ্চ শব্ধ 
কয়ে। অমনি আশ্রয় মারা ঝর ঝর ঝরে॥ প্রাণ কৃষ্ণ বলি যদি দৈষে ফেছ ডাকে 
ধেয়ে গিয়ে আলিঙ্কন করেন তাহাকে ₹” (গোবিদ দাসের করচা।) জ্ীরাধিক1 “পুছয়ে 
কানুর কথা ছল হুল আখি। কোধায় দেখিলা চাষ কহ দেখি মথি।” '(চতীদাম)। 
চৈতন্য দেবও “গদাধরে দেখি প্রভু করয় জিজ্ঞাস। কোথা হরি আছেম। শাল, 
পীতবাস ॥ সে আর্তি দেখিতে সর্ব হৃদয় ফিয়ে। কি বলিব প্রতুর বচন নাহি ক্ষুরে॥ 
সম্রমে বলিল গদাধর মহাশয়। নিরবধি আছেন হরি তোমার হুদয়॥ হৃদয়ে আছেন 
হরি বচন গুনিয়া। আপন হৃদয় প্রতু চিরে নখ দিয়া॥ (চৈ, ভা মধ্যমধও); কৃষ- 
প্রেম-মগ। রাধিকা তৃপৃষ্টে'নথাঙ্কন করিয়া কষ নাম লিখিয়! ই বকে 
“তরমে তোমার নাম ক্ষিতিতলে লিখি।” ( চতীদাস )। চৈতনত মেবও “ 
পৃথিবীতে লেখে ্রিতঙ্গ আকৃতি। চাহিয়া রোদন করে, জানিস 
রাধিকার হাসি দেখিয়া শ্রীক্ণ বিভোর, “হাস, হস ঈদ বুক চ্রযুধি। 
এবোল বলিতে পির ছল ছল খাদি?” চৈতন্াদে ত্বগর্ভের মুখে ভাগবত | 
পাঠ গুনিয়,_পযোল বোল বলে বিশ গড়াগড়ি যার এড ধান উপর যোগ 
বোল বনে প্র পড়ে খিষ। ইউ সত কৃফকখ মনোহর। লোচনের হে হন 
গৃধবী বিফিত।, অজ কল্প পুন 4 নি 





॥ ভাবের উদিত॥ রঃ বা মর 
.. প্রুট কম পুলের যার পোম-রোদা্িত দে শিশির গরমের 
ন্যায় রমা্রপর্ণ চ্ছু এই ছবিখানা চেল দেবের) ইক. এ 











ঞ ... বঙ্গভাষা। ও নানি চু নিন 





অনন্ত আনন্দের হকিং গ্তীদাসের পদে. পাওয়! যায়) অপরাপর 
করিগণ ভাট দর্শকের নার -উষ্ীকে দূর হইতে দেখিয়া গীতি রচনা 
করিরাছেন $ পদ কল্পতর প্রতৃতি পুস্তক চৈহন্য দেবের অলৌকিক প্রেমের 
আভাম দিতে চেঁ্টত$ তীহার লীল! কাহিণী বাহারা জ্ঞাত নহেন তাহার 
এখে মেকি, জুলিয়েট, ডাইডোর জঙ্গে বৈষ্ণব কবি-অস্কিত রাঁধিকাকে 
একস্লে দীড় করিবেন; এই ভয়ে এতগুলি দৃষ্টান্ত খুঁিয়াছি।; বৈধ্ণৰ 
পদাবলী, উপন্যাস বা ইন্থুজালের ন্যায় অলীক বোধ হইতে পারে 
কিন্তু উহ! খাঁটি সত্য; ভক্তের চক্ষে মেঘে কষ্ণভ্রম হইয়াছে, তারপর 
“কেন মেঘ দেখে রাই এমন হলি।” প্রভৃতি কথার উদ্ভব হইয়াছে । কেবল 
চৈতন্যদেব নহেন, এই দলে আয়ও ভক্ত ছিলেন, ধাহাদের বথ! স্বপ্নের 
ন্যায় অলীক বোধ হয়; “মাধবেল্্রপুরীর কথা অকথ্য কখন। জেঘ দরশন মাত্র 
হয় অচেতন । (চৈ,ত1) | 

এই অধ্যায়ের গ্রশ্থরাশি ধীহায় নয়নাশ্রর নির্লবিন্দুনিঃহ্তরধর্শ 
দ্বার! উজ্জ্বল হইয়| অবর্ণনীয় সুন্দর ভাব পরিগ্রহ করিয়াছে, ক্ষুদ্র 
বঙ্গভাষা ধাঁহার পবিত্র ম্পর্ণে গঙ্গা ধারার নির্দলতা প্রাপ্ত হইয়াছে, 
তাহার সঙ্গে পদাবলী. সাহিত্যের সম্পর্ক নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিলাম? 
এস্কলে সংক্ষেপে তাহার জীবন, বর্ণনা করিৰ। 


বাজান 


যে নবী একদা পঙ্ায়নপর হিন্দু রাজার একখানা মলিন আবলেখ্য 








গর মাধ গা উপাধি পাইবার যোগ্য) শেযোন্ জন ও অয্পবয়সে 
বর্পায়ে বগি লেন, কিন্তু তিনি গুফপনরের সায় সেই 
|... নি টাক, যা দেবছ 





পম]. প্রধস-ভাগ 1. ১৫. 








পঞ্চদশ শতাবীতে. রাজধানী নবদীগ একটি বিরটি পাঠশালায় পরিগ 
হইয়াস্থিল) মল্ল যুদ্ধের দ্রিনগতে তথায় তর্ক যুদ্ধই প্রশংসা অর্জনের পন্থী 
বলিয় নির্ণিত হইয়াঁছিল। এই সময়ে নবন্বীপের পরিসর অতিশয় বৃহৎ 
ছিল। আতোপুর, শিমলিয়া, মাজিতগ্রীম। বাঁমগপৌথেরা। হাটিভাঙ্ষাঠ 
ঠাপাহাট, র্লাডুপুর,, বিদ্যানগর, মা্টগাছি, রাছুপুর, বেলপৈখেরা, মায়াপুর, 
প্রভৃতি বহুসংখ্যক গল্রী ইহার অন্তত ছিল, নরহরির অতিরঞ্জিত বর্ণনায় 
ইহার বসতি অষ্ট ক্রোশ ব্যাপক বলিয়! উল্লিখিত আছে।* উক্ত পল্নী সমূহ 
ব্যতীত শন্ধবণিকপাড়া, শাতিপাড়া, শাখারিপাড়া, মালাকারপাড়া!গ্রস্ৃতি 
চৈতন্ভাগবতে উল্লিখিত দেখিতে পাই। 

নবন্ধীপে স্তায়ের টোল তখন হিন্দস্থানে অদ্বিতীয়; দর্শন, কাব্য, অলঙ্কার 
প্রভৃতি শাস্ত্রের ও সে স্থানে বিশেষরূপ চষ্চা হইতেছিল। এসব সত্যেও 
নবদ্ধীপবাসী স্বপ্প সংখ্যক লোকের কিছু বাসন! অপূর্ণ থাকিয়া যাইত; 
মঙ্গণচণ্ডী, বিষহরী ও যষীর পুজা, যোগীপাল, গোপীপাল, মহীপালের গীত, এবং . 
পণ্তরক্ত ও মদ্য দ্বারা আর্ত্র যজ্ঞস্থলী দেখিয়া! তাহারা আক্ষেপ করিতেন ; 
হরিভক্তিহীন নবন্বীপের অর্থ ও বিদ্যা সমৃদ্ধি তাহাদের নিকট সিন্দুর হীন রমণী- 
ললাটের ন্যায় বৃথা মনে হইত। তাহার পৃথিবীতে ভক্তির অভাব 
দেখিয়া! ব্যথিত চিত্তে অশ্রপাত করিতেন ১ এই ভক্তবৃনদের মধ্যে অদ্বৈতাচাধ্য 
অগ্রগণ্য ? প্রবাদ আছে্হাদ্দের অভাব পূরণ করিতে শ্রীচৈতন্তদেব অবতীর্ণ 
হন। 

বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তখন এই কয়েকটি বৈষ্ণব আবির্ভৃত হন, 
ইহারা চারিদিগে ভক্তির অপূর্ব কথা! প্রচার করিবেন, কিন্তু, এক: সময়ে 
নবদ্বীপে ইহাদের সকলের মিলন হয়। শ্রীহে- গ্ররাম পর্ডিত, শ্রীবাস, 
চন্্রশেখর দেব ও মুরারি ওগু। চট্টগ্রামে পুগুরীক বিদ্যানিধি ও চৈতন্তু 
বরভ দত্ত। বুড়নে হরিদাস ও রাড়দেশে একচক্রাগ্রামে ঞীনিত্যানব | 
ইহারা দীপশল! $ কিন্ত চৈতন্ত দেব দীপ চৈতন্তদেব রগ না হনে 
ইহারা জলিতে পারিতেন কিনা কে বলিবে? টা 

প্রীচৈতত্রের জীবনে নেক, ্ খন হর আছে * এক দির আর, - 
বধ বপন ও তাহা হইতে বৃক্ষ ও ফলোদগমঃ স্পর্শ | মারোগা 
৯ ভজি রক হাদশ তরঙ। 








রোপন হয়া নেক কাহার নার তার র অলৌকিক নহে 
ররাদেরারার এ কদন্বকোরকের ভ্ভায় কণ্টকিত হইয়াছে ও অর্ 
নিষিলিত চক্ুপুট হইতে অন্তর অশ্রবিনদুপাত হইয়াছে, সেই প্রেমের স্তায় 
তাহার জীবনে কিছুই অপুর্ব. কি. মনোহর হয় নাই। টৈতন্ত চরিতাম়ত 
ক জার দানে এই জা বি গাছে-_ 


জন্ম ও শৈশব। 


চৈতন্যদেব ১৪০৭ শকে (১৪৮৫ খুঃ) নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার পিতা জগন্নাথ মিশ্র সংস্বতে হ্থপণ্ডিত ছিলেন। তাহার বাড়ী 
্রীহট। নবদ্ধীপে পড়িতে আসিয়াছিলের, অত্যন্ত হুবোধ সুগ্রী ও গুণী 
বলিয়াই বোধ হয় নবন্বীপের নীলাম্বর চক্রবর্তী শ্রীহ্ বামী যুবক জগন্নাথের 
নিকট স্বীয় গুণব্তী কন্া শচীদেবীকে বিবাহ দিয়াছিলেন; শচীর গর্ভে 
৮ফন্ত। ও ংপুত্র জন্মে; কন্ঠা সবটারই অর বয়সে মৃত্যু হয়। যোড়শবর্ষ 
বয়ঃক্রমে শাঙ্গ চর্চায় বিবৃত বিশ্বরূপযুবক বিবাহ্রূপ জটিল প্রশ্ন দ্বারা 
ব্যতিব্যস্ত হইয়! সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সুতরাং জগন্নাথ মিশ্র নিজে সুপত্ডিত 
হইর়াও দ্বিতীয় পুত্র নিমাইর পড়াগুনা বন্ধ করিরাছিলেন। তাহার যুক্তি 
অইক্বপ/--“এই বি সর্বাশা্ত্ে হবে গুণবান্। ছাড়িয়া সংসার হুখ করিবে পয়ান.&” 
বৰ ইহার পড় কার্য নাই। বরঘ হা ঘরে খোর খরুক নিসা |” (চৈ, তা, আর?) : 


২ এশৈ ক জগন্াখ মিশরের এই তীয় বাদক নবহীপে বড়, 





নেতা রি জবেতে নামিয়া। ডুব, রা লৈয়া য় চরণ রি 1৮ 
কাজা )। হলে মোর 'শিখ-লিঙগ করে চুরি। কেহ রবে ফোর জয়ে গলার 











তেন এইপব অভিযোগকারী ধালিকাদের : মধ্যে কাহারও কৌ কর 
ছিল। “কেহ বলে ছোয়ে চাহে বিভা করিষারে।' (ট; কা আছি')1%. পুর 
বম তখন গঞ্চবর্যমাত্, ইহা ন্মরণ করিলে অভিযোগের গুরুত্ব অনেকটা 
হাস হইবে সঙ্গেহ নাই। একদিন নিমাই রন্ধনের বর্জিত হাড়ির উপর 
ব্িয়। পাগলামির এক নব অবয়ব প্রকট করিলেন; মাতা! কর্তৃক ভন 
হইলে শিশু উত্তর করিলেন, "প্রভু বলে মোরে তোরা না! দিদ গড়িতে। 
ভয্রাভগ্র মুর্খ বিপ্র জানিব কি মতে মূর্ধ জামি না জানিযে ভাল মন্দ স্থান। সর্বত্র 
আমার এক অধিতীয় হান ।” (ঠা, ভা) আদি) এই উত্তরের সবটুক থাটি সত্য 
কিন্বা ইহার মধ্যে লেখকগণের কিছু মুন্সীয়ান! আছে ঠিক বলিতে পারিনা, 
যেরূপ ভাবেই হউক শিশুটির স্থথকর উপদ্রব হইতে গ্রামবাসীদিগকে মুজি 
দেওয়া একসময়ে নিতাত্ত আবশ্তক হইয়া উঠিল। তখন মাতাপিতা 
বাধ্য হইয়া তাহাকে গঙ্গাবাদ পণ্ডিতের টোলে পড়িতে পাঠাইয়া দিলেন .. 


নিমাই ছাত্র ও নিমাই অধ্যাপক। 

“কি মাধুরী করি প্রভু ক,খ, গ, ঘ বলে।' বুন্দাবন দাস লিখিয়াছেন? 
নিমাইর পড়| শুনার ইতিহাস প্রকৃতই. বড় মধুর। যে একাগ্রতা 
শচীর পাগল ছেলে গাগলামী করিয়াছে, সেই একাগ্রতায় শচীর দুরন্ত 
ছেলে পড়া শুনা লইয়া পাগল হইল। 

. "কিবা স্নানে কি ভোজনে কিব! পর্যাটনে। নাহিক প্রভুর আর চেষ্টা শন বিনে ৮ 
আপনি করেন প্রতু হৃত্রের টিগ্লনী। ভুলিয়া পুন্তর রূমে সর্ব দেবমূণি।।” “না ছাড়েন 
শ্রীহত্তে পুস্তক একক্ষণে।” “পুধি ছাড়িয়! নিমাঞ্রি, না জানে কোন কর্। বিদ্যার 
ইহার হয়েছে সর্ব ধর্ম” “একবার যে হজ গড়ি প্রত বায়। আারবার টা 
সবারে ঠেকায় ।1” চৈ, ভা, আদি। 

 এইকপ রত বল নিই সই হারে নী 








* এইমব কাহিনীতে ছাগবতের নঙ্গে সিল জ্লাখিবার কিছু কিয় ওটা জাছে,. এব 
'্বইসব ফথায় খালাত কাজা বিশ্াপরারণ হইতে পারি নাই? সাবিষ্াী 
র যব রম জর জমার পর বায নখ 


[ ২* এ 


চি বঙ্গভাঁধা ও পাহিত্য। [৭মপ্ঙ্গ। 





ইইয়া' উঠিলেন। কিন্ত নিই এখনও দৈই পাগল: ছেলে) সে গা 
ধাঁমীর লীলীরদ বড় 'মধুর-উহ্ী তাহার উদ্দাম ও পক পূর্ণ প্রকৃতির 
সহজ খেলা উহা নির্মল জল আোতের নায় আাসলদারী, তাহাতে সরহতা 
বিদ্বিভ।া নব খুবক উহার তীক্ষ গ্রতিভ| ও শিক্ষা ধনু লইয়া বড় ধছ 
অধ্যাপকদিগের পাঠশালা লক্ষ্যে তীর ছুিতে লাগিলেন ; উনি 
ধসে বট ভাহকে তর্কে হারাই নিমাই ধদিতেছেন ০. টু 
ধপ্রড়ু ফছে বৈদ্য তুমি ই! কৈন পড় লতা পাতা নিয়া গিয়া রোগী দঁচ কর 
ধারণ শান্তর এই বিধম অবধি । কফ পিপ্ত অজীর্ণ রানস্থা নাহি ইথি 11” চৈ, ভা আছি | 
গদাধর পত্তিতকে পথে পাইয়া 
1 হাসি ছুই হাত প্রভূ রাখিলা! ধরিয়। গ্তায় গড় তুমি আমা যাঁও প্রবোধিয়া 1 
'জিজাসহ এদাঁধর বিল বচম। শ্রন্ভু কহে বল দেখি মূর্তির লক্ষণ 1" চৈ,তা, আগি। 
এইরূপে পথিকদিগকে পর্্যস্ত আক্রমণ করিয়া পরাভবব্যগ্রক 
হান্ত ও গ্লেধ নিক্ষেপ "করিতে লাগিলেন! নদীয়ার বড় বড় পণ্ডিত 
এই তরুণ যুবকের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা দেখিয়া প্রীত ও বিশ্বৃত হইলেন। 
নিমাই যে টোল স্থাপন করিলেন, তাহাতে অসংখ্য ছাত্র পড়িতে আমিল। 
তীস্থার অপূর্ব সুনারমুর্ধি তীক্ষ বুদ্ধি ও পাগ্ডিত্য সেই টোলের গৌরব 
অশেষনগে বাঁড়াইয় দিল। কিনতু তখন তাহার বঃ রম অনতিত্ানত বিংশ 
বর়্মান্র। 
কেশবকাশ্রীর নামক দিবিজী পঙ্ডিত নবহ্ীপের পণ্ডিতমগ্ডলীকে 
তর্ক-মুদ্ধ আছ্ান করিলেন + তাহায় বিদ বুদ্ধির গৌয়বে নবদ্ধীপ বাসীগণ 
ভীত হইলেন; কিন্তু তরুণ 'মিমাই হাশ্তমুখে গঙ্গাতীরে তাহার শহিত 
বিচা পরব হইলেন। দিশ্বিজমী পত্ডিতকে' বল মাঁ্জ তিনি গঙ্গার 
সেই সময়ের শোভা ধর্ণন করিয়া! একট স্টোর রচনা করিলেন) প্লৌকগুলির 
হন্দর র উপযা, সহজ ভাব শ্রোতব্ের মন মুগ্ধ করিল; কিন্তু নিমাই দেই 
[ত্যেকটি হইতে অলঙ্কারের দোষ বাহির কারি দিখিজযীর 
| খরজতিমাৎ সী যা ধরব ছি রিয়া, লেন ॥, জাহার 















জি প্রকথ!: দিিরী ব কখন ও মনে ভাবেন ন জাই ডাই রগ 
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. পথযাবকী তুঁঈি মাহি পড় অরংকার। নি নাকানিননান ও াদি। 
কিন্তু এবার তাহার আটোগ বৃথা হইল; প্রত তাহার রয়মুঠির টাই 
কবিতাটিকে যখন ছাইমুগির ম্যায় শ্োড়মগ্ুলীর সমক্ষে গ্রতিপন্গ করি- 
লেন, তখন দিষ্বিজরী তাঁহার অহঙ্কারের পুচ্ছ ওঠত করিয়া কোন গে 
পলায়নপর হইলেন, কেহ তাহাকে আর দেখিল ন|। 
এই তরুণ ক্যসে প্রবীণ শিক্ষাগ্রাপ্ত পত্ডিতাটির ছুরস্তপনার কিছুমাত্র 
হাস হয় নাই। ্রীহততীয়াগণ দেখিলে নিমাই বঙ্গ করিতেন) তিনি 
খাটি নদেবাসীর সন্তান হইলে -শ্রীহট্রবাীদের ততদুর ছুঃখ হইত না। 
মযুরের পুচ্ছ শরীরে সংলগ্ ক্রিলেই ময়ূর উপাধি পাওয়! যায় না» 
্ীহষ্টবানীগণের এইজন্ত একটু স্তাষ্য কষ্ট হইত; 
নরছটীয়াগণ বলে হয় হয় হয়। তুমি কোন দেশী,ত্বাহা কহ মহাশয় | পিহা 
মাত আদিক্ষরি তাবত তোমার । বল দেখি শ্রীহটে জম্ম না হয় কাহায়। চৈ, ভা, আদি। 
কিন্ত রহস্তপ্রিয় পঙ্ডিতমহাশয় এসব যুক্তি শুনিতে প্রস্তুত নছেন্‌। 
“তাবৎ প্রীহটীয়রে চালেন ঠাকুর। যাবৎ তাহার ক্রোধ না হয় প্রচুর ।। মহাক্রোধে 
কেহ লই যায় খেদারিয়।। লাগালি না গায় বায় তঞ্জিয়া রিয়া" চৈভা, আছি।_ 
কিন্ত যে স্থলে এই যুবাবয়মে তাহার চাঞ্চল্য না৷ থাকা! শ্রেয়ঃ (ছিল 
সে হ্ুলে তিনি সংযত্ব ছিলেন 7 
“এই মত চাপল্য করেন যর সনে। মনে স্ত্রী মাত্র না দেখেন ্ঃ কোমে ॥ সয়ে রি 
নর নাহি উপহাস। শ্ত্রী দেখি দুরে প্রত হয়েন এক পাশ || চৈ,ভাআদি। . 
(কিন ধর্ধ না থাকিলে হিন্দস্থানে রূপ বৃথা বিদ্যা থা। সেই 
বিমাইকে ধর্ম বিষয়ে উপদেশ দিতে ফাইভ £ রহস্তের শ্রোতে ধর্ম কথা 
ভাসাইয়! দিয়! নিমাই হাদিতেন $ ঈশ্বরপুরী পরমবৈষ্ণব। তাহাকে ধরে 
মন্তি লওয়াইতে নিত্য নিত্য কত প্লোর গাঠ করিতেন, কিন্তু নিমাই 
নাহার - ক হইতে ব্যাকরণের দোষ বাহির করিতে নিপুণ .. ছিলেন! 
“কু কছে এ. খাত আস্বনেপৰী নয)" ব্যাকরণের অতনগর্জে খ রে 
কথা গলিক় গা পরীততি হইত। কিন্ত াহীর বাঘিরের এই 3 সি 
শক ধর্ম হীনতার পরিচায়ক ছিল না| তিমি ব্য করিম ও রও 








ঠ৬ বঙগতাষা ও সাহিত্য | [৭ম অগ। 








গদাধরর্কে দেখিলে মদে মনে আহলাফিত হইতেন ও ঈশ্বরপুর্রীকে ০ 
পাগল হইতেন। 

' * শ্রই যুবকের হৃদয় শরদভের তি নিন ও পরত দেফালিকার-্টর 
পবিত্র ছিল; ইঞার চাপল্য--হ্চ্ছ উদ্দাম প্রক্কতির হর্ধষয়-_রসপূর্ণ 
থেলা- তাহা সকলের প্রীতি উৎপাদন করিত; এই নির্মল ও পবিত্র 
প্রাকৃতিক উপাদানে সরস ভর্তি কিরূপ কার্ধ্যকরী হইয়াছিল, তাহা আমর! 


পরে দেখাইতেছি। 
 শ্রীকষ্ণচৈতন্য। 
 দিমাই পণ্ডিত পূর্ববঙ্গ পর্ধ্টন করিতে গেলেন। ইতি পূর্বেই তিনি 
বঙ্গের অর্ধত্র একজন শ্রেষ্ট পণ্ডিত বলিয়া নামে পরিচিত ছিলেন; পূর্ববন্গের 
গণ্তিত মণ্ডলী তাহাকে যথেষ্ট আদরের সহিত অর্চনা করিয়া বলিলেন,__ 
প্উদ্দেশে আমরা সবে তোমার টিঙ্গনী। লই, পড়ি, পড়াই শুনহ দ্বিজ্জমণি ||” চৈ, ভা, আরি। 
ইহা দ্বারা জানা যায় নিমাই পণ্ডিতের টাকা বঙ্থদেশের টোলগুলিতে 
গ্লচলিত হইয়াছিল।* তিনি পূর্ববঙ্গের কোন্‌কোন্‌ স্থণ ভ্রমণ করিয়াছিলেন; 
তাহ! এপর্যন্ত জান! যায় নাই; চৈতন্ত ভাগবতকার উল্লেখ করিয়াছেন, 
তিনি পল্মানদীর তীর পর্যযস্ত গমন করিয়াছিলেন। 
 নবন্ধীপ ফিরিয়া আসিয়া চৈতন্তদেৰ সঙ্গীগণের নিকট পূর্ববঙ্গের 
ভাষার অনুকরণ করিয়! হান্ত পরিহাস করিতে লাগিলেন, কিন্ত একটি 
শ্রছুজ পুতুলের স্তায় যখন জননী দেবীর চরণে ' গ্রণত হইলেন, তখন 
প্রত্যাগত কুমারের মুখ দেখিয়। শচী ঠাকুরাণী কাদিয়া ফেলিনেন। নিমাই 
জানিতে পারিঙ্েন সর্পদংশনে তাহার স্ত্রী ক্ষীদেবীর মৃত্যু হইয়াছে। নবীন পণ্ডিত 
মাতাকে প্রবোধ দিলেন, বিষু প্রিয়া দেবীর পাণীগ্রহণ করিয়া সেই প্রবোধ 
ঈশপূর্ণ করিশেন কিন্ত নিজে বৌধ হয় গ্রবোধ পান নাই। পিতৃপিও 
র্ীনার্থ গয়! যাত্রা করিলেন; এবার তাহার চিন্ত শোক দ্বার! আব 
হইয়াছিল, তীর স্থানে যাইয়া ঈশ্বরপুরীর ভক্কির উচ্ছ্বাস দর্শনে নিমাই 
ব্যাকুল হয় পড়িলেন, তক্তিময় ঈশ্বর পুরীর মুর্ধি তাহার চক্ষে একখানা 
ফেব ইবির জা অপূর্ব বোধ হইল? ঈশ্বর পুরীর জনস্থান- কুমারহ্ট 
গয়ী হইতে ও শেঠ তীর্থ বণয়া বোধ হইল ০ বলে কমারহণযে 
১7 চরণ ্ুর় কনে না কখ। অনেক হলেই গাও বায, ঘখা_“দিন পিন 
স্ারণ হৈ চমৎকার যাকরখে করয় টিননী আগনার ভক্তি রত্বাৰর, ১২ তর্ক । 
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নণসক্কার। প্রীষঈশর পুরী যে গ্রামে অবতার || ** ++ ঈশ্বর পুরীর [স্থাস।. 
এ মৃত্তিকা জামার জীবন ধন প্রাণ” (চৈ, ভা, আদি) বলিয়া নিমাই অক্রনেত্রে 
কুমারহষ্টের ধূলিরেণু ছুর্লত সমীর তায় উত্তরীয় অঞ্চলে ঝাধিতে 
লাগিলেন: 

ইহার পর আর এক দৃশ্ঠ) হীরা রন 
সত্ীবিয়োগকাতর শিক্ষাভিমানী যুবক গয়ায় অঞ্জলি দিতে দাড়াইয়াছেম ; 
যে চরণ হইতে ভগবভী গঙ্গ| নিংস্ছত, যে চরণে বলি দলিত, যে চরণ- 
রেণু ধারণ করিতে গুক সন্ন্যাসী, নারদ বৈরাগী, যোগেম্বরগণ তপোরত--- 
সেই চরণ দেখিতে দেখিতে নিমাই মুষ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সঙ্গীগণের 
যত্বে মূর্চা। ভঙ্গ হইল, তখন অজজ্র নয়নাস্র ফুল্লারবিনাগুচ্ছের স্তার সেই 
শ্রীচরণ উদ্দেশে বর্ধিত হইতেছিল, কাদিতে কাদিতে তিনি পথ দেখিতে 
পান নাই, বাপরুদ্ধকণ্ঠে সঙ্গীগণকে বলিলেন,--«“তোমরা গৃহে ফিরিয়া 
যাও, আমি আর সংসারে যাইব না; আমি ্প্রাণেশ্বরকে দেখিতে মধুর 
চলিলাম |” 

এই অপূর্ব ভক্ষিউচ্ছ সিত পূর্বরাগের আবেশময় বুৰককে, ীগ 
মানা উপায়ে প্রত্যাবষ্ঠিত করিলেন ; গৃহে আসিয়া নিমাই সেই পাঁদপন্সের 
কথা বলিতে পারেন নাই,_বলিতে যাইয়া অশ্রসিক্তকণ্ঠে কথা স্থগিত 
হইয়াছে; “কি দেখিয়াছি' বলিতে উদ্যত হইয়া একবার শ্রীমানপণ্ডিত 
আবার গদাধরের কণ্ঠ জড়াইয়া কাদিতে কাদিতে মৃচ্ছিত হইয়। পড়িয়াছেন। 
তিনি বাহ! দেখিয়াছিলেন, তাহা! তাহার ভাষায়, ব্যক্ত হয় তি 
মুক্তাদামসম উজ্জল অশ্রজ্লে ব্য্ত হইক্লাছিল। 

এই প্রেমোন্মনত বালককে শচীদেবী পুত্রবধূর রূপ দ্বারা গৃহে  বাধি। 
রাধিতে চেষ্টা! করিয়াছিলেন/ _“লগ্মীরে আনিয়া প্রভুর নিকটে বসায়। দৃষ্টিপাত 
ক্ষরিয! ও প্রভু নাহি চায় কোথা কৃঝ্ক কোথা কৃ বলে অনুক্ষণ। 1 জিনিস 
পড়ি করয় জুন 1, চৈ ডা, আদি। :. ২, 

ইহার পর কাটোয়ার কেশব ভারতীর নিকট মন গ্রহণ, রঃ ক-চৈত 
মি গ্রহণ ও স্যাম অবলগ্বন অচিরে সম্পন্ন হইলড তখন তাহার 
. বয়স ২৪ মাত্র। (১৫০৯খু১)। - ০8২ 
. শ্রয়া গমন অবধি তাঁহার ইতিহাস স্থতশ্রূপ। এরগ ছনির্ষাচনী 








১৮ _. বঙ্গভাষ! ও স্াছিত্য। [৭ম ক্বণা। 





রা ছরি ইতিহাস যুগ বাসর গলে টিনা করেন. 
ৰক্ততার গুণে নহে, রূপ দেখাইয়া চৈতন্যদেষ পৃথিবী মোহিত করিলেন %. 
শিশিযনহীতনুহুমসৌরত ঝকতা দ্বারা উপলব্ধি করাইতে হয় না) 
চৈতন্দেব স্বীয় ভক্তিময় অশরিন মূর্তিধান! দ্বারে বারে দেখাইম্াছেন, 
ফে দেখ্িয়াছ্ছে- সেই তুলিক়্াছে 7 সত্যবাই লক্ষমীবাই--বেসথাত্বর় তাহাকে 
প্রভারিত করিতে যাইয়| কাদিয] পদ্দে স্মরণ লইয়াছে? ভীলপন্থ, নরোজী 
প্রভৃতি দস্থ্যগণ তাহার রূপে. আরুষ্ট হইয়া কাদিয়া। পায় ধিযটছে। 
হরিনাম করিতে করিতে অঙ্গ পুলকিত ও চক্ষু মুদিত হইয়াছে, তখন সেই 
চক্ষু ফাটিয়া 'জতি মনোহর মুক্তাদাীম পতিত হইয়াছে, তথালকে জড়্াইয়া 
কাদিয়াছেন ;' কান্ব বৃক্ষ দেখিয়া অল্ান হইয়াছেন ; বিষুর উদ্দেশে ষে. 
ভোশ প্রদদ্ধ হইয়াছে দেই ভোগের অন্ন খাইতে চক্ষু, জলে আর্দ্র হই- 
গাছে ও এফ একটি অন্ন অমৃত জ্ঞানে খাইয়| পাগল হইয়াছেন ; বেক্ট 
নগরের নিকট এক বৃক্ষতচল চারিদিন চারিরাত্র পাগলের মত হরি হরি 
বলিয়া কীদিয়া! ধুলায় লুষ্টিত হইয়াছিলেন, এই সময়ের মধ্যে আহার, নিদ্রা 
বাহ্জ্সান কিছুই ছিল দা। বে ব্যক্তি তাহার প্রতি বিদ্বেষ যুক্ত ভাব 
লবন! ঈীড়াইয়াছে, সেও তাঁহার অপূর্ব গৌরবর্ণ কান্তিতে বিছ্যুৎলছরী। 
অক্রসিক্ত যুখখানায় আশ্চর্য্য ভক্তির ছটা দেখিয়া কাদিয়। “হরি বোল; 
বলিক়াছে। সত্যই যমুন। ভ্রমে সমুদ্রে ঝাপ দিমাছিলেন; পুণানগরে 
এক ব্রাঙ্গণ বলিয়াছিল--“তোমার হরি এ পুক্ষরিনীতে আছেন* তখন 
চৈতন্য জলে ঝাপ দিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই মুষধি জব, 
িনািনকযি। 
এই অপূর্ব রক রা পা টির রগরগে 
পিয়াছিল,--তাহা অলৌকিক উচ্ছাসময়! ্রীবাসঅন্গনে . সারারামি 
চত্তনদেব : সঙ্ীগণ লহ হরিনাম বকীর্তনে মস্ত ছিলেন, নিশি কিন্ধপে 
ভোর হইল তাহা তাহারা জানেন নাই। এই অপূর্ব সগ্ধিলনের সুখ 
উপভোগের বন্ধ, ভাষা ব্য হঙাক্সার যোগ্য নহে,__*চযকিত হৈ সবে 
চাবি চাও নিশি সোহা বলি কাছে উৎ্ায॥ “কোটী, পুরশে্েক ও এত. 
নঙে। বে ছখে বৈকব সব অরুণেরে চাহে । চৈ, তা; মধাখড। : আধৈতগৌসাই 
চাযুস্হাছিলেন/--*পিরে: ব় পচে যি পুর নারি ঘাম: তবুখ ডুব বিনা. দা. 














শষ আ+1] . প্রথম ভাগ: ১৫৮ 
বা. লোকবৃন্দের ভক্তি এছদুর হয়াছিল,-.-.বাছা ধা! পড় চরণ গড়ন. চকিতে । 
মে দৃত্তিকালধ লোকে গর্ত হয় পথে ।” চৈ, চ, ধা, ১ম প১। চিমলঙ্গী গোকিদ, 
ভৃত্য পুরীতে চৈতগ্দেষের দিকট হইতে শান্তিপূর পঞ্জ "লইয়া যহিত্ে 
আদিষ্ট হইলে, দুদিনের বিচ্ছেদ ভাবিয়াই ব্যাকুল হইয়াছিল। 'এই বাধ্য 
শুনি মোর টক্ষে বারি বহে। প্রভুর বিরহ্বাণ পাশে নাহি সে ॥। (ক্করচ11) হরি 
দর্শনেচ্ছু অঙজপূর্ণ চক্ষু দ্বার! যেদিকে চাহিয়াছেন, সেইদিকে কুহমণ্ই 
বিক্ষিপ্ব হইয়াছ্ছে। “বিশাল নয়নে যেইফিগে যবে চায়। মেইদিগে লীলগল় বধিয়া 
ঘায়।1', (গোবিন্দ দানের করচ1)। পরবর্তী প্রসিদ্ধ করি গোবিন্দ দাস “তি 
হি তরল বিলোচন পড়ই। হিসি মীল উৎপল ভয়ই|”__পদে এই মুন্তির আবেশময় 
গ্রতিনিত্ব দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। পূর্ববর্তী বর্ণনাগুলিতে কিছুমান 
অতিরঞ্জন নাই। আমরা অলৌকিক শক্তির শ্করণ দেখি দাই, হায় 
নেখিয়াছেন তাহারা উপমা ও অলঙ্কার ভিন্ন কথা হিতে খারেন শা 
তাই পৃথিবীষ ঘর্খকাব্যগুলি বপকথার স্তায় রোধ হয়| ূ 

বাঙ্গালী নবদ্ধীপের ছেলেটির রূপে শুণে এখনও যোহিত রা, 
এখমও সেই স্থাতিতে সদ্যঃজাত প্রিয় বালকের মুখ চুম্বন করিয়া তাহাকে 
নবন্ধীপচন্ত্র “নগরবাসী' “নদেবাসী' প্রভৃতি নাম দিয়া ৪০০ ৮ 
শিশুটির গতি প্রগা ভালাবাসা জানাইয়! থাকে। 


উাহীর জীবনে ধন্রনীতি 1 

ফুলের মৃছ্তা মেয়েলী গুণ; “মহাুতবের চিত্র স্বতাঁষ এই হয়। গুষ্গন 
কোসল কিনব ॥” কৃষণনাস কবিরাজের উ্তি।_-পৌঁকুষ ভি পুরুষ হয় না, 
ফুলভারানতাব্রততীঝড়িত দেবদারুর নায় প্রন্কৃত পুরুধ নানা কোমল 
গুণ বোঁটিত হইয়া শ্বীয় চরিত্রের অনমনীয়ত্ব অখণ্ডভাবে স্থাপন করেন। 
চৈতনাদেবের চরিত্রে কোমলত্ব ও পৌরুষ হরশিয়া গিয়াছিল! একদিক 
, হইতে সেই চরিত্রের ভক্তি, প্রেম ও বিনয় ফুরপুশ্ের নায় অনেহি 
দেখায়, অন্ঠর্দিক হইতে সে চরিত্রের দৃশ্য উৎপাদন করে? নি 
পাহাড়ের তায় পা, অনযদিকে অলি ওরিত বা িস্ত 


দিতি লি ্ঃ 

















১৬৪ বশ্ভাঁষা ও সাহিত্য। [৭ম অৎ। 








গঙ্গার ঘাটে তিনি লোক পধ্িচর্ধ্যায় নিযুক্ত ;--'তোম! বব দেবিলে দে:কৃফ 
তক্তি পাই। খতরলি কার পায় ধরে দেই ঠাঞ্জি।। নিঙ্গাড়য়ে বস্তু কার করিয়। যতনে । 
ধুতি বস্ত্র তু্ি কার দেনত আপনে | কুশ গঙ্গা মৃত্তিকা কাহার দেন করে। সাজি বহি 
কোন দিন চলে কার ঘরে |” (চৈ; ভা, মধা।) তিনি ব্রাঙ্গণশেষ্ঠ। ত্রান্ষণগণ 
শূদ্রজাতির উপর পরিচরধ্যার ভার দিয় অনেক দিন হয় হস্তের পুণ্য 
ভুলিয়া! গিয়াছিলেন,_-তাই এ বিনয় বীরের যোগ্য। . 


কিন্ত এই মূ ফুল-সম ব্যক্তি কোনও সময় বজবৎ কাঠিন্য দোইতেন; 

তাহার নির্ধল শ্রীতিতে বদি কেহ বিলাসের পন্ক মিশাইতে যাইত, তখন 
. এরই মধুর প্রেমবিগলিত ছবি একটি উজ্জল বন্তময় মূর্ঠিতে পরিণত হইত। 
জগধানন্দ একটি তুলার বালিস ভীহার জন্য রাখিয়াছিল, তজ্ন্য “জগদানন্দ 
চাহে আমায় বিষয় ভূঞ্ীইতে” বলিয়া তিনি তাহাকে অশেষরপ ভতসন' 
করিয়াছিলেন, এক ব্যক্তি এক হাড়ি সুগন্ধি তৈল তাহাকে উপঢৌকন 
দিয়াছিল, প্রভুর আদেশে সেই তৈলহাড়ি আঙ্গিনায় ভগ্ন করিতে হইল। 
হরিদাস স্ত্রীলোকের নিকট ভিক্ষা! চাহিয়াছিল। “পৃড়ু কহে মঙ্গ্যাসী করে পৃরৃতি 
সম্পাফণ। দেখিতে না| পারি আমি তাহার বদন ||” (চৈ চ অন্তখও) চৈতন্য তাহার 
মুখ আর দেখেন নাই। সনাতন ধনীর পুত্র, তিন টাকা মূল্যের একথানা 
ভোটকম্বল গায় দিয়া আসিয়াছিল, কৌপিনসার চৈতন্যদেৰ নবীন সন্্যাসীর 
_ সঙ্গে নানাপ্রকার স্দালাপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু «ভোট কণ্বলের 

পানে প্রত চাহে বারে বার।” সুতরাং তাহার ভোটকন্বল ত্যাগ করিতে 
হইল। সন্্যাস গ্রহণ করিবেন ঘে দিন মুখ হইতে বহির্গত হইল, মেদিন 
_অযস্ত নবধীপবামী শোকোম্মন্ত ভাবে স্নেহের বাহদ্বারা তাহাকে জড়াইয়া 
রাখিতে চাহিল, তাহার শৌকক্ষিপ্ত মাত! দ্বাদশ দিন উপবাস করিলেন, 
খা" উদগাে আই কমি! ভোজন।” (চৈ, ভা, মধ্য)। নির্শ্ম সেদিকে 

ণ কয়েন নাই। দাক্ষিণাত্যে ভ্রমন করিতে যাওয়ায় সময় শত. শত 
লোর তা সঙ্গে যাইতে পাগল প্রা, ৮১৪৮ অশর্দল লক্ষ্য না? 


















ই কইসহিক 





হি গা বদ. 





অত]. প্রথমভাগ। ১৬৯ 








ফিষযনিশ্হ' ্রাঙ্মণবালক সেই প্রাচীন খধিগণেরই বংশধর, হূগেুগে 
সেই ঙ্গনি্পূর্ণ শোণিতের বিশুদ্ধতা! হিনু সমাজে 2০৫ ধারী 
হুইয়াছে। 

সময্প় আছে যখন আরাধা ও আরাধক এক হইয়া যায়; ভাগবতে 
তদবস্থায়' গোপীগণ নিজকে শ্রীকৃষ্ণ রম করিতেছেন ; গোপীগণ) “সকলেই 
কষ্ণাত্িকা হইয়া পরস্পর আমিই এই কৃষ্+” এই প্রকার কহিতে লাগিলেন" ( ভাগবজ 
১১ম স্বন্ধ। ৩* অ:)৩ ক্লোক)। জয়দেব ও রাধার এই অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, 
“মুহুরবলোকিতমণ্ুনলীলা। মধুরিপুরহগিতি ভাবনশীলা॥”" বিদ্যাপতির গীতে ও 
সেই কর্থার পুনরুক্তি আছে “অনৃখন মাধধ মাধব সৌন্রিতে, সুন্গরী ভেল 
মাধাই ॥” ইন্গাই যোগ্গীর “সোহং”, ্রীষ্টের “আমি এবং আমার পিত। এক" 
এইবপ মুহুর্ত টৈতন্যদেবের জীবনে ও হইত বলিয়া বর্ণিত আছে । 
যদি ফুবপন্সে ভ্রমর পতিত হইলে হর্য-উচ্ছসিত পর স্বীযদল মুদিত করিয়া 
ভ্রমরকে সন্তোগ করে, তখন অন্তঃগ্রবিষ্ট ভ্রমরযুক্ত পদ্মটি যেরূপ পূর্ণ আন- 
দের চিত্র হইয়া দাড়ায়, চৈতন্যপ্রতী ও সেইরূপ ধাহাকে খুঁজিতেন 
তাহাকে 'লময়ে সময়ে হৃদয়ে পাইয়া যুদিত হইতেন, তখন তাহার 
ছবি অমান্ুষী প্রফ্ু্ভাব ধারণ করিয়াছে-_বাঞ্ছিতের আলিঙ্গনে তন্মযৃত্ 
প্রাপ্ত হইয়া তখন “ঘুঞ্রি সেই মুখ্রিং সেই কহি কহি হীসে।” (চৈ, ভা, মধ্য)। 
সেই সময় তাঁছার মুষ্টি সাধারণ মনুষ্য হইতে স্বতন্ত্র হইত, তখন তাহার 
শরীরের দিব্যপ্রভা দর্শনে বৃদ্ধ অদৈতাচার্্য ও তুলসি চন্দন দ্বার তাহাকে 
পৃজা করিম্নাছেন। 

কিন্ত ধর ভাব অর-কালব্যাপক, তদবসানে চৈতন্দেবের বাহজান 
হইয়াছে। তখন তাঁহাকে যে শব সন্বোধন করিয়াছে, তাহার উর্পর 
বিরক্ত হইয়াছেন। দাক্ষিণাত্য হইতে উঁড়িয্যায় প্রত্যাগত হইলে বাহুদেৰ 
সার্বভৌম গললগ্রক্কতবাস ও কৃতাঞ্জলি হইয়! ঈশ্বর জানে তাহার বদনা 
পাঠ আরম্ভ করিলেন, কিন্তু চৈতন্তদেব ঈষৎ ত্রন্ধ হইয়া বলিলেন, 
পরত কহোর্জাতৌম আর কথা কহ। আতাল পাতাল কথা কেনবা বলহ€" (গোষিলের কা) 
রামানন। রায় তাহাকে কির বলাতে চৈতস্তদেব সবিনয়ে উতর চা 
টি ধ্হ শাহ বামে সাদী কারন যাকো বাহারে ক্র খাসি। সত পি 
















৬ 


১৬২ বঙ্গভাঁষ! ও সাহিত্য! [৭মঅৎ। 


এক গৌড়ীয় ব্রাঙ্গণ বিষ্ু্মদ্দিব্রে তাহার পাদোদক পান. করিয়াছিল, গরতুর 
অসস্ভোষহেতু সেই ব্রাহ্মণকে অর্ধচন্জ দ্বারা বহিষ্কত করিয়া দেওয়া! হইল। 
চণীপুরে ঈশ্বর ভারতী তাহাকে 'কুষ্' বলিয়া সদ্বোধন করাতে তিনি, 
বির হইয়াছিলেন। ্রীবাঁসঅঙ্গনে হরির নামে সংকীর্ডন না করিয়া 
চৈতন্তজয়? বলিয়া সংকীর্তন আরম্ত করায় তিনি বিরক্ত হইয়া তাহ! 
স্থগিত করিয়! দ্দিলেন। বাহুল্য ভয়ে আর উদাহরণ দ্রিব না, একপ 
অনেক স্থলেই পাওয়া যাইবে। তাহার মতে বিনয়ী জগতে দুর্লভ, 
তিনি অহঙ্কারীকে বিনয় স্বার! পরায় করিয়াছেন ; বাস্থদেব সার্মভৌমের 
সন্ধে গুথম দর্শনের পর বৃদ্ধঅধ্যাপক চৈতন্তদেবকে অল্প বয়সে সন্ন্যাস 
গ্রহণ করার জন্য ভমন। করিলেন এবং প্রমাণ করিয়। দেখাইলেন 
এবয়ষে তাহার সন্ন্যাস গ্রহণের অধিকার নাই; তদ্বুত্বরে "প্রভু কহে শুন 
সার্বাতৌম মহাশয় । সঙ্ল্াসী আমারে নাহি জানিও নিশ্চয় ॥ কৃষের বিরহে মুঞ্ি বিক্ষিপ্ত 
হয়া। . বাহির হইন্থ শিখা সু মুড়াইয়া ॥ সন্ন্যাসী করিয়া জান ছাড় মোর প্রতি। 
কৃপাকর যেন মোর কৃষ্ষে হয় মতি” (চৈ, ভা, মধা।) তুঙ্গভদ্রাবাসী 
ঢুঙ্ডিরাম তীর্থ তাহার সঙ্গে বিচার করিতে চাহিলে চৈতন্য “মুরখ 
সন্ন্যাসী মুহি কিছু নাহি জানি” বলিয়। তাহাকে “জয়পত্র' লিখিয়া দিতে 
চাহিলেন। চত্তীপুরে ঈশ্বরভারতীকে ও রামেশ্বরতীর্ঘে একযোগীপত্ডিতকে 
ও তিনি এইরূপ উত্তর দিয়াছিলেন; কিন্ত এইসব পণ্ডিতগণ সকলেই 
তাহার নয্ননাশ্রশিক্ত হরির নাম শুনিয়া, তছার ব্যাকুল উন্মন্তত। দেখিয়া 
করযোড়ে তাহার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন ; আর যেধানে তিনি ইচ্ছাক্রমে 
তর্কে প্রবৃত্ত হইতেন তখন অবলীলাক্রমে সমস্ত দর্শন ও ন্যায়ের যুক্তি 
খও থণ্ড করিয়া সর্বশেষ উন্মত্তবৎ হরি নামের কথা কহিতে কহিতে 
উপদেশ শেষ করিতেন, তখন কাদ্কোরকের ন্যায় অল পুলকিত হইত ও 
হয়ি নীম বলিতে বলিতে কীদিয়া অজ্ঞান হইয়া, পড়তেন ; বড় বড় 
পঙ্ডিত তাহার অসাধারণ শীস্জ্ঞান, প্রতিভা ও যুক্তির প্রবলমুখে বখন 
রি যার ভাদি় যাইতে উদ্যত, তখন সন্ধা বিশবস্ছারিতনেত্র 
টি ভক্তিময় গই দেবনপ দেখিয়া পরাজয় 







হু ৬০০১০ বা) শোন তি স্ামে গদনাগদনে, ব্য করেল। 
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৪৮ বৎসর বয়ংক্রমে (১৫৩৩ খুঃ আবাচের গুভপক্ষীয় বে 
রবিবার দিনে ) তাঁহার অপূর্ব লীলার অবসান হয়। | 


অদ্য ৪০* বৎসর পরে পাশ্চাত্য শিক্ষার অভিমান ও স্পর্ধা সহকারে 
অগ্রসর নবযুবক সমাজে যে ভাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করিতে নিজকে অসমর্থ 
ও হীনবল মনে করিতেছেন, সেই সময়ের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ তনয় 
সমাজের মন্তকে ও চরণে_ব্রাঙ্গণে ও চগ্ডালে সেই সমবেদনাহ্চক 
প্রীতি জাগাইয়া দিয়াছিলেন। প্রেমের অভয় পতাক! উড্ঠীন করিয়া 
ণচগ্ডালোংপি দ্বিজশরেষ্ঠঃ হরিতক্তি পরায়ণ?' বলিয়া! বেড়াইয়ান্িলেন; ইতর 
জাতির অন্ন গ্রহণ করিলে সামাজিক খর্কতা হউক কিন্তু হরিতক্তির দাওয়া 
লুপ্ত হয় না,__'প্রভু বলে যেজন ডোমের অন্ন খায়। কৃষ্ণতক্তি কৃ সেই 
পায় সর্বর্থায়।” (চৈ, ভা, অন্তখণ্ড) “মুচি যদি ভক্কিসহ ডাকে কষ্চধনে । 
কোটী নমস্কার করি তাহার চরণে ॥” ( গোবিনের করচা )। দেবরপপী 
মন্থষ্য মনুষ্য জাতির সম্মান বুঝিয়াছিলেন এবং* শ্রেণীবিশেষে সমস্ত মনুষ্য 
জাতির প্রাপ্য মর্ধ্যাদা সীমাবদ্ধ নহে, একথা বিনয় সহকারে কিন্ত 
অটল বীরত্বের সহিত প্রচার করিয়াছিলেন। 

রামচন্জ্র হুধিষ্ির প্রভৃতি পৌরাণিক ব্যক্তিগণ ব্যতীত ইদানীং কারের 
মন্ুষাগণের ও জীবনচরিত লিপিবদ্ধ হইতে পারে, ইহা সে সময় হিন্ু- 
সমাজের বিশ্বাসের কথ! ছিল না? সমাজ পিঞ্জরে আবদ্ধ পৃতুলগণ শাস্ত্রের 
প্লোক বলা অভ্যাস করিয়াছিল কিন্তু নিজের নৈসগিক বুলি তুলিয়া! গিয়াছিল। 
চৈতন্যদেবের প্রভাবে ্লৌকপরম্পর়ানিয়ন্ত্িত যন্ত্রবং মনুষ্য জীবনে এক 
অভিনব প্রাণশক্তির সঞ্চার হয়) পুরুষোচিত সরলতা ও উদ্যম সহকারে 
ম্ষ্য চরিত্র পুনয়ায় গঠিত হয়, ভাই জীবন-চরিত: সাহিত্য এই সময়ে 
বঙ্গভাবার এক নূতন অধ্যায় উ্ধুক্র করিয়া দেয়। নরহরির ন্যার কত 
তরাঙ্মণ অসংখ্য প্রণিতাতি সহজার়ে নয়োতমের ন্যায় শৃদ্রের জীবন, আত্যান 
বরন করিয়া ধন্য হইয়াছেন )--ইহ!' বঙ্গসমাজের নব দামগ্রী। : লাহিত্যে 
পরবে ফলিত তাৎকানিক দ মহাকে টাছবের চে এক অধিতীঘ 
দলে ধা বারাক জিনিয়া $ কালের স্বন্য এক শে 
-রাখিা িয়াছেন,-স্যাহার অব্যক্ত সুধা যুগ বাস্তরের দ্যা হিস 
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উনি বৰ 


 উপভোগার্থ লঞ্চিত থারিবে, উহ! তাহার চিরম্মারক নাম মহাত্মা প্রচার, 
কলিযুগের নব গায়িত্রী- 
হরে কৃষ্চ হরে র্ কুষণ কৃষ্ণ হরে হরে। 
হরে কষ হরে কৃষ্ণ কৃ কৃষণ হরে হরে ॥ 


ূ পদাঁরলি-সাহিত্য। | 
ময় পুনর্বার পদাবলি-মাহিত্য সম্বন্ধ প্রবন্ধের অবতারণ! করিতেছি ; 
বল! নিশ্পোযন বিদ্যাপতি ও চস্তীদাল ব্যতীত বঙ্গীয় তাবৎ পদকর্তাই 
চৈতন্য প্রতূর সমকালিক অথবা পরবর্তী । জীযুক্ত প্ডিত হরগ্রমাদ শাস্তী 
মহাশক্ষ পদসমুদ্র ও পদকল্পতরু অবলম্বন করিয়া পদ সংখ্যা সমেত একটি 
কৰি তালিকা প্রস্তত করিয়াছেন; আমরা রা নিয়ে তাহা উদ্ধত করিতেছি। 
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৪৭ রাষরাস্ ৮১০ ১.) *৯। মাধবাচাধা *** হি; 
৪৮ | বাস্থাদেব ঘোগ ... ১৩৪ ;৮*। কবিরঞ্ন ৯. 
৪৯। রাধায়োছন  **, ৪২৮ | ৮১। রাধাসিংহ ভূপতি $ 
৫*। দ্বিজননদ 48 ১::৮২। জগন্নাথ দাস: ৯ 
৫১। পুরুযোত্তম ১২1 ৮৩। সিংহ ভূপতি *** ণ 
৫১। শচীনচ্দন দাস **' ৩ 1৮৪। বৈষ্বদাস ... ২৭ 
£৩। ভুবনদাস  **" ১) ৮৫। জীনিবাপ  ** ঙ 
48 | শিবানন্দ * ৩ | ৮৬ বীরনারায়ণ ভৃপতি ২ 
৫৫) চর্রশেথবর  * ৩ ;৮৭। মনোহর দীস '*' ৪ 
৫৬ রলময়দানা **" ২:৮৮ পরমেশ্য় দাস... ১ 
৫৭ | মধুসুদন ৪, € | ৮৯। বসস্তরাযর *** ১৪ 
৫৮। যছুনঙান . 5৫; ৯*। দ্বিজভীম *** ১ 
৫৯ । গোবিন্দ ঘোষ ঠা ১২ ৯১। হরেকুঝ দাস ... ঙ্‌ 
৬*। রামচন্ত্র দাস *" 8 1 ৯২। লক্ষমীকাত্ত দাস, ১ 
 ৬১। চণ্ডীদাস ৮55 ১১৯ : ৯৩। ব্রজানন্দ ১ 
৬২। মুরারি গুপ্ত তে হরিদাস 


১৬৬ বঙ্গতাষা ও সাহিত্য | [খম অৎ্'। 





২ 
১*৪। পীনহীন দাস ৮১ ৩ 1১১১। তৃপতি নাধ . ." নি 
১৫1 রাম দাস ্‌ ২ ১১২। রসিক দাস ৩. 
১*৬। কাণীদা  "* ৪ 1১১৩ । হরেরাম দান **' ২ 
১১৭। নয়নান্গ দাস ""' ২৫ 1১১৪ নরানঙ্গ ১ 
১৬৮। জখগদানন্দ দাস '.. | $ নাম শুন্য 1 ২৮৭ 
১০৯। চৈতন্ক দাম ১৫ | 


পদকল্পলতিকা। গীতচিস্তামণি প্রভৃতি সংগ্রহপৃস্তকে আরও 
কতকগুলি নাম বেশী পাওয়। যায়) এলে আমরা আর একটি ষু্জ তালিকা 
প্রদান করিলাম । 


.. কবি গদ সংখ) । পদ পদ সংখ্যা। 
১১৫। রামরার় ৯৯৪ ১১৩১। কান্ত ৪৫ ১ 
১১৬। আদঙগদাস **  , ১:1১৩২। গিরিধর ৮ ১ 
১১৭ | মুরাি দাস *** ১1১৩৩ দ্বিজ রাজেল *** ২ 
১১৮ গুপ্ত দানা ৫1১৩৪ । শশিশেখর ** ৩ 
১১৯। প্রসাদ দাম ২ 1১৩৫। দ্বিজ হরিদাস *"' ২ 
১২৯। বিজয়নন্গ দাস ..' ১ 1১৩৬। দ্বিজ গঙ্গারাম '"' ৩ 
১২১। দীন ঘোষ **" ১. 1১৩৭। শিবা সহচরী '*" ১ 
১২৭1 দৃপতি সিংহ ... | ১1১৩৮ । ছুঃধিনী ৪ ২ 
১২৩। রামানন্দ দান "*' ১১৩৯ তুলসী দাস ১৪ ১ 
১২৪। গৌগীরন দাস ... ১ 1১৪1 প্রেমানন্দ দাস ... ৫ 
১২৫। জামহরি দাস .. ২ 1১৪১। নয়দালঙ্দগ ** ১ 
১২৬। বীর বঙ্পভ ** ১:১৪২। শ্ামটাদ দাস... ১. 
১২৭। সাজ কর ১:1১৪৩। বীর হাদি ..* ২. 
১ মরসিংহ হাঁস. ১0881 জযকৃষণ হাস ... ৫ এ 
১২৯। কাষদেষ সর ্ ১৪৫। মহেশ বহু হ ৯ 





' এই ছুই ভানিফা রা [ছি বিওন্ধ বছে। পদ লমুষ প্র নও : 
সু বধ লই এখনও আনেক সিংহ কাপে আব 
ঞ  *ই দা টিতে ছার পাতি, ৬, সধাক নাজ দেুদ। 
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দশায় আছে; তাহাদের একটা ,সাগতি হটুলে, অনেক নু. নি গ্দ 
পাওয়া যাইবে, এরূপ/আশা কর! যায়। ইহা ছাড়া প্রদত্ত তালিকা 
এক কবির নামে স্থানে স্থানে ২৩ কি ততোধিক কবির পদ: পরিচিত 
হইয়াছে, নিয্নলিখিত 'গোবিনগণ বিখ্যাত পদকর্তী গোঁবিনাধাসের 
নামের আড়ালে পড়িয়া যাইতে পারেন * দাস শবের সাধারণত 
্থাতনত্ হচক উপাধিগুলি লুপ্ত হওয়াতে পদদ্বার৷ তাহাদের পরিচয়ের 
পথ.রদ্ধ হইয়াছে,_ 

(১) গোবিলগাঙগ্গ চক্দর্তী_ইনি চৈতন্টের. অনুচর ও নবন্বীপবামী। (২) জ্ীনিবান 
আচাধষোর পৃত্র মালিহাটী নিবাপী গোবিঙ জঞাচার্্য। ইনি টড পরিচিত । 
('জয় জয় ভ্ীগতি গোবিন্দ রসময় জয় তছু ভকত সমাজ” পদকয্পাতরু )। (৩) গিরীস্বর 
দত্তের পুত্র গোবিন্দ দত্ত । (৪) কুলীনগ্রামবামী গোবিন্দ ঘোষ; ইনি মধো মধো "দাস, 
উপাধি গ্রহণ না করিয়া “ঘোষ, সংজ্া দ্বারাও ভনিতা দিয়াছেন; (“গোবিন্দ মাধব বাছদেৰ 
তিন ভাই। বা সবার কীর্ঘনে নাচে চৈতন্য গোসাঞ্রি” চৈ, চ)। (৫) কাশীশ্বর ব্ধচারীয় 
শিষ্য উৎকলবাসী গোব্ন্দ। (১) প্রসিদ্ধ করচা লেখক গোবিষ্গ কর্মকার | 


বলরাম দাস ও ৪1৫ টী স্বতন্ত্র ব্যক্তির নাম বলিয়া বোধ হয়। 


(১) মহাপ্রভুর দাক্ষিণাতা হইতে আগমন সময় পুরীতে এক বলরামদানকে শিক্গা 
বাজাইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে দেখ! যাঁয়। (“রাম শিল্প! বাজাইতে বড়ই পণ্ডিত। 
বলরাম দাস আসে হয়েপুলকিত।" গোবিন্দের করচা )। বৈধ্ব বঙগনায় ও জন বলয়ামের 
মাম উল্লিখিত আছে। (২) “সংগীতকারক বন্দো। বলরাম দাস। নিতানন্দধর্টে যার নুদৃঢ 
বিশ্বীস॥” (৩) কানাই খুটিগ়া বলে! বিশ্বের প্রচার়। জগন্নাথ বলরাম দুই পুত্র যার" 
বৈধব বন্দনা! (৪) “বমো। উড়িয়া বলরামদাস মহাশয় | জগন্নাথ বলরাম. রন ধায় হয়।” 
(৫) প্রেমবিলাস রচক নিতানন্দ দাস ও “বলরাম” নামে গরিচিত। (৬) নয়োস্বমবিলাসে 
'পুজারি বলরাম' নামধের নরোস্বম ঠাকুরের একজন শিষ্য দেখ! বায়। (৭) উক্ত পুস্তকে 
“বলরাম কবিরাজ' নামক অপর এক “বিজ্ঞ' বাক্তির উল্লেখ আছে । (৮) পদকয়তরুর 
তুমিফায়-/কষিনৃপ বংশজ তৃবনবিদিতবশ জয় হনশ্যাম বলরাম ।” পাওয়া বায়। 
(৭) অঙ্থৈত আঁচার্যোর .এক পুত্রের নাম বলরাঁঘ ছিল। এই বলরাম ম্যাযের » জনই 
* ভিন্ন তিত্ন বাক্তি বলিয়া বোধ, হয় না । মগ্গ্রতি শিশির বাবু স্বীকৃত হুর হুঙ্গর 

পদে কস গা রর রনুবাছকন উস বানি | 
োধ হয়। | | 








: নি ৯ নর্কাসেররার ও পরতোক বৈ পচা করিতেন বর লই ৬ ক 


কবি গরকরম ছিলেন বলির বায় বা যাইতেপারে। 








|. শষ সা 
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তি, হগুন্দনচত্রবন্তী ৯. ও (২) হনুনদনফাস উতই রর ল 
নেক হলে গান লংজা! গ্রহণ করিয়াছেন, ইহার বাড়ী কাটোদ। ইনি গদাধরের শিল্কা 
ও চৈতন্ জঁকুর চরিত লেখক, € “যছুনগ্গনের চেষ্টা, পরষ আর্য ।-দীনগ্রতি চেষ্টা টা 
না কহিলে ন়। বৈষ্ণব মণলে যার গ্রশংসাতিশর ॥ যে রচিল গৌরাঙ্গের অদ্ভুত রী 
ভরবে দার পাধাপাদি শুনি ধার গীত ॥” তক্রিরত্বাকর))। ৩ 

(১) জীখও দিবাসী নরহরি 'সরকার চৈতন্য প্রভুর পার্চর ও বৈধব সমাজে একজন 
পরিটিত পদকর্তী | (২) জগরাখ চত্বর পুত্র নরহরি চত্বর প্রলিজ্ধ চরিত-লেখক, 
ইনি ও একজন পদকর্তা_ইহার দ্বিতীয় নাম ঘনস্াম | 

এইরূপ অনেক স্থলেই বছবিধ নাম পাওয়া ধায়। জথচ এক নাম 
ঘারাই পৰকর্তী নির্দিষ্ট হইয়াছেন 3 এবিষয়ে ধাহারা তত্বানসন্ধানে নিষুক্ত, 
তীহারা সুবিচার "দ্বারা মৃত কবিগণের আত্মার সম্যক তৃপ্তি সাধন করিতে 
পারিবেন কি না সন্দেহ স্থল। সুতরাং প্রদত্ত কবি-তাঁলিকা বিশুদ্ধ নহে % 
উহা এখন ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় নাই; লুপ্ত কবিগণের উদ্ধার কার্য শেষ 
হইতে বিলম্ব আছে; 'তাহা ছাড়া শাস্ত্রীমহাশয় পদকর্পতরু হইতে 
মুসলমান কবিগণের নাম বাদ দিয়াছেন; মুসলমান কবি রাধাকক্জ লীলা বর্ণন] 
করিক্লাছেন। ইহা কৌতুকাবহ বিষয়, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্ত্র রায় চৌধুরী 
মহাশয় ১২৯৯ সনের তাঙ্রের সাহিত্যে ছুইজন কবির উল্লেখ করিয়াছিলেন, 
অন্পদিন হয় শ্রীযুক্ত রমণীমোহন মল্লিক মহাশয় সর্বসমেত ৯জন বৈষ্ণব 
কবির পদ প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাদের নাম ও পদ সংখ্যা এই, 
(১)ৈরদ বত্তজা৪। (২) নদির মামুদর ২। (৩) আকবর সাহা.১। (৪) কক্ষির হবির ১, 
(৫) সালযেগ ১, ৬১) কবীর ১, (৭) সেখলাল ১, (৮) ফতন ১, (৯) সেফতিক ১ । 
শাস্ত্রী মহাশয়ের তালিকায় বিদ্যাপতির পদ সংখ্যা ১৫* ও-চণ্ডীদাসের 
পদ সংখ্যা ১১* নির্দেশ করিয়াছেন) কাব্যধিশারদ মহাশয়ের, হস্করণে 
বিদ্যাপতির, ১৮৬ টি পদ, শ্রীযুক্ত রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়ের সং 
্ডীদানের স্জটি পদ প্রদত্ত হইয়াছে। . 

 বৈষনুগে্ব চরিত-শাখা সাহিত্য অতি বিস্তার) বড় বড় ড় হাজন- 
গর বন বর্ন, পরায়জিক- নানা কবির কথাই উন্ধিখিত হইয়াছে? 

ীতিাসিক অরখ্যে প্রবেশ করিয়া প্রকৃততন্ব নং গ্রহ করা অতি: কচি 














১: নল 
দা সং 
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(কহ কে বিদ্যাগতিকে বিদ্যাবললভ' লিখিয়। ফেলিয়াছেন।* শ্তামাননগুরী 
নিজকে “হুইখিনী” ও শিবানন্দ' আপনাকে -“শিবাসহূচরী” বলিয়! তি 
দিশ্ার্ছেন। 1 পাঠক মেয়েলী নাম পাইকা স্ত্রী কবির খোঁজ করিতে রিট 
দধিবেন, 'ভক্ির ইজজালে গুকমগ স্রীলোকের রতি প্রতিভা 
হইয়াছেন । 

পদকর্ডাগণের জীবন- রত দীন পাওয়া যায় নাই; বড় বন্ড 
কবিগণের জীবনের অতি যৎকিঞিত বিবরণই পাওয়া! যায়) কবিগণের 
সুন্দর পর্নগুলি আছে, গ্রন্কতির বাগানে কুসুম রাশির জ্তাক় তাহার! আ্বসংখ্য ; 
মনুষোর মুনর কর্ম ও তন্কর- দুল ফুল শ্রকই নিক্ষমে উৎপাদিত 
বৃক্ষ ও মনুষ্য উপলক্ষা মাত্র ;_আমর! গ্রক্কত কর্তাকে ন। পাইনা উপরাক্ছে] 
কর্তৃত্ব আরোপ করিয়া থাকি; আগাততঃ এইব্ধপ দর্শনের সহায়তা গ্রশথণ 
করিয়া কবিগণের জীবনি না পাওয়ার ক্ষোভ জনিত, সখ হইতে মানদ। 
লাত করা যাউক। পা 

. এস্কলে আমর! শ্রীসিত্ধ কয়েকজন পদকর্তা সম্বন্ধে কিছু কিছু বণ 
দিতেছি! এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ পদকর্ভা গোবিন্দ কবিরাজ চ্ৈতন-সহচর 
পরম্বভাগরত. চিরপ্ীবদেনের পুত্র ও শ্রীধন্ডের প্রসিদ্ধ নৈযাক্িক ও 
কৰি দামোদরের দৌহিত্র। চিরপ্রীব সেন আ্থ্ডের. নরহরিসরকারের 
শিষ্য ও তাহার ৰাড়ী কুমারনগর ছিল; কিন্ত তিনি দাষোদরের রুন্তা 
স্থুলন্নাকে বিবাহ করিয়! উ্থণ্ডে আমিয়। বাস করেন। উত্বরকালে স্কাহার 
পুত্র পুনরায় কুমার নগরে পৈত্রিক বাসস্থান প্রত্যাবর্থন করিয়াছি 
কিন্ত. উক স্থানের নৈষ্কৰন্বেষী পাক্তগথ দ্বারা উৎপীড়িত হওয়াতে পন্মা- 
থারস্থিত তেলিঙ্কা' বুধরী গ্রামে বাড়ী করেন। 
র্‌ " গোবিদ্বদাসের জ্যোন্ন ভাতা রান কবিরা নরোগম ঠাকুরের দুদ 

ও স্বয়ং গ্রষিদ্ধ সংস্কৃত কবি ছিলেন। রায়ছন্দের রাক্গলা গদ্ পদকল্পলতিজার 
আছে কিন্তু তিনি বাঙ্ষলা ভাষায় গুসিদ্ধিহলাত করার জি কোন 

প্রস্থ লিখিয়াছেন বহিয়া আমরা রিঙ্চয় প্রমাণ ঈাই নাই হার তাহার, স্বপ্ন 
রি ঈন্বেখ যোগ? পু .রছে। নিয়া বঙ্গজ” নায়ক ঘা তুর পুর 

















* বীভিচিসামলিথেখুম। 
সিন ও 
| ২২ | 


রা শ্ীধম ভাগ ৭ম জা 1 
রণ সম্বন্ধে তাহার একখামা বড় ্রতিহাসিক পদ্যগ্রস্থ আছে, আমর! তাহা 
পাই নাই। যাহা হউক রামচন্দ্র কবিরাজ তাহার সামক্ষিক বৈষ্ণব সমাজের 
তৃষণ ছিলেন, কিন্ত ভাষা কবিতার স্বাভাবিক পথ অবহস্বন করাতে তংকনি্ 
গোবিদ্গ কবিরাজের খ্যাতি অতীত ও বর্তমান ব্যাপক হইয়। রহিয়াছে । 
স্বীয় কবিতার সরস মাধুরী বিতরণ করিয়া বঙ্গীয় যুবকগণের চিরম্থহৃদরূগে 
বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু তদপেক্ষ! পঞ্ডিত রামচজ্্র কবিরাজ বাঙ্গল! লেখার 
চেষ্টা না করাতে এখন প্রাচীন ইতিহাসের অচিক্নিত পত্রে মগ্ন প্রায়। 


প্রেম বিলাস, ভক্তি রত্বাকর, নরোম বিলাস, সারাবলি . অনুরাগবন্মী 
প্রতৃতি বহুবিধ পুস্তকে গোবিন্দ কবিরাজ সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক বিবরণ আছে; 
ছুঃখের বিষয় ধী সব বিবরণে তাহার জীবনের কতিপয় স্থুল ঘটনা মাত্র 
অবগত হওয়া যায়। তাহার কবিতা হইতেই তাহার হৃদয়ের সুকুমারত্ব 
ভাব-গ্রবণত ও অন্ততঃ জীবনের পট ধারণ! করিয়া লইতে হইবে। পূর্বোক্ত 
পস্তকগুলিতে তিনি খেতুরীর মহোৎসবে, তেলিয়া' বুধরীতে, ও বৃন্দাবন 
কখনও পথিক কখনও পাচকের তন্বাবধায়ক, কখনও বা প্রশংসিত 
কবিরূপে সহসা দর্শন দিয়া নিবিড় জনতার অরণ্যে হারা হইয়া যাইতেছেন ; 
ইতিহাস ক্ষুদ্র আলো-প্রক্ষেপে তাহার অল্পষ্ট মূর্তি দেখাইয়া তৎসনবনধ 
নির্বাণ পাইতেছে, আমরা তাহার ধারাবাহিক জীবন-চরিত জানি না। 

'খ্রন্নপ কধিত আছে তিনি ৪ বৎসর বয়স পর্য্যস্ত শাক্তছিলেন, ততৎ্গর 
গ্রহমীয়োগে আক্রান্ত হইয়া বৈষ্ণবম্ত্রে দীক্ষিত হইতে আদিষ্ট হন; তদনুসারে 
অনুমান ১৫৭৭ খৃঃ অকধে শ্রীনিবাস আচার্য্ের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। 
ইহার পর তিনি আর ও ৩৬ বসর জীবিত ছিলেন; তিনি এই অবশিষ্ট 
জীবন বৈষ্ণব সমাজের গ্রীতি ও সম্মান সহকারে অতিবাহিত করিয়াছিলেন 
বিগ বোধ হয় উভয় ভ্রাতাই “কবিরাজ উপাধিলাভ করিয়াছিলেন, 
গীবিদ্দ দাসেয় পদসমূহ কীচাগড়িয়া নিবাসী চৈতস্য-সহচর দিজ হরিদাসের 
/ হার ও পদকর্ত। | গোকুল দাস.ও দাস ফারা বৈব মগুলীতে 
সরর্ষা গীত হইত ও গীত সু হইয়া বীর পরত ও জীব গোস্বামী 
দি বৈষ্ঘ সমাজের জআচার্য/গ্রণ কবিকে ড় দিতেন।  শেব বয়মে 

কে বুইনীগ্রাযে, সী পদ-সংগ্রহ কার্থয ব্যস্ত. দেখা. ছার, পর 
জি গাাগণে। , করেন একত্র অভি উদ্নসিত ঘনে। ( তকিরদাকর ১৪ )।-... 
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শিপ 





১৫৩৭ খবঃ * অবে ভ্রীথণডে গোবিন্দ দাসের জন্ম ও ১৬১২ ধৃঃ অকে ভীহার 
মৃত্যু হয়। তাহার পৃত্রের নাম দিব্যসিংহ। ভাষায় রচিত পদছাড়া ভিনি 
ষংস্কতে “সংগীতমাধব” নামক নাটক ও “কর্ণামৃত' নামক কাব্য রটগ। 
করেন। ভক্তি রদ্ধাকরে “সংগীত মাধবের” অনেক গ্লৌক উদ্ধৃত দেখ! 
যায়। এস্বলে আর একটা কথা বলা উচিত, বিদ্যাপতির কয়েকটি পদে 
ঞগোবিনদদাসের ভণিত! দৃষ্ট হয়। শ্রীনিবাস আচার্য্যের পৌত্র রাধামোহদ্‌ 
ঠাকুর পদসমুস্তরের স্বন্কৃত টাকায় ইহার একটি মন্বন্ধে এই বাখ্যা দিয়াছেন +_ 

 এবিষ্যাপতিকৃতজিচরণগীতং জন্ধা গ্রীগোবিদ্দ কবিরাজেন চরণৈকং কৃত পূর্ণ কৃতং।” 1 

পর্বএকপত্রে ৯ বার বলরামদামের উল্লেখ করিয়াছি; ইহারা 
প্রত্যেকেই স্বতগ্ত্র স্বতন্ত্র বাক্তি নহেন। পদকর্ত! বলরাম দাস উক্ত 
৯ স্থলের অন্ততঃ ৪ টির উদ্দিষ্ট কৰি বলিয়া বোধ হয়। প্রেম-বিলাসের 
লেখক নিত্যাননদের অপর নাম বলরাম দাস। ইনি শ্রীধণ্ডের কবিরাজ 
বংশীয়, বৈদ্যজাতীয় কবি। পদকল্পতরুর কবি-বনীনায় পদবর্তী বলরাম দাসকে 
“কবিনৃপবংশজ” (কবিরাজ ) বলা হইয়াছে; এই “বলরাম কবিরাজ", 
নরোত্তম বিলাস প্রতৃতি পুস্তকে উল্লিখিত হইয়াছেন, ইনিই বৈষ্ণব বদনায় 
“সংগীতকারক” ও “নিত্যাননশাখাতুক্ত” বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন। 
প্রেমবিলাসরচক বলরামদাস ও বৈদ্য এবং স্পষ্টতই নিত্যানন্দ 
শাখাতুক্ত। স্ৃতরাং 'পদকর্তা বলরাম দাস ও শ্রেম-বিলাস রচক অভিন্ন 
ব্যক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে ।$ বলরাম দাসের পিতার নাম আত্মারাম দাস 





* শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোগচন্ত্র রায় চৌধুরীর মতে ১৫২৫ খৃঃ ( সাহিতা ১২৯৯ আইন )। . 
+ এক কবির পদের সংগে অন্ কবির ভণিত| দেওয়ার পদ্ধতি আরও অনেক স্থলে দেখা 
ঘাস, বথা-_-“গোবিষ্দ দাস কহুছ মতিমন্ত। তুলল বাছে ছিজয়াজ বলত)" “রাম দানের 
প্‌ গর রসবর গৌনীদাস নাহি জানে। অখিল লোক হত ইহ রসে উনমত জাসদাস 
গানে ।” (গাদকজ লতিকা)। 
1 গৌণ জু অচুতরণ চৌধুরী বপন অন্যান করেন, ইহারা ই এছ 
বি বহেব। কারণ বলরামের পদ প্রাগ্রল, প্রেষ বিলালের রচনা কুটল। রহ 
বরো বিলাস ও ভক্তি রষ্লাকরের ভাষা সাদা সি গ্দোর সায় কিন্ত তংকৃত পানি 
ডট বুাবদ দাসের পর ও ভাগবতের রচনা এক কির টার “অত শা বা 
আমরা এনে পরদ্ধো।গৌরতৃষণ মহাশয়ের মত গ্রহণ করিতে পারিজাম না। 











ঙ  উঙ্াভারনায সৌদানিনী,। গনবক্পতর 
কটা 


: জ্ঠানিদাঁস সগ্থপ্ধে অতি আষ্টা বিবরই পাওয়া খায়) ঘীরতূম জেঁলীর 
পকচত্রাপ্রীমে (আল্লারপুর ঠ্েশনের নিকট) নিপ্যানঙদ প্রডুর পিতৃগৃহ 
ছিল; হার ছুই ক্রৌশ পশ্চিমে কীদর্ডা গ্রাম; তথায় 'িঙ্গল ঠাকুরের, 
ধংধ ধলিয় একটি গৌসাই বংশ আছে। এই বংশেই জ্ঞান দীস শক 
গ্রহণ ধরেন ইনি নিত্যানদ শাখাভুক্ত ; শ্রীখেতুরীর উৎসবে ইহাকে 
উপস্থিত দেখ খায়। শুতরাং ইনি গোবিপ দীস, বলরাদাগ প্রভৃতির 
সমর্কালিক ধঁধি। কাপড় গ্রামে জ্ঞান দাসের প্রকট মঠ গ্র্থনশড আছে, 
শোধ মাসের পূর্ণিমায় সেখামে প্রতিবৎসর মহোৎসব ও সেই সঙ্গে তিমদিম 
ব্যাপিরা৷ মেলা হয়। শদাধযের শিষ্য যছুণন্দন চক্রবস্ঠর কথ! ইতি পূর্বে 
উক্লিখিত হইগ্সাছে। ইনি ভুফষবি ছিলেন কিন্তু মালিছার্টির বৈদা ধংশজ কবি 
হ্ছুনদ্দম দাস তাহার আরৃপক্ষা বেশী যশস্থী। পদ কল্সতঞ় বানায় ইহার 
সন্ধে লিখিত আছে, প্রত স্থৃতা চরণ সরোরুছ মধুকর জয় যছুদন দাস ” 
ভুতু অর্থে শ্রীনিবাগ আচার্য্য; যছুনগন জ্ীনিবাপকন্যা হেমলতার 
'আদেশে ১৬০৭ শ্বঃ অব কর্ণামৃত শ্রন্থ রটপ ফরেন ; গোবিন্দ লীজামৃতের 
অনেক স্থলে ও ইনি পগ্ীল হেমলতার” শুণ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমি 
আপসিবাগ আচাধ্যের পৌতর ছুবলচন্ত্রের মন্তরিধ্য, ষছুনীন “কর্ণাঘৃত, 
নীমক এঁতিহাসিক পদাগ্রস্থ, কষ্চদীসক্বিরাজের গৌঁবিদ্দ লীলামৃত 
' স্নপগোস্থামীর বিদগ্ধ মাধন নাটকের পয়ারামুবাদ স্কলিত করেন। কিন্তু 
করত বলিয়াই ইহার যশ: স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। পুরুষোতমের 
গুরু নাম প্রেমদাস ইনি নবর্ধীপের কুলিয়া,গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন 
কায পিার নাম গঙ্গাদাস ; ইনি গোলিদেৰের মন্দিরের (বৃদ্দাবনে) 
ঃ রি ছিলেন ১৭১২ খুঃ অব ইনি বংঈশিক্ষা "স্থঘটনা কারেজ, 
জা চৈতসচজাদা নিহিকের ধার শুগরন ফ্ারেন। কর্তা 











চি কা নন বিবাহ করেন। | 


পম 1] বঙগভাধা ও সর্মহত্য । ১ 


৯ কা্পপপপাপপপসত 
পা রান 


কথিত আছে টচতল্যনেবের স্বহস্ত-লিধিত স্্রীতাগ্রস্থ, ইহার মিকট রক্ষিদ 
ছিল। চৈঙ্তম্যপ্রড়ুর ভিরোধানের পর ইনি নিশ্বকার্ঠে চৈতনাবিপ্রহ ।গঠব 
করিয়া মব্ধীগে প্রতিষ্ঠিত করিয়া! ছিলেন। প্রসিন্ত ভক্ত সনেগাপকৃল- 
ভুঘণ হ্যা্গানন্দ নব্বীপ ভ্রমণকালে ইহাকে উদ্ক বিগ্রহ পুজা 
নিযুক্ত ্বেখিয়াছিলেন্স। রায়ধসম্ত নরোত্মঠাকুন মহাশয়ের শিষ্য) 
ইনি শেষ ধন্ধসে ঘৃন্দাধনবামী হইয়া ছিলেল। জীব গোস্বামীর পঞজ লই 
গৌড়ে একবার গ্লীনিবাস.আচার্ষ্যের নিকট আসিয়াছিলেন ; ভক্তি রক্কাকধে 
উল্লিখিত স্মাছে “হেনই সময় বিজ্ঞ শ্রীবসন্ত রায়। পত্রী লৈয়া আইল তেহে। জাচার্ধ 
সভায়।” (৮৪ তরঙ্গ)। এই ধিজ্ঞ. ব্যক্তিকেই বোধ হয় নরহরি পুনর্বার 
নরোত্বম-বিলাসে বন্দন! করিয়া লিখিয়াছেন, “আয় জয় মহাকবি প্রীবসন্ রায়। 
সা মগ্ রাধা কৃ চৈতন্য লীলায়।” ১২ বিলাস। স্্তরাং ইহাকেই পকর্তা 
“্বিজবসন্তরায়” বলিয়া বোধ হয়। যশোহর নিবাসী কায়স্থ “রাম 
বসস্তের” নাম ইদানীং প্রবন্ধাদিতে পাইয়া থাকি, কিন্তু কোন ও গ্রীন 
পুস্তকে উক্ত পদকর্তা সঙ্বন্ধে প্রমাণ আমাদের হস্তগত হয় নাই। শ্রীথণ্ডের 
নরহরিসরকার মহাগ্রতুর একজন অনুচর ছিলেন; ইনি নীলাচলে 
চৈতন্যদেবের অতি অনুরক্ত সঙ্গী ছিলেন) কথিত আছে নরহরি চির-কৌমার- 
করত পাঁরন করেন | নরহরি সরকার প্রসিদ্ধ লোচন দাসের শুরু ও 
চৈতন্য মঙ্গল' রচনার ' উপদেষ্টা ছিলেন। একটি সংস্কৃত বানায় জানা রাম 
নরহরির বর্ণ বিশুদ্ধ গৌর ও তাহার পিতার নাম নারায়ণ ছিল। নরহয়ি 
গৌর লীলার গদ রচনার প্রবর্তক বলিয়া বৈষ্ণব সমাজে আদৃত ; ইহার 
পথ অনুসরণ করিয়া বাস্থুদেব ঘোষ যশস্বী হইয়াছেন। নরছরি সরকার 
১৫৪০ খুঃ অব গুপ্ত হন। বসু রামানন্দ কুলীনগ্রামের প্রসিষধ মালাধর 
বহর, গজ) ইনি ক নগরী, হইতে নীলাচল পর্যন্ত মহাপ্রভুর মগ 
করিয়াছিলেন... কিত আছে মহাপ্রভু ইহাকে মিত্র সযোধন 
(মুনি ৬১৭৯ উড়িয্যা রা প্তাপুরুষের, সী 















5৭৪ : উ্ীঘখম ভাগ | [৭ম অঞ্জা 
জপ পরিচিত কিন্তু “কবি বৃপ বংশজ ভুষম-বিফিত' 
জয় হমষ্ঠাম' বলরাম ।” পদ কল্পতক্ষর এই গ্লোক ছাঈ! জান! যায়। ঘনস্াষ 
নামে অপর একজন পদন-বর্তী কবিরাজ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেদ। 
ুক্ত পণ্ডিত হারাধন দত্ত ভক্তি-নিধিমহাশয় অনুমান করেন, এই 
ঘনস্তামই পদকর্ত1) নরহরি চক্রবর্তীর অপর নাম ঘনপ্তাম, হইলেও তিনি 
শেধোক্ক নামে ফোন ও পদ রচনা করেন নাই। * ভক্তি রত্বাকরে 
পক্যনন্তাম”' ভণিতায় পদ পাঠ করিলে এইমত সমর্ধন করা যায় না। 
এইসব পদকর্তী ছাড়া, বিষুঃ্রিয়াঠাকুরাণীর শিব্য বংশীবদন ঠাকুর, 
উনিবাম আচার্ঘ্যের শিষ্য বুধরীর নিকটস্থ রাধানগরবাসী বংশীদাস, 
বহলীদাসের পুত্র চৈতম্য দাস, অ্ৈতশিষ্য পরমেশ্বর দাঁস, রামচন্তর 
কবিরাজের শিষ্য হরিরাম আার্ষ্য প্রভৃতি পদকর্তা উল্লেখ যোগ্য। 
বন বিসুপুরের প্রসিদ্ধ রাঙা বীর হাসির 1 ওমানতূমের রাজ! নৃসিংহ দেব 
পন্নকর্তা বলিয়া বিখ্যাত। নীলাচলবাসী শিখি-মাহিতীর ভগ্মী (প্রসিদ্ধ ৩২ 
রসিক ভক্কের ২ জন ) মাঁধবীর পদ ও পদকরতরুতে পাওয়া যায়। 
এস্থলে বল! উচিত ধাহীরা বড় বড় গ্রন্থ লিখিয়! প্রসিদ্ধ লাভ 
করিয়াছেন অথবা ধাঁহাদের রচিত পদাপেক্ষা ভক্তিরসময় জীবনই বেশী 
হৃরভিময়, যথা, _ককষদাস কবিরাজ, বৃন্দাবন দাস, ত্রিলোচন দাস ও নরহরি 
চক্রবর্তী প্রসথৃতি গ্রন্থকার ও ্রীনিবাস আচার্ধ্য) নরোত্তম দাস ও শ্তামানদ 
প্রহথতি বৈষ্ণব মহাজন,_তীহাদের প্রসঙ্গ পরে প্রমত্ত হইবে। 
এই যুগের পদকর্তাগণ চ্তীদাস ও বিদ্যাপতি হইতে নিয়ে স্থান পাইষার 
যোগ্য, কিন্তু ইহাদের মধ্যে অনেকটি উৎকৃষ্ট কৰি আছেন; এই দলে 
[বিন দাস, জান দীস। বলরাম দাস, রায়শেখর, ঘনস্তাম, রারবসন্থ 
চা বংশীবদন এবং বাহঘোষ শ্রেষ্ট. িদ্যাপতি রী: ট 











৭ম ক] বঙ্গভাঁধা- ও মাহিত্য। ১৭৫. 


পিল বা 





পিপলস শিকলে ০ 


স্থতরাং. গ্রেম অপেক্ষা তক্তিতে উদ্দিষ্টছরি, একটু দুরে স্থাপিত, হয়। 
ভন্ক তাহার আরাধাকে না পাইলে আবার তপশ্চরণে প্রবৃত.. হন। 
প্রেমিকের, মত তাহার রাগ ও মান করিবার শক্তি নাই-বিদ্ব আদ 
সমর্পণের ছা আছে। নিয়োছত পদটিতে কম অপেক্ষা তগজ্ার বগা 
বেশী আছে £ 

: দর্বাহা পু অরুণ চরণে চলি যাত। তরঙ্গ ভাঙা ধরণী হইও মধু গাত। যো সরোধে 

গহ নিতি নিতি নাহ। হামভরি সলিল হোই তধি মাহ ॥ যে দরপণে পথ নিজ মুখ 
চাহছ। মধু অক্গ জ্যোতি হোই তখিমাহ ॥ যো বীঙ্জনে পছ বীজই গাত। মধু অঙ্গ ভা 
ছোই মৃদ্ুবাত ॥ বীহ। পহ তরমই জলধর গ্তাম। মধু অঙ্গ গগন হোই তু ঠা 
গোবিনা দাস কহ কাঞ্চন গৌরি। সো মরকত তনু তোছে কিএ ছোড়ি ॥” 
.. বৈষ্ণবকবিগণের প্রেম পণ্যদ্রব্য নহে। দানই এ থ্রেমের ধর 
দীনেই এ প্রেমের সখ; প্রতিদান চাহিয়। এ উদ্যানে কেহ প্রবেশাধিকার 
গায় না, ফুলের স্থুরতি বিনামূল্যে বিতরিত হয়; টাদের জোতন্না, মলয় 
সমীর ক্রয় বিক্রয়ের সামগ্রী নহে; প্রাতঃ স্যরি শীতকালে কত মধুর, 
কিন্ত শাল খনাতের মত তাহার যৃল্য নাই; বনের কুন্দ যুধি, জাতি, 
গোলাপ, গৃহ-সথন্নরীগণ হইতে কম সুন্দর নহে কিন্ত উহ্থাদের পণে বিক্রয় 
হয় না) এ প্রেমও তেমনই অমূল্য। স্বপ্লাবিষ্টের ন্যায় প্রেমিক এ প্রেম-রে 
উন্মন্তভাবে যাহা খুঁজিয়া বেড়ায়, তাহা প্রতিদান নহে_ 

“মো যদি সিনান লাগিল ঘাটে, আর ঘটে পিয়া নায়। মোর অঙ্গের জল। পরশ 
লাখিয়া, বাহু পশারিয়| রয় & বসনে বসল লাগিবে বলিয়া একই রজকে দেয়, জাষার 
নামের একটি আথর, পাইলে হরিষে লেয়॥ ছায়ায় ছায়ায় লাগিবে বলিয়া, ফির কতই 
পাকে । আহার অঙ্গের বাতাঁস যেদিকে সে দিন সে মুধে থাকে | বনের কাকৃতি বেফত 
করিতে কত ন| সন্ধান জানে, পারের সেবক রায়শেখর কিছু জানে অনমানে /” 

. এই অধূর্য ব্রতের এই অপূর্ব কথা। পঞ্চদশ শতার্বীতে বঙ্গদেশে 
প্র ও মৌন পুজার বিশেষক্ঠাল দেখ! দিয়াছিল; বিরলপ্ম নগর 











" রাজিতে বন্ধের সৌষঠৰ এখন বিকাশ পায় না) এখন বস সত বনে 






করিনা সতের তস্থি. পীঞ্কর দেখাইতে | হকির 
পঞ্চনশ-শতা কবীর ত্ষাতে সি € সেনা আরও কথা, এখন রা 
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লেখা হইৰে না; সেইমৰ হল চিত্র লেখা দিনের শীল নীহারিকা 
জড়িত হইয়া এখন চির 'অস্পই হইয়া গিয়াছে, শ্রিই ফুলততরুপন্নব গুছ- 

রে গৃথিবী পূর্বে ও যেজাগ, এখন ৪ অধ সেইরগ সুদার নার 
আদরা ইহাকে পুন্দয় মেখিতে ভৃলিক গিক্কাছি । টি 

পদকর্তাগণের মধ্যে গোবিন্দ দাস বিদ্যাপতির অনুসরণ নিন 
কীহার রচিত পদে বিঘ্যাপতির রস-পূর্ণ উদ্ছযাসেয় অন্রস্কুট এরতিবিস 
খড়িযছে$ মৈথিল কবির পদে অনুভবের তীর্ব ও উদ্দীগনাশক্ি বেশী 
কিন্তু গ্রোবিদের পদে স্বার্থত্যাগ ও পবিত্রতা অধিক, কবিদ্বের হিসাবে 
গোবিন্দ বিদ্যাপতি হইতে নিয়ে ঈাড়াইবেন কিন্তু বছ নিয়ে নহে। বিদ্যাপতি 
ফেরূপ গোবিন্দ দাসের আদর্শ, চত্তীদাস সেইরূপ জ্ঞান দাসের আদর্শ; 
জাঁনদাসের কতকগুলি পদ চণ্ডীদাদের চরণ-ভাঙ্গা) তাহা মিষ্টতে 
মনোহর ও ভাবসন্বন্ধে মূলের ঈষৎ ক্ষীণ প্রতিচ্ছায়। বলিয়া গ্রহণ করা 
যায়? জ্ঞানদাস বর্ণিত নায়কের প্রেম-প্রকাশ-চেষ্টা নানা বিচিত্র বর্ণ পাতে 
হুন্দর এবং সেই সৌন্দর্য্য মতই নির্ধল অশ্রজ্জলে উদ্দ্রল হইয়াছে। 
বলরামদান কাহাকে ও আদর্প করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না, 
চু্ীদাসের থান এই কবি ও. স্বভাবের সংস্করণ, চত্তীদাসের ন্যায় সরল. 
বক্তা কিন্তু ততদুর. গভীর নহেন। তাহার পদ নরল প্রেমের সুন্দর 
অভিব্যক্তি। গোবিন্দ দাস ও জ্ঞানদাসে, জঞানদাস, ও বলরাম দাসে 
শক্তির পার্থক্য আছে; যে ক্রমে এই সমালোচনা লিখিত হইল, এ পার্থ 
মই ক্রয়ে, কিন্তু তাহা কেশ প্রমাণ। 

২ বৈষ্ণষ কবিগণের পদ প্রথম সং গ্রহ করেন, বাবা! আইল মনোহর দাস; 
| হী, জেলায় বদনগকে ইহার সমাধি আছে কথিত অছে ইদি জ্ঞানদাঁসের 
বনু ছিলেৰ ও যোগমলে অতি দীরঘকলীবন লাভ করিয়াছিলেন; ইহার 
রক সংগ্রহের নাম গম ঃ ধরযোডণ শতাখীয় সে এই গ্রহ 








তগ রর ্ে ্ পরত হারাধন্র শতিনিফি পরের নিকট আছে: 
কিকতার মোম লেকানায ২০০০ টা লো এই গ্রহ মিন করে চাহনি, 
4 এ 7৮ পয ডাহা দেন সাঁই; বৃদ্ধ বামে ভিনি এই পৃ “নিজের তত্বাবধানে 
ছাল পাজবিশেছে বিতপ করিখেন, ইফাই ভীহার সয়) এখন ভহায় বস ৭২; 
(কলা সানা পুশ্বফের বৃষ বিন াহাকো করেন, এরগ পর্ব হঙ্গতি নহি,_কিব এই 
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স্কলিত হয়। : ইহার পদ-সংখ্যা- ১৫৯০ ) বোধ হয় পদসমুদের,অব্যরহিত্ত 
গরেই শ্রীনিবামআচার্ধ্যের পৌত্র রাধামোহনঠাকুর পদামৃতযমুক্তর সগ্ঘষন 
করেন। অষ্টাদশ খতাবীর গুথম ভাগে রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য নৈফবনায 
পদকল্পতরু প্রণয়ন করেন। পদকল্প-লতিকা গৌরীমোহ্নদাসককত.3 
গীতচিত্তামণি হরিবরতক্কত ) গীতচন্দ্রোদয় নরহরিচক্রবর্ভীকৃত) পদচিস্তামণিমালা 
গ্রসাদদাসকৃত) ইহা ছাড়! লীলাসমুদ্রঃ পদীর্ণবসার়াবলী, গীতকরতরু, রি 
বহুবিধ হুদ্র ও বৃহৎ সংগ্রহগ্রন্থ আছে। 
পদ-সমুদ্ব অতি বিরাট গ্রন্_রিচার্ডসনের সিলেক্দনের ন্যায়। ছাগ 
হইলে উহ! বড় বড় পুস্তকাগারে শোভা পাইতে পারে। রাঁধামোহদ 
ঠাকুরের সংগ্রপুস্তকের অনেকাংশ তিনি দ্বরূত পদ দ্বার! পূর্ণ করিয়াছেন, 
কতকগুলি বাঙ্গঙ্লাপদ ও ব্রিজবুণির সংস্কৃত টীকা এই পুস্তকে প্রদত্ত 
হই়াছে। গৌরমোহনদাসের সঙ্কলন দৃষ্টে বোধ হয়, ভাল ভাল পদ 
ভ্রাণমাত্রে পরিচয় পাওয়ার শক্তি ইহার বেশ ছিল, পদ-সন্নিবেশ ও বড় 
সুদূর হ্ইয়াছে। কিন্ত সংগ্রহকারকের দৃষ্টি গাঢ়ভাবাপেক্ষা ম্ুললিত. 
শবটির উপর বেশী এবং পুস্তকখানা বড় ক্ষুদ্রঃ মাত্র ৩৫১ পদে 
সম্পূর্ণ। মোটের উপর বৈষ্ণব দাপের সংগৃহীত পদ-করতরুই ব্যবহার পক্ষে 
উত্কষ্ট গ্রন্থ। ইহার পদ সংখ্যা ৩১০১$ পদাসৃতসমুদ্র ইহা হইতে 
অনেক ছোট পুস্তক, অথচ সংগ্রাহক তন্মধ্যে ৪০০ টির ও অধিক স্বন্কত 
পদ দিয়াছেন, বৈষ্ণবদাস স্বীয় বিরাট সংগ্রহে মাত্র ২৭টি স্বরূৃত প্র 
দিয়াছেন, দে কয়েকটি পদ ও বন্দনা-হৃচক সুতরাং সংগ্রহ্ষ্স্থে অপরিহীর্ধ্য। 
বৈষবদাস এই সংগ্রহ সঙ্জলন করিতে যে পরিশ্রম করিয়াছেন। তাহা 
প্রবীন ব্যক্তির উপযুক্ত। পদকল্নতক ৪ শাখায় বিভক্ প্রথম শাখায় 
১১ পরব, মোট পদসংখ্যা ২৬৫। দ্বিতীয় শাখায় ২৪ প্র, মোট পদ". 
'খ্যা ৩৫১। তৃতীয় শাখায় ৩১ পল্লব, মোট পদসংখ্যা ৯৬৫) চতুর্থ 
* পুস্তক যুদ্বাস্বণ তির তাহার বৃদ্ধ বয়সের জার লক্ষ্য নাই। বঙ্নদেশে বর্নভাষার উ্নতি করে 
এইরপ. লোক দেখা যায়_ইহা ভাবী উন্নতির শুভ চিহ্ন বলিয়া যোধ হয়; এই র্যা 
অর্থাভাবে অসম্পূর্ণ থাকি ভাহ! আমাদের জাতীয় মনস্তাপের কারণ, হবে; বে ধলা. 
বাকি এই সাধু কার্ধো সহায় হইবেন, বঙ্গদেশের সাহিত্যে তাহার" লই তার থা 
চিরদিন উদ্লিধিত খাঁকিবে। 


[২৩] 
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শাখার ৩৬. পরব, হোট পদসংখ্যা ১৪২০1 ইহার কোন্‌. গল্পবে কত 
পদ তাহা ও পুস্তকের স্ষেজাগে নি্ধি্ট আছে? প্রকাশিত ' পদকল্পতরু 
অজম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়? বৈধণব দাস তৎককত হৃচীপত্রে নির্দেশ করিয়াছেন, 
৪র্ঘ খাখার- ২৩ পল্পষে বিদ্যাপতি ও চতীদাসের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, 
কিন্ত গ্রন্থ মধ্যে উক্ত পন্রবটি বর্জিত হইয়াছে; এরূপ আরও 
কয়েক স্থল স্পষ্টতই অসম্পূর্ণ দেখ! যাঁয়। ছুচিনিদ্দি্ট ৩১০১. পদের মধ্যে 
মু্জিত পুস্তকে মাত্র ৩৩০টি পদ দৃষ্ট হয়। যে অংশটুকু এঁতিহাসিক, 
হিন্দুস্থানবাসীগণের তাহা লুপ্ত করিবার একটা বিশেষ শক্তি আছে। 
গদকল্পতকর আগাগোড়াই সুন্দর ছুন্দর পদবিশিষ্ট নহে। হোমার ও 
মধ্যে মধ্যে নিদ্রালস হন বৈষ্ণব কবিশীণের প্রতিভায় ও বিরামচিহ 
আছে, অনেক স্থল পুনরাবৃত্তি-দোষ-হুষ্ট ; কিন্ত পদকল্পতরুর গ্রাতি পত্রেই 
এমন ছুএকটি ছত্র বা পদ আছে, যাহা পড়িলে বোধ হয় কবি বাগ্দেবীর 
কলম কাড়িয়া লইয়া! তাহা! লিখিয়াঁছেন, পাঠকের নয়নাশ্রর উপর সেই 
নব পদের অখণ্ড আধিপত্য । 

বিদেশী ভাবাঁপন্ন পাঠক বর্ণমালাহুক্রমে পদগুলি সন্নিবিষ্ট হয় নাই, দেখিয়া 
বিরক্ত হইতে পারেন। পূর্বে লিখিয়াছি এই পদাবলীসাহিত্য ভালবাসার 
বিজ্ঞান ॥ ভালবাসারহন্তের এবপ গুঁড়ভেদ আর কোনও দেশের সাহিত্যে 
নাই। লতা যে ক্রম ও কৌশলে তরুকে জড়াইয়] বশীভূত করে, এই 
বিজ্ঞানে সেই ক্রম লিখিত হইয়াছে। প্রেমের নান! লীলা হইতে অঙ্কার- 
শান্ত্রের পঙ্ডিতগণ হ্ত্র রচনা করিয়াছেন ; অলঙ্কার গ্রন্থে ৩৬০ রূপ নায়িকা! 
ভেদ বর্ণিত আছে? .এই ভেদগ্রকাশকচ্ত্রে এক একটি চিত্র নির্দে 
রেখাঁপাত করা হইয়াছে, সেই রেখার উপর কৰিগণ তুলি বারা সভীব 
বর্ণ ফলাইয়াছেন ) এই স্বত্রগুলি অন্যান্য বৈভ্ঞানিক স্মৃত্রেয় ম্যায় কঠোর 
নহে, হুবকগণ তৎপাঠে আনন্দ অনুভব করিবেন সন্দেহ নাই) যথধা,_নায়িকা 
সী _সৌনদরবানর্পে মানিনী হইয়া কর্ণোৎপল দ্বারা নায়ককে তাড়না 
করিতেছেন, এই চিত্র প্রগল্তার % তমালকুঞ্জে অধীরা নায়িকা প্রগরী-স্গ 
অপেক্ষার পত্রকম্পনে আশাৰিত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছেন এই 
চিত্রের নীম বাসকসজ্জা ; এই অপেক্ষা যখন আক্ষেপে পরিণত হইতেছে, 
গুন, পরল ধমাদিনী খর্ডিতায় বিষাদও রো-্্ীতা! ; প্রোধিত ভর্ৃকা- 
ভাব সর্জুতোষ্ট এখানে মান ও ক্রোধ অশ্রজলে মগ্ন ; এখানে নায়িকার মুনি 






ওরাও 

















গম অঅ]. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । ১৭৯ 








বড়ই হন্বর, কারণ “ঘা কাস্তায়াঃ মুখে চিন্বায় বিরহে স নী: মা 
এইরূপ আগ অসংখ্য হত আছে। | 

-বঙ্গীপ় পদর্সমূইে এইসফ লীলাময় ভাব ভক্তি স্বারা রি হই 
ভালবাসার উপাদান হইয়াছে, তাহাদের উর্োুখ গতি' ও নি্কাম আবেগ 

বিলাসকলা হইতে শ্বতন্ত। 

বলা নিপ্রয়োজন সংগৃহীত পদগুলি পূর্বোক্ত হৃত্রাহ্থমারে সিবিষ 
হইয়াছে । আমরা এস্থলে পদকল্প-নতিকা হইতে সংগ্রহ নৈপুন্যের কিছু 
নমুন! দিতেছি) পাঠক দেখিবেন। সংগ্রাহক নানা কবির পদ নাবাস্থান 
হইতে সংগ্রহ করিয়া কেমন সুন্দরভাবে যোজনা করিয়াছেন, বিন্যাস- 
কৌশলে একখান! সম্যকভাবের চিত্ত কেমন পরিস্ছট হইয়াছে, নানা কবির 
বর্ণ দ্বারা যেন একই বর্ণ ফলিত হইয়াছে ঃ-_ 


মুরলী শিক্ষা । 


কামর. বহুদিনের সাধ. আছে হরি। বাজাইব মোহন মুয়লী। ভুমি লহ যোর 
নীল সাড়ী। তব পীতধর|! দেহ পরি ॥ তুমি লহ মোর গজমতি। ' মোরে দেহ তোয়ার 
মালতী ॥ ঝাঁপা ধৌপা লহ খসাইয়া। মোরে দেহ চূড়াটি বাধিয়া॥ তুমি লহ দির 
কপালে । তোমার চদন দেহ ভালে ॥ তুমি লহ কন্কণ কেওড়ি। তোড় তাড়বাল। দেহ 
পরি॥ তুমি লহ মোর আভরণ। মোরে দেহ তোমারি তৃষণ ॥ গুন মোর হি 
শুনি হরি বুঙ্দাবন ॥ ১1 
কালেড়া॥ মুরলী করীও উপদেশ। ধেয়ন্বে য়ে ধ্বনি উঠে জানহ বিশেষ ॥ কোন্‌ 
রন্ধে বাজে হাশী অতি অনুপাম। কোন্‌ যন্ত্র রাধা বলি জয় আমায় নাম॥। কোম্‌ 
রম্ধে বাজে বাদী স্থললিত ধ্বনি। কোন্ রন্ত্বে কেকা শব্দে নাচে মযুরিনী। কোন্‌ রক্ধে 
রসালে ফুটয় পারিজাত। কোন্‌ রন্ধে কদন্ব ফুটে হে প্রাধনাথ॥ কোন্‌ রদ্ধে বড়খতু হয় 
এক কালে । কোন্‌ রন্ধে নিধুবন হয় ফুল ফলে ॥ কোন্‌ রান্তে কোকিল পম স্বরে গায়। 
একে একে শিখাইয়। দেহ গ্যাম রায়॥ জ্ঞান দাস রর রাধা মোর বসি 
যাজিবেক বাঁশী । ২ 
কামোদ। কৌতুকে মুরলী শিখে ক্ললবতী রাধা। মদন মোহন অনোমোছিনীয 
সাধা॥ প্রেমরঙ্গে শ্যাম-অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া। মুরূলী পুরয় রাই ভরত হই 
বিনা তান্ত্র বিনা মন্ত্রে কত কুক দেই। বাজেবা না বাজে বাশী পিয়াুখ চাই 
রাধার অধরে বসু ধরে বনমালী। পানি পঙ্কজ ধরি লোলয অঙুলি। কর 
কলাবতী কেলির বিলাসে। ছুহকরপ দেখি শিবানদ্দ ভাষে ৩ 2 
বেহাগ। আঁজু কে গে মূরলী বাজায়। এত কু নহে গ্রাম রায়। ইহার নী রং 








[খম অত। 


করে জানো। পক ক ভার ইনীকানত তু এত নহে নদ 
হত কাহ॥ ইহার রগ দেখি নবীনআরতী। লব বেশ গাইল কতি। বানান 
গলে দোলে ভাম। এনাবেশ কোন্‌ দেশে ছিল॥ কে বানাইল হেনরগ থানি। ইহার 
বামে দেখি চিকণ ধরণী । নীল উযগনী নীলমণি। হযে বুঝি উহার ম্দরী। সথীগধ করে 
ঠারাঠারি। কুঞ্জ ছিল কাম কমপলিনী। কোথা গেল কিছুইদা জানি। আঙু কেনে দেখি 
বিপরীত। হবে বুঝি দোহায় চরিত ॥ চতীদাম মনে মনে হাসে । এরূপ হইবে কোন্‌ 
দেশে।৪। 
পনের অতল রহ্বাকর হইতে ভিন ভিন নামাফিত ই চারিটি 
রত উর করিয়া এন্গ মুন্দর সমন্বয় করাতে সংগ্রাহক একটি উতর 
মণিকারের দন্ধান গাইবার যোগ্য। 
পদাবলী পাহিষ্য হইভে আমরা! বিদায় গ্রহণ করিতেছি; বন্গদেশের 
ভক্তির অবত|র চৈতন্যদেবের জীবন একটি গীতির ন্যায়; এদেশের 
গীতি-কবিতাই উৎষ্ট কবিতা) যে জাতি উদ্যমপূর্ণ, উন্নতি পথে ধাবিত, 
তাহাদের মধ্যে পুরুষকারের চিত্র জীবন্ত; মে দেশে নয়নারীজীবন নাটকীয় 
চরিত্রের গৃঢসৌদর্য। ও মহত্ে ব্যক্ত হয়) রামায়ণে ও মহাভারতে 
এবদা হিদুর মেইরূপ চিত্র প্রতিবিঘিত হইয়াছিল। কিন্ত অবস্থার 
্রীডাশীনচক্রে গতিত ছিন্ন ভিন্ন জাতির অশ্রই দল) দেই অশ্রু কখনও 
দুঃখ জাপক হয ্রপর্গী হয, কখনও বা ভক্তির উচ্ছাস উচ্ছ দিত 
ঘা দীতি-কবিতার মৃদু উপাদানের মধ্যে ও এরূপ মহত্ব ও মৌন 
ছায়া দেখাইতে পারে, যাহাতে মেই দুঃখে দয়। বরার অধিকার হয় না, 
হা ধনাঢ্য ছুঃখ নামে বাচ্য হইবার যোগ্য হয়। 
এই প্রীতি কবিভাগুলি আমরা ইংলগডের ও আমেরিকার সা 
র্নীতে লইয়া দেখাইতে পারি, আত্বগরিমার রাহো। আত্মবিদর্জনের 
কথা গন করিতে গারি। | 









শষ আগ।] 





_ (ক) গোবিন্দদীসের করচা। 
ধো চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্যচরিতান্ত। 
) ভক্তিরদ্জাকর, নরোতিমবিলান, প্রেমবিলান প্রভৃতি। 


ূ (ক) গোবিন্দদাসের করচা। 

মহাগরত্ মুহিত আদর্শ হইতে বন্বসাহিত্যে জীবন-চর়িত লেখার 
প্রথা প্রবস্তিত হয মনুষ্য নৈনর্দীক চরিত্র এক সময়ে শাস্ত্রীয় যবনিকার 
আড়ালে গড়িয়াছিল। তাই চৈতনদেবের পূর্বে শাস্ত্রীয় অনুবাদ ও শান্ত 
ধর্ম ভিন্ন অন্য কিছুর অবতারণ। হয় নাই। মাহীপ্রভু নিজের সুন্দর ছবি 
দেখাইয়া বুঝাইণেন, মনুষ্য-ুর্তির সৌনধধযপাতেই ৮ উজ্জল হয় ও 
মনুষ্য শাস্ত্র হইতে মহত্বর। পুস্তকে যে সকল ভাব ও চরিত্রের কথা 
বর্ণিত হয় মহাজনগণের জীবনে তাহা জীবস্তভাবে ক্রিয়া করে। 

জীবন-চরিত সাহিত্যের হত্রপাত হইল? বঙ্গদেশগণ পৌরাণিক 
চরিতগুণির দেবদন্ত অমাম্ধী শক্তির বিষয় অবগত হইয়া মানুযীগুণের 
প্রতি অবহেল! করিতে শিখিয়াছিল; সরলতা দয়া-ভক্তি-রঞ্জিত ছবিই 
্র্কত পুজনীয় ; অন প্রত্যঙ্গের অমান্ুষী বিরাটত্ব বা বহুলত্ব প্রকৃত শোভা 
বা মহত্ব দান করিতে পাঁরে না-_একথ! বাঙ্গালী জনসাধারণ তখনও 
ভাল করিয়া বুঝে নাই? তাই চৈতন্তদেবের ভক্তের মধ্যে অনেকে তাহার 
চরিত্রে অলৌকিক বর্ণপাত করিয়াছেন; তাহাদের মধ্যে অনেকে 
উচ্চশিক্ষিত ছিলেন সুতরাং শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহ চৈতত্যদেবের বীবনের অমানুষ 
প্রভাব প্রতিপন্ন করিতে অক্ষম হন নাই।« সে সময়ে ধর্ম প্রচারে 
 * ১০* বংসর হইল কৰি প্রেমানল্গ দাস চৈতগ্থদেষের অবতার সন্ধে রী যেসব 
প্রমাণ উদ্ধার করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইসব প্রম্াপযহ কবির শ্বহস্মি 
কাগজ খান। আমি পাইয়াছি; তাহার কতকাংশ নিয়ে উদ্ধত হইল-_বামনপূরাণে ব্যাসং 
প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাকাম্‌--“অহমেব কচিতবরঙ্গ সননাসাশ্রমমাত্রিতং | হরিভক্তিং আাহয়িব্যে 
কলৌপাপহতায়রান্।” বাযুপুরাণে, “দিবিজাতুবিজায়ধযং জায়ধবং ভ্তিরপিনঃ। (লী 
১১১5৬ £? মত্ত পুরাণে, “শুদ্ধগৌরঃ বুদীর্ঘাগো। গঙ্গাতীরসমুষ্বঃ |. 
দয়ানুঃ কীর্ডনগ্রাহী ভবিষামি কলি-যুগে ॥৮ এইরূপে গরুড় পুরাণ, কুপ্পুরাণ, বিঝপুরাগ, 
দেবীপুরাণ, স্বন্মপূরাণ বাম্মীকিপুরাণ, নৃসিংহপুরাণ, বৃহত্যামল প্রভৃতি অনেক পুরাণের 


নাষ করিয়া গ্লোক উদ্ধত হইয়াছে ; এসব প্রেমাননদদাস, উদ্ধৃত করিয়াছেন, পুর্বোদ্ 
পুরাণচলির নবসংস্বরখে দেখলি খু'সিয়া না পাইলে গঠিক আমাকে দায়ী করিষেষ ম)1 




















টং শ্রী ভাগ বিমক্ঘণ? 





জন্য দেবপ করা আবন্তক ছিব : চৈতন্দেবের জীবন সম্বন্ধে তাহার 
সঙ্গীগণের কেহ কেহ নোট রাখিয়। গিয়াছিলেন। .সেই নোট ও জনশ্রুতি 
অবলম্বনে ও তাহার কোন কোন সঙ্গীর কথিত বৃতবাস্ত অবগত, হইয়া. 
বৃন্ধাবনদাম চৈতন্ভাগবতের স্তায় উৎকৃষ্ট এতিহাসিক গ্রশ্ ও পরে 
কষ্চদাস চরিতামৃতের স্ভায় উদ্দ্বল ভক্তিযিশ্র দর্শনাত্মক চরিতাখ্যান প্রণয়ন 
করেন। নোট গুলিকে সাবেকী বাঙ্গলায় করটা বলিত; ইহাদের মধ্যে 
মুরারি গুপ্তের করচা খান! বিশেষ প্রসিদ্ধ, কিন্তু উহ! সংস্কৃতে লিখিত 
সুতরাং এপ্রবন্ধে উল্লেখ যোগ্য নহে। 

_ করচা লেখকগণের মধ্যে গোবিন্দদাস একজন। ইনি উচ্চ-শিক্ষিত 
ছিলেন না; যে ছুই বৎসরের বৃত্াস্ত লইয়! ইনি স্থীয় পুস্তক লিখিয়াছেন, 
সে দই বৎসর ইনি দিবা রাত্র মহাশ্রভূর পরিচ্য্য| করিয়াছেন, কখনও 
সঙ্গ-বিচাত হন নাই। তাহার জেখায় এমন একটু সারল্যমাথা সত্য-প্রিয়ত। 
আছ, যাহাতে করচাখান' ফটোগ্রাফের স্তায় সুন্দর ও বিশুদ্ধ হইয়াছে। 
মনুষ্য-বর্ণিত ইতিহাস কখনও পূর্ণ ও অবিসম্বাদীভাবে .সত্য বলিয়া গ্রহণ 
করা যায় না তবে গোবিন্দের করচায় এ সব গুণ বহুল পরিমানে দৃষ্ট হইবে। 
এই পুস্তকের রচনা নানাবিধ গুণান্বিত; বাহার চরণতলে উপবিউ 
হইয়া ভক্তি ও বিশ্বয়ের ভাবমণ্ডিত অশ্রসিক্ত অনুচর এই উপাখ্যান 
বা করিয়াছেন, তাহার এপ প্রেমমধুর চিত্র-লেখী আর কোনও পুস্তকে 
লিখিত হয় নাই। বৃন্াবনদাস ও কৃষ্খদাসকবিরাজ মহাগ্রভূকে দেখেন 
নাই; জনশ্রুতি, ভক্তগণের বর্ণিত বৃতবান্ত ও করচার প্রতিবিস্ব হইতে 
তার উদ্দ্ল ছবি উপলব্ধি করিয়াছেন। - কিন্তু গোবিন্দ তাহার রূপ জন্- 
ক্ষণ দর্শন করিয়াছেন ও সেই রূপমাধুরী অনুক্ষণ ধ্যান করিয়াছেন ? 
তাঁহার করছ! স্বভাৰ হইতে এক পর্যান়্ অন্তর কিছু পরবর্তী চরিতগুলি 
ভাব হইতে ছুই বা বহুপর্ধ্যায় দূরে; গোবিন্দ যে ছবিখানা দেখিতে 
পাইতেন, তাহা শান্্রজানের অনুজ্জল কৃত্রিমতায় জড়িত হইয়া রূপাস্তরিত্ব : 
হয় মাই অশিক্ষিত সরল ভৃত্য গ্রতৃর থরম ছুইখানা সন্ধে করিয়? 
কিছু প্রসাদ তক্ষণের লালসায় সঙ্গে সক ঘুরিতেন ; তিনি বাঁপেবীর 
চির-বপস্থী হইয়া ব্যাস ও বান্ীকির কলমের উত্তরাধিকারী হইবেন, 
এইব্টকোন অহক্কারের ছায়া তাহার রচনার আবেগপুর্ণ .সারল্য আবৃত 
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করিতে পারে নাই) আমরা নান! কারণে এই পুস্তকথানা চৈতত্দেব সে 
শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়! অনুমান করি। 

১৫০৮ খৃষ্টাবে বর্দমানস্থ কাঞ্চননগরবা্ী শ্ামদাসকর্মকারের পুক্র 
গোবিন্মকর্পকার স্ত্রীকর্তৃক মূর্থ, “নিগুণ, প্রভৃতি মধুর শবে তিরস্কৃত 
হইয়া অতিরাগে গৃহত্যাগী হন। পরবর্ষের মাঘ মাসের প্রথমার্ছে 
চৈতন্যদেব সন্্যান গ্রহণ করেন, সুতরাং সন্ন্যাস গ্রহণের কিঞিদিধিক একবর্ষ 
পূর্বে গোবিন্দ, চৈতনপরতুকে প্রথম দর্শন করেন, তখন গ্রতু স্বানার্থ 
গঙ্গাতীরে; গোবিন দেখা মাত্র মুগ্ধ হইল | 

একটিতে গামছা বাঁধ অপূর্ব দর্শন। সঙ্গে এক অবধূত প্রনন্ন বদন | * * * 
অবশেষে আইলা তথি অদ্বৈত গৌঁসাই। এমন তেঞ্্বী মুই কু দেখিনাই॥ পন্ককেশ 
প্ক দাড়ী বড় মোহনিয়!। দাড়ী পড়িগলাছে তার হাদয় ছাড়িয়া * * € আশ্ষ্া প্রভুর 
রূপ হেরিতে লাগিন্ব। রূপের ছটায় মুঞ্রি মোহিত হইম্ব। + * * ঘাটে বসি এই 
লীল! হেরিনু নয়নে । কি জানি কেমন ভাব উপজিল মনে ॥ কাদ্ব কুহম সম অঙ্গে 
কাটা দ্িল। ধরথরি সব অঙ্গ কাঁপিতে লানিল ॥ ঘায়িয়া উঠিল দেহ তিতিল বসন? 
ইচ্ছা অশ্র্জনে মুগ্রি' পাখালি চরণ |” 

প্রভুর দর্শনেই গোবিন পূর্বরাগের ভাবাবেশ অনুভব করিবেন। 
চৈতন্যদেৰ গোবিন্দকে আশ্রয় দিলেন; গোবিন্দ পেটুক ছিলেন বলয়! 
কাহারও ধারণ হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত পেটুকের ততদুর সারল্য থাকা 
সম্ভবপর নহে; গোবিন্বের যে ভীব যখন মনে হইয়াছে অকপটে তাহা 
বা, .করিয়াছেন; অনেক সাধু মহাজন ও সেভাবে আপনাকে পাপী 
ক্লিয়! পরিচয় দিয়া থাকেন, তাহাদের স্বকীয় কঠোর সমালোচনা যথার্থ 
৮১০ গ্রহণ করা নিষুরতার কার্য; গোঁবিনদের সন্বন্ধে ও যেই কথ 
বলা যাইতে পারে। দাযোদরতীরঘাসী কাশীমিত্রের বাটীতে তিৰি 
“অষ্টধান] বলার ভাজি” ও নারায়ণ গড়ে “পাঁচ গণ্ড লাড়'” খাইয়া 

লন. সহী বোধ হয় ঝড় একটা অলৌকিক গেটুকতের পরিচায়ক নহে। 
গোবিন্দ যখন যাহা দেখিয়াছেন, তাহা দেখিতে দেখিতে নোট করি 
গিয়াছে, তাহার জনেক কথায়ই নৃতন নূতন মির ক্ষিত হয়)-চৈতন". 
প্রভুর বাঁড়ী সন্বন্ধে_ 

“পালার উপরে বাড়ী অতি মনোহর । পাঁচখানা ড় মে 
ানতযুর্ব শচীদেবী অতি খর্কাকায়।, নিমাই নিমাই বলি মদ ফকরায়॥ বিজয় দেবা 














৮৮৪ | 7: প্রথম ভাগ | 2 ৭ম জাণ | 





হন প্রভুর ধরণী প্রভুর. দেবর বসত দিবস রজনী॥ রঙজাবতী বিন মু মূ মৃদু ভাষ। 
মুই হইলাম গিয়া চরণের দাস ।” রি 

গোবিনোর করচা। হইতে. আমরা চৈতন্তদেবের একটি সংক্ষিত ভ্রমণ 
বস্তান্ত সন্কলন করিয়া নিয়ে প্রদান করিলাম। ফুটনোটে আমরা স্থানগুলি 
সম্বন্ধে মন্তব্য দিয়া! যাইতেছি। 

কণ্টকনগর (কাটোয়! ) হইতে বর্ধমান; কাঞ্চননগরে গোবিনের স্ত্রী 
তীহ্থাকে ফিরাইয়া লইতে আমে ; দামোদর নদ পার হইয়! কাশী মিত্রের 
বাটাতে অবস্থান) তথা হইতে হাজিপুরে। হাজিপুর হইতে মেদদিনীপুরে ; 
স্থলে কেশবসামস্ত নামক ধনী ব্যক্তি মহাপ্রভুকে কটুক্তি করে? 
মেদিনীপুর হইতে নারায়ণ গড়ে, তৎপর জলেশ্বরে, নুবর্ণরেখা পার হইয়া! 
হরিহরপুরে, হরিহরপুর হইতে বালেশ্বরে সেস্থান হইতে নীলগড়ে, বৈতরী 
নদী পার হইয়া মহানদীর তীরে গোপীনাথদেব ও সাক্ষী গোপাল দর্শন, 
নিংরাজের মন্দির দর্শন, ইহার পর আঠারনালায় জগম্নাথের মন্দিরের ধ্বজা 
দর্শনে চৈতন্য গ্রভূর উন্মত্াঁস্থা, পুরীগমণ। ৩ মাস কাল পুরীতে অবস্থানের 
গর ১৮১০ খুষ্টাবের ৭ই বৈশাখ চৈতন্তপগ্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বহির্গত 
হন.! পুরী হইতে গোদাবরীতীরে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে দেখা করেন। * 
তথ| ইটতে ত্রিমন্দনগরে+ গমন করিয়া তুঙ্গত-্রাবাসী ছুন্সিরামতীর্থকে 
ভক্তি পথে প্রবর্ঠিত করেন। ত্রিমন্দ হইতে সিদ্ধবটেশ্বর গমন করেন $ 


 চৈতন্ত চরিতাসৃতে ও লিখিত আছে চৈতগ্ঘদেব গোদাবরী তীরে রামানন্দ রায়ের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ; রায়ানিনের বাড়ী বিদ্বানগর গৌদাবরী হইতে অনেক উত্তরে; 
রাজকার্মৌপলক্ষে রামানন্দের গোদাধরীতীরে থাকা সম্ভব । পুরী হইতে গোঁদাবরী অনেক 
দক্ষিখে। এই ছুইএয় মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ দেশ চৈতন্যদেব অতিক্রম করেন করচায় তাহা 
শিরদিউ নাই! গোদাবরীর কোন শাখা তখন উত্তরদিকে নহি কি না জান 
যায়না | 





লিমন লিগ বাবুর অমিয়নিযাইচক্রিতে ত্রিসদ : বলিয়| উদ্িখিত রি হয়, 
কিন্তু চৈ চরিত ত, ভ্িরদ্বাকর ও ঠৈভস্যতাগবতে উহা ভ্রম বলিয়! অভিহিত; বেস্ট 
ঘট ওহি জঁ ছুই সহোদরের নাগ অনেক বৈশ্ব প্রন্থই গাওয়া যায, বে্কট ও রিম ছুইটি 
কট স্থানের. দামাকুসারেই ভাতৃঘ় উ্রূগে মতিহিত হইয়া খাকিষেন 7 £ত্রিমলই” 
প্রকৃত নাম বলিয়া হোষ হয়; রি এমসধেরী” 
শি বোধ হয় | 

£. সি বটের ( টিবটেমর' কাঁডোানগযের নিকট ও পার তীর 
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পেন 


পাপী পেস পাশ লিলি তি তিতা লিল লললিলাননিন্নরনী 


এই স্থানে তীর্থরাম নামক ধনী সত বাই, ও লক্ষীবাই নামক বেস্তাঙম 
ছারা টৈতন্যপ্রতুকে প্রসুন্ধ করিতে চেষ্টা, করেন, পরে তাহার প্রভারে 
নিজেই সল্্যাস গ্রহণ করেন। ৭ দিন বটেশ্বরে থাকিয়া ২* মাইল ব্যাপক 
এক জঙ্গল অতিক্রম করেন, তত্পর মুন্লানগরে* গমন, মুক্ধ! হইতে বেক্কটনগরে, 
শেষোক্ত স্থানে তিন দিন থাকিয়া বগুলাবনে পন্থভিল নামক দস্থাকে 
তক্কিদান করেন, তৎপর এক বৃক্ষতলে ৪ দিব হরি নাম করিতে করিতে 
উন্মত্তাবস্থায় কর্তন, তৎপর গিরীশ্বরে ছুই দিবস যাপন, গিরীশ্বর হইসে 
ভ্রিপদীনগরে, তথা হইতে পানানরসিংহ দর্শন, বিস্ুকাঞ্চীতেশ গমন ও 
তথা হইতে কালতীর্থ ও সব্ধিতীর্থে প্রবেশ,-ততপর টচাইপন্লীনগরে, 
সেস্ান হইতে নাগরনগরো| ও. নাগর হইতে তাঞ্জোরে«* গমন করেন, 


লাশ 





* মুন্নানগরের নাম পোষ্টালগাই ডে পাইলাম না; বড় ও ভাল মানচিত্রে মুর্খা নামক 
নদী মাদ্াজের নিকটে দৃষ্ট হয়) এই নদীর তীরে মুনা রা মতি ছিল (হয়তঃ এখনও আছে ) 
বলি! বোধ হয়। 

1 বেস্কট নগর -পাওয়া, গেল না; বোদ্ের নিকট বেস্ট নগর আছে কিন্তু ইহা মে 
“বেঙ্কট” কখনই হওয়। সম্ভব নহে; এক নামের অনেকগুলি স্থান সর্বত্রই পাওয়া বায়; 
এই করচানিন্দিষ্ট ত্রিপাত্র নগর ও নাগরনগর আমর] ছুই দুই পৃথক স্থানে পাইয়াস্ছি? 
বেক্কটনগর ও নগর দিদ্ধবটেশ্বর ও ত্রিপদী নগরদ্ধয়ের মধাবস্তী কোন স্থলে অবস্থিত 
থাকা সম্ভব ; এই দুই স্থানের মধ্যে বাবধান প্রায় ৬* সাইল। গিরীস্বরও ত্রিপদীনগরের 
নিকটবর্তী বলিয়া বর্মিত আছে। | 

£ ব্রিপদীনগর হইতে টৈতগ্দেবের আরঘণের রেখ। অতি শুদ্ধয়পে অনুনরণ করা বায়; 
পুরী হইতে ব্রিপদীনগর পধান্ত বিস্তীর্ণ প্রদেশের মধো কোন কোন স্থান পাওয়া গেল 
না এবং অস্তান্ স্থান সম্বন্ধে আমাদের মন্তবা একেবারে শুদ্ধ বলিয়া প্রচার করিতে সাহস 
হয় না, কিন্তু ত্রিপদী হইতে চৈতগ্তদেবের পরবতী পধাটনের সঙ্গে বর্তমান মানচিত্রের 
রেখার ধায় মিল পড়িয়া যাইতেছে । ব্রিপদ্দী নগর মাদ্রাজ হইতে ৪* মাইল উত্তয় পশ্চিমে । 


শ পানানরসিংছ প্রভৃতি ছোট ছোট স্থান দর্শন করিয়া চৈতন্য এবিষুকার্ীপুরে” 
গমন করেন, ইহ। আনুণিক “কাঞ্সিভরম” (কাক্ষীপুরম্‌)7 কাঞ্জিতরম ত্রিপরী হত 





বৃ হইতে চাইপন্লী (আধুনিক ত্রিচিনপল্লী অথবা মী) প্রায় 
১২৫ মাইল দক্ষিণে । ৃ 

| ত্রিচাইপন্লী হইতে মাগরনগর ৪৫ মাইল পূর্বে ও অমূযর উ ॥ বি। 
ৰোম্বের উপকূলে তুঙ্গনদীর জবস এক নাগরনগর (বেদছুরের সমীপবং ) আছ ইহা 
নেই স্থান নহে। 

ক তা্বোরাগর হইতে ১৪ মাইল দক্গিণে। 


| ২৪] 
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তথা হইতে চগ্ডালু রত পার. হইয়া গদ্মকোটে% তার পর বরিগান্ত 
নগরে) সেই স্থান হইতে ৩০০ মাইল ব্যাপক এক জঙ্গল অতিক্রম করেন, 
ইহাতে একপক্ষ বায়িত হয, জঙ্গল পার হইয়। রঙ্গধামে বৃসিংহ মুদ্ঠ 
দর্শন করেন, রক্গধাম হইতে রামনাথ নগরে ও রামনাথ হইতে রামেম্বরে 
গমন করেন। তথ! হইতে মাধবীবনে প্রবেশ করেন ও তাপসী পার 
হইয়! কন্তা কুমারীতে উপস্থিত হন। কন্তাকুমারী হইতে “ত্রিবন্ু”$ দেশে 
গ্রধেশ করেন) এই দেশ পর্বতবেষ্টিত ও ইহার সেই সময়ের রাজ 
রুদ্রপতি অতি ধর্ঘনিষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ত্রিবন্কু হইতে পয়োঞি| 
নগরে, : তথ। হইতে মত্স্ততীর্ঘ, কাচাড়, ভদ্রানদী, নাগপঞ্চপদ্দী অতিক্রম 
করিয়া চিতোলে** গমন করেন। চিতোল হইতে চগ্ুপুর, গুর্জরীনগর, 1 
ও পরে পূর্ণনগরো প্রবেশ করেন, পূর্ণনগ্রর তখন (দ্াাক্ষিণাতোর নবদ্বীপ ) 
অর্থাৎ শান্ত্রালোচনার কেন্দ্র স্থান ছিল। পূর্ণনগর হইতে পটাশনগরে, তথা 
হইতে জিজুরীনগরে, গমন করেন? এই স্থলে থাণবাদেবের পরিচারিক। 
'অভাগিণী মুরারিদের বিবরণ দেওয়া আছে। তথপর চোরানন্দী বনে 
নারোজী নামক ত্রান্ষণদস্থাকে সন্াস গ্রহণে প্রবর্ঠিত করেন) মুলানদী 
পার হইয়া! নাসিকে, নাসিক হইতে ত্রিমুক ও দমননগর এবং তান্তীনদী অতি- 
ক্রম করিয়া ভতরোচি নগরেখখ প্রবেশ ; তরোচ হইতে বরদা, তথায় নারোজির 


* পল্পকোট-_তাপ্পোর হইতে ২৫ মাইল দক্ষিণে । 
1 ব্রিপাত্র-পন্মকোট হইতে প্রায় ২৫ মাইল দক্ষিণে; পল্লাকোট হইতে প্রায় ১২৫ 
মাইল উত্তরে আরকটের নিকট অপর এক 'ত্রিপাত্র নগর আছে; ইহা সেটি নহে। 
$ রঙ্গধামণ-ইহা আধুনিক গ্রীরঙ্গম, ত্রিপাত্রের দক্ষিণ পশ্চিমে; শ্রীযুক্ত রমেশচন্ 
দত্ত মহাশয় তাহার ইংরাজী ভাষায় লিখিত বঙ্গ সাহিতোর ইতিহাসে এই স্থানকে শ্রীরঙ্গপটম 
বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছেন ( ৭৬ পৃষ্ঠা ) কিন্তু শ্রীরঙ্গপটম ত্রিপাত্র হইতে প্রায় ৩** মাইল 
উত্তরে; পরবর্তী স্বানগুল্ির প্রতি লক্ষা করিলে প্রীরঞ্গমকেই রঙ্জধাম বলিয়া স্পষ্ট বোধ হয়। 
না রামনাধ-_সমুক্রেক্প উপকূলে, রামেশ্বরের অতি মিনি, : 
বৃহ তরিবাহ্র। 
সু পয্ক্ি--আধুনিক পনোনি। 
টু রি না চৈ র্‌ হো হয় আধুনিক, চিতোলছূর্গ ইহা মহীশূরের উত্তর সীমান্তে ০ 
ৃ 1 রজনী ওরা নহে, ইহা হায়জ্রাবাদ রাজোর মধ্যে। 
মম পূর্ণ__পুনা॥ এখনও তক্লিকটবন্াঁ নদীর নাম পুর্ণ রহিয়াছে । . 
টি যি বিমুক্ষ (বোধ হয় আধুনিক রিতু) ও ও.  ঘমননগর (পরবে 








পম অত]... বঙ্গভাগা ও সাহিত্য । ১৮৭ 


শা টিটি টি 


মৃত্যু, আহামদাবাদের ্ বর্ন; শুভ্রামতী নদী অতিক্রম করেন,* 
এস্থলে কুলীনগ্রামবাসী রামানন্দ ও গোবিদ্দচরণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় ও 
উহার! চৈতন্যদেবের সঙ্গী হন। ঘোগা নামক গ্রামে গমন, বারদুরখী 
বেশ্তার উদ্ধার; জাফরাবাদ পরে সোমনাথ গমন |? সোমনাথের পরে 
জুনাগড়ে, গৃনার পাহাড় অতিক্রমণ, ১লা আশ্বিন দ্বারকায় গমন, ১৬ই আশ্বিন 
দ্বারকা হুইতে নর্খ্দাতীরে দোহদনগরে, তথ! হইতে কুক্ষি আমঝোড়া, 
মন্দুরা। দেওঘর (বৈদানাথ নহে) চণ্ভীপুর, রায়পুর, বিদ্যানগর, রত্বপুর 
গমন ও মহানদী পার হইয়া স্বর্ণগরে প্রবেশ, তথা হইতে সন্ব্গুর। 
দাসপাল নগর ও আলালনাথ আগমন--এই স্থান হইতে পুরীতে উপস্থিত 
হন।ণ | 

এই করচাঁর মধ্যে পাঠক এতিহাসিক ও ভৌগলিক নানা তত্ব পাই- 
বেন; ইহাকে “নোট” সংজ্ঞ। দেওয়া উচিত নহে; করচা, কাব্য বা 
ইতিহাসের রেখাপাত মাত্র; ইহা একখানা বিস্তৃত চরিতাখ্যান। উৎকৃষ্ট 
শিল্পী কর্মকার বহুমূল্যমণিখচিত স্ব্মময় দেব-বিগ্রহ নির্মাণ করিলে 
বতদূর স্বন্দর হইতে পারে, গোবিন্দকর্মকারের লেখনী-নির্দিত্ত চৈতন্তদু্ 
তাহা হইতে ও সুন্দর হইয়াছে। সিদ্ধ বটেশ্বরে তীর্থরাম নামক ধনী ব্যক্তি 
টচৈতন্যদেবকে পরীক্ষা করিতে যাইয়া নিজে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন 
সেই স্থলট উদ্ধৃত করিতেছি) 

এই ছুই স্থানের মধ্যে কালতীর্ঘ, মন্ধিতীর্ঘ, পক্ষতীর্ঘ প্রভৃতি স্থানের উল্লেখ পাওয়া 
যায়, এইসব তীর্থ এখন জাগ্রত অবস্থায় কি না বলা যায় না। 


* ভরোচ--তাত্তী নদীর নিকট আধুনিক মানচিত্রে ক্রয়াচ নগর। 
+ আহমদাবাদ নগর ও গুত্রামতি নদী-_মানচিত্র দেখুন। 

£ ঘোগা--পোষ্টালগাইড দেখুন। 

ণুসো [মনাথ হইতে সমস্তস্থানই মানচিত্রের সঙ্গে মিলিয়া যায়; রামানন্দ রায়ের বাড়ী 
বিদ্যানগর রীয়পুর ও রত্বপুরের মধো অবস্থিত থাকা সম্ভব। রায়পুর ওয়ত্বপুর ভারতবর্ষের 
যেকোন মানচিত্র পাওয়৷ যাইবে; উহারা সেক্টাল প্রতিন্সের অন্তবস্তা ; ন্বর্গড়ের 
এখনকার নাম রায়গড়। গোবিলের স্থান নির্দেশগুলি এক্সপ বিশুদ্ধ যে মানচিত্র অনুমরণ 
করিতে করিতে তীহাকে স্বতঃই সাধুবাদ দিতে প্রবৃত্তি হয়; এই বৃত্বান্তে নিশ্চিতরূপে 
জানা যাইতেছে চৈতস্বদেব পুরী হইতে পুর্ব উপকূলের সমস্ত দক্ষিপাংশ ক্রমে পরিভ্রমণ 
করিয়া পশ্চিম উপকুলে ক্রমে ইুপ্গরাট পরধান্ত দর্শন করেন, গুজরাট হইতে নর্দফা ও. 
বিদ্কাগিরীর সমুত্রপথে প্রায় এক সরল্রেখার পুরীতে প্রত্যাবর্তন করেন । ১৫১* খ্্াঙ্বের 
৭ই বৈপাখ তিনি দাক্ষিণাতা অভিমুখে রওন। হন ও ১৫১১ খৃষ্টাবোর ওসর মাধ পুরীতে 
্রত্যাগমন করেন; হুতরাং এই ভ্রধণ কারা ১ বৎসর ৮ মাস, ২৬ দিনে নির্ববাহিত হইয়াছিল। 








১ | প্রথম ভাগ। [৭ম অৎ। 


পাশাপাশি শিপ িসিপীসিশীশীশিশীশীি০ ১ পপ টিসি শিপ 


০ 
শীট পপ পপ পা পরা পাপা ৭ পাপা পাপ পপ 


 পহেধকালে আইল সেথা তীর্থ ধনযান্‌। ছুইজন বেশ্া সঙ্গে আইল! দেখিতে । ললামীর 
ভারিভুরি পরীক্ষা করিতে ॥ সতাবাই লক্ষ্মীধাই নামে বেস্ান্বয়। প্রভুর নিকটে আসি কত 
কথ! কয়॥ ধনীর শিক্ষায় সেই বেস্তা দুইজন | প্রতুরে বুঝিতে বন করে আয়োজন ॥ তীর্থ- 
রাম মনে মনে নানা কথা বলে। সম্াসীর তেজ এবে হরে লব ছলে॥ কতরন্্ করে লল্দদী 
সতাবালা হাসে । সতাবালা হাসি মুখে বসে প্রভু পাশে ॥ কাঁচলি খুলিয়া সতা দেখাইল| 
স্তন। সতারে করিলা প্রভূ মাতৃ সম্বোধন ॥ খরখরি কাগে সতা প্রভুর বনে | ইহা দেখি 
লক্ী ঝড় ভয় পায় মনে £ কিছুই বিকার নাই: প্রভুর মনেতে। ধেয়ে গিয়া সতাবাল সতাবাল! পড়ে 
চরণেতে ॥ কেন অপরাধী কর আমারে জননী । এইমাত্র বলি প্রভু পড়িলা ধরণী॥ পাসিল 
জটার তার ধুলায় ধূসর | অনুরাগে পরথর কাপে কলেবর ॥ সব এলোখেলো৷ হলো! শর 
আমার । কোথা লক্ষ্মী কোথা সত্তা নাহি দেখি আর ॥ নাচিতে লাগিলা ভু বলি হরি করি ( 
লোমাফ্চিত কলেবর অশ্রু দরদরি ॥ গিহাছে কৌগীনধুলি কোগা বহির্বাস। উলাঙগ হইয়া নাঁচে 
ঘন বহেষ্বাস ॥ আছারিয়। পড় নাহি মানে কাটা খোচা । ছিড়ে গেল কণ্ঠ হৈতে মালিকার 
গোছা ॥ না খাইয়া অস্িচর্প হইয়াছে সার। ক্ষীণ অঙ্গে বহিতেছে শোশিতের ধার ॥ হরি 
নামে মত্ত হয়ে নাচে গোরারায়। অঙ্গ হতে অদভুত তেজ বাহিরায়॥ ইহা দেখি সেই ধনী 
মনে চমকিল। চরণ তলেতে 'পড়ি আশ্রয় লইল॥ চরণে দলেন তারে নাহি বাহজ্ঞান। 
হরি ব'লে বাহৃতুলে নাচে আগুয়াধ॥ সতারে বাহুতে ছ'দি বলে বল হরি। হরিবল প্রাণেশ্বর 
মুকুল মুরারি কোথা প্রভু কোথায় ৰা মুকুন মুরারি। অজ্ঞান হইল সবে এইভাব হেরি ॥ 
হরি নামে মত্ত প্রভু নাহি বাহাজ্ঞান। ঘাড়ি ভাঙ্গি পড়িতেছে আকুল পরাণ ॥ মুখে লাল! 
আব্ছ ধুলা নাহিক বসন। কণ্টকিত কলেবর মুদিত নয়ন ॥ ভাব দেখি যত বৌদ্ধ বলে 
হরি.হরি। শুনিয়। গোরার চক্ষে বহে অশ্রুবারি ॥ পিচকিরি সম অশ্রু বহিতে লাগিল । 
ইহা! দেখি তীর্ঘরাম কাদিয়া উঠিল ॥ বড়ই পাষণ্ড মুই বলে তীর্থরাম। কৃপা করি দেহ মোরে 
প্রভু হরিনাম! ভীর্ঘরাম পাবণ্ডেরে করি আলিজন। প্রতু বলে তীর্থরাম তুমি সাধুজন ॥ 
গথিহ হইনু আমি পরশে তোমার | তুমিত প্রধান ভক্ত কহে বারেবার ॥৮ 


এইস নরোজি, ভীলপ্থ দস্ু্য় ও বারমুখী বেস্তা পরাজয় হীকার 
করিয়াছিল; যে গ্রামে চৈতন্যদেব গমন করিয়াছেন, সে গ্রামের লোক 
ঠাহাকে ভুলিতে পারে নাই,_গুর্জ্ধরীনগরে তাহার প্রেমময় মু্তির এইরূপ 
একটি প্রতিচ্ছায়া শ্রদন্ত হইয়াছে," 

ধরি বৃ হে বিষ ঢাক দিল সে স্থান অমনি ঘেন হন হইল | অনুকূল বা 
চষে, বহিতে লাগিল। দলে দলে গ্রামালোক আসি দেখা দিল॥ ছুটল পদ্মোরপন্ধ বিমো- 
হিত করি) কাজান হইয়া নাম করে গৌরহরি। প্রতর মুখের গানে বায় নন, 
ঝর” করি জন্তু পড়ে অুক্ষণ বড় বড় মহায়ানতী আদি দঙ্গে দলে । শুমিতে লাগিল 
নার মিলি. সকলে। পশ্চাতাগেতে মুই দেখি তাকাইয়া( শত শত কুলবধূ আছে 
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দাড়াইগ॥ নারীগণ টে আচলে। ভিজে ছিলি জিব সফলে ॥ 
অসংখা বৈষ্ণব শৈষ সন্লামী ভূটিয়া। হরিনাম শুনিতেছে নয়ন মুপিক় |” রা 

এই মন্গুষ্য-দেবটির ভক্তির পূর্ণআবেগের সময় আশ্র্যা একরপ, 
গতিভা-দীপ্তি শরীরে প্রকাশ পাইত % অনুচর গোবিন ও সেইরূপ ভীত হইয়া 
দর্শন করিত, | 

কি কব প্রেমের কথা কহিতে ডরাই |. এমন আশ্কর্যাভাষ কতু দেখি নাই ॥ কৃষ্ণহে 
বলিয়৷ ডাকে কথায় কথায়। পাগলের. নায় কতু ইতি উতিচায়॥ কি জানি কাহারে 
ডাকে আকাশে চাহিয়া । কখন চমকি উঠে কি যেন দেখিয়া ॥ উপরানে কেটে যায় 
দুই প্রকদিন। অল্প না খাইয়া দেহ হইয়াছে ক্ষীণ ॥ একদিন গুহা মধে] পঞ্বটা বনে। 
ভিক্ষা হতে এসে সুই দেখি সঙ্গোপনে ॥ নিথর নিঃশব সেই জনশূন্য বন। মাঝে মাঝে 
বান করে, ছুই চারিজন! ঝিম ঝিম করিতেছে বনের ভিতর | চক্ষুমুদি কি ভাঁবিছে 
গৌরাঙ্গ হন্দর | অঙ্গ হৈতে বাহির হইছে তেজ রাশি। ধ্যান করিতেছে মোর নবীন 
সম্লাসী। এইভাব হেরি মোর ধাধিল নয়ন।” 

বাঙ্গালী এই জলপ্লাবিত শস্তশ্তামল প্রদেশে থরের ঘরে কোনরূপে' 
দীর্ঘ জীবনটি কাটাইয়! দেয়; উত্তরে হিমাডি। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, 
পশ্চিমে বিদ্বয,_নিকটবত্তী প্ররুতির এই মহান আলেখ্য বাঙ্গালীকে 
মাত ভূমির ক্রোড় হইতে বড় ভুলাইয়! লইয়া যাইতে পারে নাই। এদেশের 
উর্ধর ক্ষেত্ররাশি অকাতরে শন্ত দান করিত, উদর স্বচ্ছন্দে পুর্তি করিয়া 
বঙ্গবীরগণ বাড়ীর ঢতুঃসীমানায় ভ্রমণ ও নিয়মিতন্ধপে রজনীপাত 
করিতেন | রণক্ষেত্রে যাইতে সিপাহীর যে আগ্রহ পাঠশালা, গোশালা কিশ্বা 
তদ্ধপ নিকটবর্তী অন্ত কোন বর্ধশালা হইতে বাঙ্গালীর শ্থমন্দিরে 
প্রত্যাবর্তনের তন্্রপই আগ্রহ-_ইহা তাহার এতিহাসিক ছুর্নাম। এইদোষে 
বঙ্গীয় প্রাচীন কাব্যে স্বভাবের মহিমান্িত পট চিত্রিত হয় নাই। বাইরণ, 
স্কট কি ওয়ার্ডসোয়ারর্থের রচনায়, কোথাও ক্রিটামনাসের উজ্জল ও ভীতিকর 
চি, ব্জনাদী ঝরণার শব্দে প্রতিশফিত ভাঙ্গফ্ে ও আগিনাইনের 
তুষার ধবল উদাসকাস্তি, কোথাও লকলেমন, লককেটিন প্রভৃতি পাহাড়- 
বোষ্টত তড়াগের সুর ও বিশ্বয়কর কাস্তি। কোথাও টিনটারণের মৃহ্‌ 
নীলোজ্জল জলিলের গতির বর্ণনায় যে অভিনব মহবমিশ্র সৌদর্ঘের 
আভা পড়িয়াছে ঈষৎ উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমে বাঙ্গালীর তাহা হইতে 
শতগুণ শোড1 ও মহিমান্থিত প্রক্কৃতির মুঝ্তি, কিন্তু গৃহস্থ বাঙ্গাণী রণ 
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কার্যে নিতান্ধই অপারগ ছিল, তাই প্রান সাহিত্যে ভেরোগার থাম ও 
জবাপুষ্পের বর্ণনা ভিন্ন কোন বড় ছবির অঙ্কন গ্রায়ই দৃষ্ট হয় না) 
কিন্ত গোবিন্দের প্রর্কতিবর্ণনীফ় বঙ্গীয় প্রাচীনসাহিত্য ছুর্লভ রূপের 
শ্রাভা পড়িয়াছে) খরের নিরুদ্ধ বায়ু সেবন অভ্যন্ত বাঙ্গালী ঘরের বাহির 
হইয়। প্রকৃতির নব নব চিত্র দর্শন করিয়াছেন তাই তাহার লেখায় এফ 
রযুন্তনব সৌনর্ঘ্যের বায়ু প্রবাহিত হইয়া চিত্রগুলি স্কুপ্তিশালী ও জীবন্ত 
করিয়াছে £__নীলনিরির বর্ণনাটি আধুনিক কবির রচনার ন্যায় সরল গু 
সুন্দরভাবে গ্রথিত। 

কিধা শোভা পায় আহা নীলগিরীরাজে | ধানমগ্র যেন মহীপুরুষ বিরাজে॥ কত শত 
উহ! তার নিয়ে শোভা পায়। আশ্চর্য তাহার ভাব শোভিছে চড়ায়॥ বড় বড় বৃক্ষ তার 
শির আরোহিয়া। চামর ব্জন করে বাতাসে ছুলিয়া ॥ ঝরঝর শব্দে গড় ঝরনার জল। 
তাহ! দেখি বাড়ি মনের কুতুছল ॥ পর্বতের নিয়ড়েতে ঘুরিয়! বেড়াই। নবীন নবীন 
শোঙ দেখিবার পাই ॥ কত শত লত| বৃক্ষ করিয়া বেষ্টন। আদরেতে দেখাইছে দম্পতি 
বন্ধন ॥ মধুর বসিয়! ডালে কেকারব করে। নানাজাতি পক্ষী গায় হুমধুর স্বরে ! নানাবিধ 
ফুল ফুটে করিয়াছে আলা। প্রকৃতির গলে যেন ছুলিতেছে মালা | রজনীতে কত লতা 
ধগধগি জলে । গাছে গাছে জোনাকি জ্বলিছে দলে দলে! ক্ষুদ্র এক নদী বহে ঝুর ঝুরু 
স্বরে'। ভীর ধারে বসি প্রভু সন্ধ্যা পুজ। করা ॥” 
_ কিন্তু স্থানে স্থানে গম্ভীরতরভাবের ছায়া আছে, কন্যা কুমারীর বর্ণনায়, 

“তাত্্পর্ণাপার হয়ে সমুদ্রের ধারে। প্রভু-_কন্যাকুমারী চয়িল দেখিবারে। ফেবল 
সিঙ্গুর শব্ধ শুনিঘার পাই। পর্বত কানন দেশ নাহি সেই ঠাই॥ হহাশকে সমু 
ডাকিছে নিযস্ঘর। কি কব অধিক সেথা সকলি হুন্দর॥ দেখিবার কিছু নাই তথাপি 
শোতন। সেখানে লৌনার্ধা দেখে শুদ্ধ যার মন ॥" 

. কবির চিত্তে প্রকৃতি অলক্ষিতভাবে একটি অল্পষ্ট নিগু উচ্ষভাঁব 
বিখিত করিয়া দিয়াছিল। 
২ গোধিনের করচার আর একগুণ। ইহাতে সাম্প্রদায়িক সীরণতার 
লিন্য, নাই, এই অনাবিল রচনা সর্বত্র স্ুকুচিসক্ষত ও হুম্যাছ 
খুরবর্তী, লেখকগণের বৈষবী বিনয় ও স্থলে স্থলে সাম্প্রদায়িকতার 
বিনে ছু ছইয়াছে) কিন্তু ধাহার নাম করিয়া সম্প্রদায় স্্ট হইয়াছিল, 
তিনি নি. অসংশলিষ্ট ও অসস্্দায়িক ছিলেন? তাহার প্রিয় অন্তুচরের 
লেখায় ও অসম্্রদায়িক উদারতার প্ীতিফুনভাব : প্েণীনিরকিশেষে সকলের 

ধনী বরিবে। 
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লি 


গোবিনদাসের করচায় চৈতন্যদেবের উপদেশগুলির মনোহারীত্ব নষ্ট 
হইয়াছে; অশিক্ষিত ভৃত্য হইতে আমর! ভাহা প্রত্যাশা করিতে পারি 
না। যে উপদেশ শবণে শত শত লোক মন্ুগ্ধ হইয়! দাড়াইয়াছে, সে 
উপদেশ গোবিনের লেখনীতে ভালরূপ ফোটে নাই। রামানন্দরায়েরর 
সঙ্গে আলাপ ও দ্বাক্ষিণাত্যের বড় বড় গঙ্ডিতের সঙ্গে চৈতন্যপ্রতুর বিচার 
উচ্চ শিক্ষার অভাবে গোবিন্দ লিপিবদ্ধ করিতে পারেন নাই) কষ্খদাস 
কবিরাজ সেইসব স্থলে থাকিলে উপযুক্ত বিবরণ পাওয়া যাইত । 

গোবিন্দদান্সের করচা পড়িয়। মনে হয় সেকালে ও “অন্ত্রহাত! 
বেড়িগ্ড়া' অপেক্ষা কর্্নকারশ্রেণীর মধ্যে ও কেহ কেহ উত্তর 
বাবসায়ের জন্য যোগ্যতা দেখাইতেন; সমাজের অস্থায়ী সীমাবদ্ধনী 
কোন কালেই মানব প্রকৃতির প্রকৃত সীমাবন্ধনী বলিয়! গণ্য হয় নাই।* 





* $১* গৌরাক্গাবের কার্ডিক মাসের গ্রীবিষুপ্রিয়া পত্রিকায় মুদ্রিতগোবিন্দদাসেরকরচা। সম্বন্ধে 
রয় শ্রীযুক্ত মতিগাল ঘোষ মহাশয় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, 
হন্তনিখিত করচার কতকাংশ হারাইয়া গিয়াছে, পুস্তকপ্রকাশক জয়গোপালগোস্ামী 
মহাশয় অপর কোথা হইতে দেই অংশ সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা সমন্ত জাল। তাহার 
মতানুদারে জাল অংশ ৫০ পৃষ্ঠা বাপক। নিম্মলিখিত কারণগুদিহেতু তিনি এই অংশ 
জাল বলিয়! নির্দেশ করেন ।(১) তাহার দৃষ্ট যে কয়েক পৃষ্ঠ হার! গিয়াছে তন্মধো সংগৃহীত 
অংশের স্থলে স্থলে এঁকা থাকিলেও কোন কোন অংশে অনৈকা দৃষ্ট হয়। (২) প্রকাশিত 
পুস্তকে চৈতন্তপ্রতুকে গেবিনের স্ত্রীর সহিত কখোপকথন করিতে দেখা যায় কিন্তু জাল- 
“লেখকের এ কাও জ্ঞান নাই যে স্ত্রীলোককে সন্তাষণ করা দূরে থাকুক সঙ্গ ধন্থার 
প্রত স্ত্রীলোকের মুখ পর্যন্ত দেখা নিষিদ্ধ।” (৩) কাশীমিত্রের বাড়ীতে প্রন “উদরপৃত্তি 
করিয়। আহার করিলেন।”  এরপ বর্ণিত আছে।কিন্তু মতি বাবু বলেন “সন্নাসগ্রহণের 
পর তিনি অন্নভোজন একরূপ পরিত্যাগ করেন, কেবল নাসিকা দ্বারা যৎকিিং আহার 
করিয়া জীবন ধারণ করিতেন।” (৪) প্রকাশিত গ্রশ্থে লিখিত হইয়াছে সম্ভাসের পর 
চৈতস্তপরতু পূর্বদিকে রওন! হন কিন্ত কোন কোন বৈধ্রস্থে তাহার পশ্চিমিকে বাত্রার 
কথা লিখিত হইয়।ছে। (৫) গোবিন্দের পেট ফুলিলে চৈতন্তগ্রতু ভাহার গেটে ডো 
বুলাইয়াছিলেন একখ| মতিবাবুর মতে অবিশ্বান্ত। | 

. আমরা ছুঃখের . সহিত বলিতেছি মতি বাবুর নহিত এসঘন্ধে জামর! জিন নি 
গা না। তিদি গোবিন্দদাসের ষে করচা দেখিয়াছিলেন তাহার পূর্ববাংশের মঙ্গে গ্রকা শি. 
স্থের স্থলে স্থলে অনৈকা হওয়াই উহার জাল হওয়ার কারণ, হইতে পারে না. রা 

লেখক স্থল নকল করিয়াছেন তিনি কায়স্থকে কামার বলয়! একটি কাঞনিক বংশ্াবলী 





১৯৪ | প্রথম ভাগ! সি ক 4 


সপ পোপ টাটা তিতির লে 
টিলা ০৮০ ০৫০০ সঙ্কশি 


রথ বৃ্বাধরনাসের টৈতন্তভাগবত। 1 
পরবন্তী চরিত-সাহিতা চৈতন্তদেবের তিরোধানের পরে রচিত, তখন 
নিশ্বকাষ্ঠে গৌরীদাস পণ্ডিত চৈতন্য বিগ্রহ প্রস্তত করিয়াছেন ও তাহাকে 


প্রস্তুত করিবেন কেন? মতি বাবু এইরপ করার কারণ অনুসন্ধান করিয়াও কিছু পান নাই! 
তি লিখিয়াছেন “লেখক কি. অভিপ্রায়ে এই অলীক অংশটুকু লিখিয়াছিলেন তাহা 
আমরা জানি না।” দ্বিতীয়তঃ প্রকাশিত পুস্তকের প্রথমাংশের রচনা ও পরবস্তা রচনা 
পষ্টতই এক লেখনীর স্্ার্ বিশিষ্ট, কিতাব কি ভাষায় কোনরূপ অনঙ্গতি ৃষ্ট হয় নাঁ। 
বল্লালের দীঘি, চৈতস্থপ্রভুর বাড়ী, দেব! নাপিতের দ্বারা শির মুণওন প্রভৃতি বর্ণনায় সরল 
কু কত বিষয় অনুসন্ধিতন্ চুর দৃষ্টি বাক্ত হয়) তাহা কল্পনার সৃষ্টি হইতে মর্পূ্রূপে 
পৃথক ও নূতন নুতন তবজ্ঞাগক; এসম্বন্ধে পাঠকমহাশয় নিজে পড়িয়া বিচার করিবেন । 
বর্তমান অংশ যেকোন প্রাচীন পুথি হইতেই নকল করা হউক না কেন' তাহা সম্পূর্ণরূপে 
প্রামাণিক বলিয়া বোধ হয়; মতি বাবুর দৃষ্ট কয়েক পৃষ্টা কি ছিল তাহা এখন পাওয়া 
যাইবার সম্ভব নাই,_কেবল স্্ৃতির উপর নির্ভর করিয়া! তুলনায় মমালোচম। কর! চলে ন|। 

(২) গ্রোবিন্দের স্ত্রীর মহিত" চৈতন্তপ্রতু কথা বার্ত। বলেন, মতি বাবু ইহাতে অসঙ্গতি 
দেখেন? কিন্তু করচার পরবর্তী অংশ তিনি ত সম্পূর্ণরূপ প্রামাণিক মনে করেন, ভাহাতে 
চৈতস্কপ্রভু সতাবাই, লক্্রীবাই, বারমুখী বেস্ঠা ও অভাগিনী মুরারিগণের সঙ্গে কথ! বার্তা 
খধিলেন কিয়পে? কেধল কথাবার্তা নহে ১'সতোরে বাছতে ছাদি বলে বল হরি'_ পদে 
প্র যে বেগ্যাকেও নির্মভভিবিহ্বদতায় আলিঙ্গন দিয়াছিলেন, তাহা  ্ জানা 
যাইতেছে । 

(৩) কাশীমিত্রের বাড়ীতে প্রত এউগরপূরতি” করিয়া জগল্লাথ-ভোগ খাইয়াছিজেন, 
মতি বাবু ইহাতে আপত্তি প্রক.শ করেন। 'উপরগূর্তি' করিয়া খাওয়ার কথা মুদ্রিত করচায় 
পাকা যায় না। চৈতত্তপ্রতুর “কেবল নাসিকা দ্বারা কিঞিওমাত্র আহার” করার বিষয় 
তিনি লিখিয়াছেন, এনগ্বন্ধে চৈত্তচরিতামৃতের প্রমাণে তাহার যুক্তি থগ্িত হইবে। প্রত 
পুরীতে প্রসাদ খাইতেছেন, “তার অল্প লঞ্া প্রভু জিহ্বাতে বদি দিল। * * ৭ কোটী 
মৃতের ক্কাদ পাঞ্জা! পৃভুর চমতকার | সর্বাঙ্গে পুলকনেত্ে বহে অশ্রুধার |” চৈ, চ অস্ত। 
ধলা বাছুলা এই অংশের সঙ্গে মুফ্রিত করচার বর্নিত স্থলের চমৎকার সাদৃষ্য আছে 

(৪) সন্ক্যাসগ্রহণের পর চৈতস্পন্ পূর্বদিকে যাওয়ার কথ! : করচায় দৃষ্ট হয়,--ইহার ০ 
সঙ্গে কোন, কোন বৈষ্ঞবপ্রস্থের, অনৈক্য ঘটিয়াছে। এনন্বদ্বে মতি বাবু অপর স্থলে যে 
যুক্তি বাবার করিয়াছেন তাহা এখানেও খাটিভে পারে। চৈভ্ঘচরিতামৃতাদিগস্থ চৈতদ্.. 
পুর মক্লাম প্রহপেয় ৭৫ ও ত্কালের পরে রচিত হয় শষ সেইসব শরকার অনেক 
সিকখা? লিপিবদ্ধ করেন। | 
টম মন্তব্য নম্বন্ধে জবিষাস্ত কি'ভাছা। ধুঝিতে পারিলাম না 









- পাপা 


সাক্ষাৎ বিষ শতিপন্ন করিয়া পত্ডিতগণ ক্লোক রচনায় নিযুক্ত হইয়াছেন) 
তক্তির ঘে একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় বিশাল হিন্দুসমাজের মধ্যে ধীরে ধীরে 
নির্মিত হইয়া! উহার ক্রোড়ে লুক্কায়িত ছিল, তাহ! তখন উক্ত সমাজের 
সীমা অতিক্রম করিয়! হ্বীয় ম্বাতন্ত্য স্থাপন করিয়াছে; এই বিচ্ছিন্ন 
নব-উপাদান বিশিষ্ট সম্প্রদায়টির উপর হিনুসমাজের বিদ্বেষতরন্ক নিয়ত 
আঘাত করিতেছিল ঠ আত্মরক্ষনশীল ক্ষুদ্র সম্প্রদায়টির নুর বিনম্বধর্ 
অবিরত লোনাজল লাগিয়া তাই ক্রমে একটু ম্লান হইল। 

বৈষ্বগণ নির্দেশ করেন, ১৪২৯ শকে (১৫০৭ খৃঃ অকে ) শ্রীনিবাসের 
( শ্রীবাসের ভ্রাতা) কনা| নারায়ণীর পুত্র বৃন্দাবনদাস নবদ্ধীপে জন্ম গ্রহণ 
করেনঃ তাহা হইলে চৈতনা প্রভুর সন্গ্যাস গ্রহণের ছুই বৎসর পূর্বে 
বুন্দাবনদাস্ের আবির্ভাব হয়; কিস্তুতিনি মহাপ্রভুকে দেখেন নাই বলিয়! 
বারংবার আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন,“হইল পাপিষ্ঠ জন্ম না হৈল তখন* 
(চৈ, ভা) আঙি ১ অঃ ও মধা ১ম ও ৮ম অঃ) তাহার ছুই বৎসর বয়ঃক্রম 
পর্যাস্ত প্রভূ নবন্বীপেই ছিলেন, সুতরাং একথাটির ভাল সমন্বয় হয় নাঃ 
তবে এরূপ হইতে পারে তিনি নিতাস্ত শিশু বলিয়া এ আক্ষেপ করিয়াছেন ; 
১৫০৭ খুঃ অব তাহার জন্ম হইয়া থাফিলে মহাপ্রভুর তিরোধানের সময় 
তাহার বয়স ২৬ বৎসর ছিল; তিনি চৈতন্যপ্রভূর পরম ভক্ত চরিতলেখক, 
নীলাচলে যাইয়! তাহাকে দেখেন নাই কেন বলা যায় না। বৃন্দাবনদাস 
৮২ বৎসর জীবিত ছিলেন, ১৫৮৯ খুঃ অবে তাহার অদর্শন হয়; এই দীর্ঘ 
জীবন তিনি বৈষ্বসমাজের পরম আদরে অতিবাহিত করেন, থেতুরির 
উত্সব-উপলক্ষে “বিজ্ঞবর" বৃন্দীবনদান উপস্থিত ছিলেন ) ১৫৩৫ ধুঃ অন্দে 
অর্থাৎ মহাপ্রভুর তিরোধানের ২ বৎসর পরে তিনি “চৈতন্যভাগবত' ও 
১৫৭৩ খুঃ অক্ে নিত্যানন্দ বংশমালা” রচনা করেন। তিনি নিত্যাননের 
পরম ভক্ত শিষ্য ছিলেন, তাহার রচিত ছুই পুস্তকেই বিদ্বেষীর প্রতি তত্র 
কটাক্ষযুক্ত রোষদীগ্তভাষায নিত্যানন্দ বন্দন! পাওয়া যায় । বর্ধমান জেলায় 
দেন্ুড়গ্রামে (মন্েশ্বর থানা ) বুন্দাবনদাম একটি মন্দির ও বিগ্রহ স্থাপন 
করেন, উহা! দেনুড় প্রীপাঠ নামে এখন ও পরিচিত | | 

চৈভন্যভাগবতকে শ্রীন্তাগবতের ছাচে ফেলি! গড়া হইয়াছে।.. শি 
চৈতন্য প্রভূ অতিথি ব্রাহ্মণের উৎসর্গ করা অনাদি টি করিয়া! দিতেছেন, - 

[ ২৫ ] 


১৯৪ _ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । [৭য় অপ) 






পিশিসিিিপাশীপাশাীীিপি পাশা াশিাশাশিটিিশিিটিশািশিপিশিশিশিশশাশিশপীশাশত মরার 


তাহাকে পরক্ষণে শঙ্খচক্র গদাপদ্রধারীরূপ দেখাইয়া বুধ করিতেছেন, 
কখনও শচী মাতাকে বিশ্বন্ধপ দেখাইতেন-_-তীহার পদাস্কে ধ্বজ বভ্তান্কুশ 
চিহ্ন ধরা .পড়িতেছে--এইসব স্থল ভাগবতের পুনরাবৃতিমাত্র। অতিক্রান্ত 
শৈশবে চৈতন্যদেব বিদ্যান্ধ যুবক, 'পরে ভক্তির উজ্জল দেবমুষ্ঠি কিন্ত 
ীরু্জ রাজনীতির ক্ষেত্রে অবতার। তথাপি বৃন্দাবনদাস সততই চৈতন/দেবকে 
ভাগৰতের লীলাদ্বারা আয়ন্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, টৈতনালীলা 1 হইতে 
শ্রীকষ্ণলীলাই তাহার কল্পনায় স্পষ্টতররূপে মুদ্রিত ছিল, তাই তি যি 
বেহিত টৈতন্যদেবকে “সনকাদি শিব্যগণ বেঠিত বদরিব শ্রমে 'আরীন 
নারাযণের” সঙ্গে উপমা দিয়াছেন এবং দিপ্বিজয়ীর পরাজয় উপলক্ষে 
“হৈহয়, বাণ, নহুস, নরক, রাবণ” প্রভৃতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়! 
কল্পিত একের কেশ-প্রমাণ স্থত্র যথাসম্ভব সথক্্ভাবে অন্থসরণ করিয়াছেন ও 
চৈতন্যলীলার সঙ্গে কষ্ণলীলা'র রেখায় রেখায় মিল রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 
আধুনিক ইতিহাস দর্শনের ইাচে ঢাল1) গইজো, বাকল, ফ্রিজওয়েল 
ইতিহাস হইতে সুত্র সঙ্কলন করার চেষ্টা করিয়াছেন) ঘটনার তালিকা 
দিলেই ইতিহাস হয় না, কিন্তু জড় জগতের নিয়মগুলির ন্যায় রাজনৈতিক, 
সামাজিক ও ধর্দ্জীবন হইতেও নিয়ম সঙ্গলন করা ইতিহাসের বড় একটা 
কর্তব্য হইয়া! পড়িয়াছে। এই প্রথা সর্বত্রই উতকুষ্ট ও নিরাপদ কি না 
বলা যায় না; এইভাবে অনেক লেখক স্বীয় মনঃকন্পিত হবত্রের বর্ণে 
ঘটনারাশি বিবর্ণ করিয়া! ফেলিতে পারেন; বড় বড় লেখকের সন্ধে ও 
এ আশঙ্কা না আছে এমন নহে, কিন্তু তাহাদের এন্্রজালিক লেখারগুণে 
মিথ্যান্থন্দরী ও অনেক সময়ে সত্যের পোষাকে আসিয়া প্রতারণা করিয়া 
যায়। বৃন্াবনদান গীতার “যদ! যদাহি ধর্ম গ্লানির্বতি ভারত” _ আদি 
প্লেক ও ভাগবতের একাদশ স্বন্দের বুগাবতার সন্ধে অপর একটা 
গ্লোককে হ্ৃত্রূপে ব্যবহার করিয়া চৈতন্যগ্রতুর. অবতারের; গ্রয়োজনীয়তা 
দেখাইয়াছেন। সাঙ্গোপাঙ্গের আবির্ভাব ও ঘুগ্রপ্রয়োজন বেশ সুন্দরভাবে 
গ্রতিপর কর! হইয্রাছে। টিভলাতাগবতের সুদূর প্রারভটির কিরদংশ 








ভূত করিতেছি,_ 
জগ নববী কাৰে! চাটা কেহ রা উদ্দেশে হটে গ্চিমে নানাস্থানে 
রী পা নে আমি দার দিব না হইল প্রভুর 


অবতার): অতএব নবসধীগে মিলন সবার ॥ নবন্ধীপ সময জিদুধনে নাই। ষখ। 


এম অন]: প্রথম ভাগ? ৬৯ 


পিপিপি 
স্পা স্পা স্পা সাপ পি 
সন াশিশিতীশশীশিশিশিটিশিশশীিপাশিটট শিশির পশিশ পিপি লিপাপপপপপী পি সপ? পাপ শপ পপ 





পল পাহশলশাটি টিসি পি 


অবী্ন হৈলৈ চৈতন্য সদা সর্ব বৈষ্ণবের জন্ম নবনীপ গ্রামে। কোন মহাত্রিয়- 
বসে জন্ম অন্স্থানে ॥ ্রীবাসপত্তিত আর.জীরাম পণ্ডিত। প্রীচন্্ শেখরদেব ত্েলকা-পুজিত ॥ 
ভবরোঙবৈদা শ্রীমুরারি নাম বার। শ্রীহট্টে এসব বৈষকবের অবতার ॥ পুণুরীক বৈদানিধি 
বৈষ্ণব প্রধান। চৈতন্য বল্পভদত্ত বাসুদেব নাম ॥ চাটিগ্রাে হৈল তা মবার পরকাশ। 
বুড়নে হইলা অবতীর্ণ হরিদাস। রাঢ়মাঝে এক একচক্রা আছে শ্রাম। বখা। অবতীর্ণ 
নিতানন্দ ভগ্রবান ॥ * * * নানাস্থানে অবতীর্ঘ হৈল ভক্তগণ। নবন্ধীপে আমি সবে 
হইল মিলন নবদ্বীপ সম গ্রাম ত্রিভূবনে নাই । যথা অবতীর্ণ হৈল। চৈতন্য গৌঁসাঞ্রি ॥ 
অবতরিবেন প্রত জানিয়া বিধাতা। সকল অম্পূর্ণ করি থুইলেন তথা ॥ নবন্থীপ মন্পন্তি 
কে বর্ণিবার পারে। এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক ম্লান করে। ত্রিবিধ বৈদে একজাতি লক্ষ 
লক্ষ। সরম্বতী, দৃষ্টিপাতে সবে মহাদক্ষ ॥ সবে মহা অধাপক করি গর্ব ধরে। বালকে 
ও, তটটাচার্যা সনে কক্ষা করে ॥ নানাদেশ হৈতে লোক নবদ্দীপে যায়। নবদ্বীপ পড়ি 
লোক সে বিদ্যারদ পায়॥ অতএব পড়ুয়ার নাহি সমূচ্চয়। লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক 
নির্ণয় ॥ রমাদৃষ্টিপাতে সর্বলোক হৃথে বসে। বার্থকাল যায় মাত্র বাবহার রসে॥ কৃষ্চনাম 
ভক্তিশৃন্য সকল সংসার । প্রথম কলিতে হৈল ভবিষা আচার ॥ ধর্ম কর্মী লোক সব এই 
মাত্র জানে! মঙ্গল€ণ্ডীর গাত করে জাগরণে ॥ দস্ত*করি বিষহরি পূজে ফোনজন। 
পাতুলি করয় কেহ দিয়ী বহুধন ॥ ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভাঁয়। এইমত জগতের 
বার্থকাল যায়॥ যে বা ভটাচার্ধ চঞ্্বত্তী মিএসব। তাহারা ও নাজানয়ে গ্রন্থ অনুভব ॥ 
শান্ত্র পড়াইয়৷ সবে এই কর্ন করে। শ্রোতার সহিত বমপাশে ডুবে মরে॥ না বাধানে 
যুগধন্দ কৃষ্ণের কীর্তন । দোষ বিনে কারো গুণ না করে কখন ॥ যেরা সব বিরক্ত তপস্বী 
অভিমানী । ত! সবার মুখেতেও নাহি হরিধবনি ॥ অতি বড় স্কৃতি যে স্লানের সময়। 
গোবিন্দ পুগরীকাক্ষ নাম উচ্চারয়॥ গীতা ভাগবত যে জনাতে পড়ায়। তত্তির বাখান 
নাই তাহার জিহ্বায়॥ বলিলেও কেহ নাহি লয় কৃ্ণ নাম। নিরবধি বিদ্যা। কুল্প করেন 
বাখান | * * * সকল সংসার মত্ত বাবহার রসে। কৃষ্ণ পুজ! কৃষ্ণ ভক্তি নাহি 
কারো বাসে ॥ বাসুকী পুজয়ে কেহ নাঁনা উপহারে। মদা মাংস দিয়! কেহ যজ্ঞ পুজা 
করে ॥ নিরবধি নৃতাগীত বাদা কোলাহল । না শুনে কৃষকের নাম পরম মঙ্গল ॥ কুক 
গল দেহের নাহি সুখ । বিশেষ অদ্বৈত মনে পায় বড় ছুঃুখ ॥ * * *" সর্ব 
গে. ত্রমে ভাগবতগণথ। কোথাও না শুনে ভক্তি যোগের কথন॥ কেহ দুঃখে চায় 
দ্জি শরীর তাঞ্জিতে । কেহ কৃষ্ণ বলি শ্বাস ছাড়য়ে কাদিতে ॥ অন্ন তালমতে কার না 
রয়ে মুখে। জগতের বাবহার দেখি পায় দুঃখে । ছাড়িলন শুক্তগণ স্ব উপভোগ । ্‌ 
অবতারের প্রতু হইলেন উদ্যোগ ।” | 
উদ্ধৃত স্থল হৃত্রাংশে ও ধরঁতিহাসিক অংশে মন্দ হয় নাই। কিন্ত ্‌ 
আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, হুত্রের পশ্চাতে ধাবিত হওয়া। সর্বদা নিরাপদ 


নহে। বৃন্দাবনদাস মধ্যে মধ্যে ভাগবতের স্থত্রে এত (বিভোর হয 








১৪৩৬ 1 [এম অ০। 
পড়িয়াছেন যে তাহার চৈতন্তপ্রতুর দ্বরূপ দেখার অবকাশ হয় নাই। 

 চৈতন্তভাগবতে..যে অলৌকিক বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে, সেগুলি বৃন্দাবন 
দাসের উল্তাবনি-শক্ষির উপর চাঁপাইয়া দেওয়া উচিত নহে। তিনি 
যেরূপ গুনিয্নাছেন, সম্ভবতঃ সেই ভাবেই বর্ণনাকরিয়া গিয়াছেন। তাহার 
নিঞ্জের জন্ম এক অলৌফিকগরে জড়িত, সৃতরাং অলৌক্িকতে বিশ্বাস 
কতকট। তাহার প্রকৃতিগত হইয়া পড়ির়াছিল। ঘটনা বিশ্বীমী করা বা! 
পরিহার কর! পাঠকের ইচ্ছাধীন, কিন্তু আমর। লেখককে ক্নাগীল 
অথব! কপট বলিতে অধিকারী নহি। 


 বৃন্দাবনদাস অধৈষকব সমাজকে লক্ষ্য করিয়া যে কটুক্তি করিয়াছেন 
তজ্জন্য সমালোচকগণ এক বাক্যে তাহাকে দোষী সাব্যস্থ করিয়াছেন । 
কচি সকল সময় একরূপ থাকে না; সে কালের কটুক্তি পল্ীগ্রামের 
রুষকের _মোটাহলের ন্যায় অমার্জিত অপভাষার কথায় প্রকাশ পাইত। 
সভ্যতার দোকানে অস্তান্ত আল্ত্রের ন্যায় বিদ্বেষস্চক কথাগুলি ও মার্জিত ও 
তীক্ষ কর! হইয়াছে; কটুক্তি করার জন্ত এইসব তীক্ষ অস্ত্র বৃন্দাবনদাসের 
আয়ন্ত ছিল না, স্বৃতরাং তিনি রাগেরবশে প্রক্কত্বির অসংযতবাক্‌ একটা 
বড় ছুর্দীস্ত শিশুর ন্যায় অকৃত্রিম ইতর ভাষা] প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু 
বৃন্দীবনদাসেয় ভঙসনাপুর্ণ রচনায় আমরা এক পক্ষের ক্রোধ চিত্রিত 
দেখিতেছি মাত্র ; উদ্দিষ্ট ব।ক্তিগণ এখন সম্পূর্ণভাবে যবনিকার গঞ্চাৎ্ভাগে, 
তথাপি বৈষ্ণবসাহিত্য হইতে তাহাদের ভীষণ বিদ্বেষের কিছু কিছু পরিচয় 
না পাওয়। যায় এমন নহে $ চৈতন্যভাগবতে ইহাদের উপহাস ও বিদ্বেষের 
কথ! অনেকস্থলে উল্লিখিত আছে। ভভ্ভিরত্বাকরে দেখিতে পাই, সংবীর্তন- 
কারীগণ এক রাত্রেই মরিয়। যায় এজন্য বৈষণবদ্ধেষী সম্প্রদায় কালীমন্দিরে 
যাইয়া মানসিক করিতেছে ও নরোত্বমদাসের শবের গম্চাৎ গম্চাৎ 
যাইয়া করতালি দিয়া ব্যঙ্গ করিতেছে) ইহার! চৈতন্দাসের শ্রীবল বিষুক্কি 
রর নির্দেশ করিয়া তাহার দারিজ্য ও ত্রহীনতা ব্যাখ্যা করিয়াছিল 

বং “ইন্ধনমালা' বলরিত বাছ। পরধনহরণে সাক্ষাৎ ,রাস॥ * * 
ভঙ্জনে বীর। কীর্তনে পতনে মরশরীর।” প্রভৃতি তীব্র নিন্দার শ্লোক 
রা করিয়াছিল। | ইযছা়া ও 41 ক্রোধের গুরুতর টা 








্ম অ০।] প্রথম ভাগ। ১৭ 
গে রিহাস, চলিভেছিল টনি একস্থলে তাহার আভাস আছে, 
“চৈভগ্ভের অবশেষ পান নারায়ণী ॥ যারে যেই আজ্ঞা করে ঠাকুর চৈতন্ত। . সেই 
আমি অবিলম্বে হয় উপগন্ধ॥ এসব বচনে যার নাহিক প্রতীত। সদা জধঃপাত তার 
জানিহ নিশ্চিত” চৈ, ভা। মধা। বৈষ্টবগণ বিনয়ের আদর্শ; “মৃদুনি কুস্থমা- 
দি” তাহাদেরই জীবনে প্রমাণিত। সমুচিত উত্তেজনার কারণ ন| 
থাকিলে তাহাদের বিনয়ভঙ্গ হয় নাই। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম সম্প্রদায় 
প্রথম উদ্যমকালে অত্যধিক নিপীড়ন নিবন্ধন অবশেষে মানবজাতির জন্য 
অক্গীক্কত প্রীতিরফুল ভান্দিয়া শূল প্রস্তত করিয়াছেন? মানুষ-রক্তে পৃথিবী 
রঞ্জিত হইয়াছে। বৈষ্ঞবগণ অত্যাচার সহ করিয়া যদি লেখনীমুখে 
মাত্র কিঞ্চিৎ ক্রোধের পরিচয় দিয়া থাকেন, তাহা অমার্জনীয় নহে। 
বুন্দাবনদাস ২৮ বৎসর বয়সে ( ১৫৩৫ ৃঃ অবে ) ভাগবত রচন| করেন। 
এই বয়সে তাহার বিরাট ঘটনা রাশি আয়ত্ত করিয়া নিয়গত্রিত করার 
ক্ষমতা! জন্মিয়াছিল; তাহার রচনায় তরুণ বয়সোচিত কিছু কিছু দোষ 
আছে সত্য, কিন্ত নানা কারণে আমরা টচৈতন/-ভাগবতকে বঙ্গভাষার একখানা 
শ্রেষ্ঠ এ্রতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া মনে করি; প্রাচীন বঙ্গদেশের যে কোন 
বিষয় লইয়া ইতিহাস রচনার প্রয়োজন হইবে, চৈতন্যভাগবত হইতে 
নৃনাধিক পরিমাণে তজ্জন্য উপকরণ সংগ্রহ করা আবশ্তক হইবে। 
চৈতন্যভাগবতের মূলবিষয়বর্ণনা হইতে ও প্রাসঙ্গিক আলোপাত বেশী 
আবশ্তকীয়। প্রপন্্ ক্রমে ইতন্ততঃ নানা বিষয় সম্বন্ধে এমন কি বৈষণবন্েষী 
সমাজ সম্বন্ধে ও যেসব কথ! উল্লিখিত আছে, তাহ! কুড়াইয়! লইলে 
বঙ্গদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও লৌকিক ইতিহাসের এক একথান! 
মূল্যবান পৃষ্টা সংগৃহীত হইবে। তক্তিমান পাঠক বিনয় সহকারে চৈতন্য- 
ভাগবত পুনঃ পুনঃ পাঠ করিলে নয়নাশ্রর মধ্য দিয় ইহার এক নুন্দর 
রূপ. দেখিতে পাইবেন; কঠোর, ক্রোধ-পূর্ণ প্রাচীন রচনার মধ্যে মধ্যে 
, চৈতন্য-প্রভুর যে মৃষ্ঠি অন্কিত হইয়াছে, তাহার বর্ক্ষেপ প্রগাঢ় তুলি করের 
উপযুক্ত,_তাহা ্রসরমূ্ির ন্যায় স্থায়ী ও ছবির ন্যায় উদ্জল ) দৃষটান্তস্থলে 
চৈতন্য গয় গমন ও প্রাত্যাগমনের বৃত্ত বারংবার পাঠ কর্ছন। .. 
 চৈতন্যন্ভাঙ্বত ৩ খণ্ডে বিভক্ত । আদিখণ্ডে গৌরপ্রতুর গয়া! গমন, 
র্যান্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। মধ্যমথওডে প্রভুর সঙ্যাস গ্রহণ পর্যাসত 3. 
অস্তথন্ডে শ্ষলীলা বর্ণিত হইয়াছে। আদিখও পঞ্চদশ অধ্যায়ে, মধ্যমখওড 





১৯৮ বঙ্গতাষা ও সাহিত্য । [ম অণ। । 
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পপ শশিত 


বড়বিংশ অধ্যায়ে ও শেষবগুয়াত্র অষ্টম অধ্যায়ে পরিসমাগ্ু | শেষ খণ্ডের 
এই অসপ্পূর্ণত৷ পরসময়ে অন্য একজন শ্রেষ্ঠ লেখককে চৈতন্য জীবন 
বরঁনায় প্রবন্তিত করে? চৈতন্য-প্রতুর দিব্যো্মাদ অবস্থা কৃষ্টনাস কবিরাজের 
পরিণত লেখনীতে দর্শনাত্বক সৌন্দর্য্যে জড়িত হইয়াছে, আমর! যথা সময়ে 
তত্সম্বদ্ধে আলোচনা করিব। চৈস্তন্যভাগবত বৈষ্ণব সমাজের বিশেষ 
আদরের দ্রবা, এ আদর ভেকধারী বৈষ্ণব অপাত্রে প্রয়োগ করেন নাই; 
কঞ্চদাঁদ কবিরাজ হ্য়ং সর্বদা বৃন্দাবনদীসকে চৈতন্যলীলার ব্যাস বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন । চৈতনাভাগবত ও নিত্যাননদবংশমালা ব্যতীত 
বৃন্দাবন দাঁস বহুসংখ্যক পদ রচনা! করেন সেগুলি পদকল্পতর সৃতি সংগ্রহ" 
পুস্তকে পাওয়া যায়। 


লোঁচনদাঁসের চৈতন্যমঙ্গল। 


লোচনদাস ১৪৪৫ শকে ( ১৫২৩ খুঃ অবে ) বৈদাবংশে জন্ম গ্রহণ 
করেন; ইহার পূর্ণনাম লিলোচনদাস ; লোচনদাসের বাড়ী কোগ্রাম বর্দ- 
মানের ১৫ ক্রোশ উত্তরে,_গুঙ্করা &্টেসন হইতে ৫ ক্রোশ দুরে । ছুর্লভসার 
ও চৈতন্যমক্ষলের ভূমিকায় তিনি এই ভাবে আত্ম পরিচয় দিয়াছেন $-_ 
“বৈদাকুলে জন্ম মোর কো গ্রামে বাস। মাতী! শুদ্ধমতি সদানন্দী তার নাম। বাহার 
উদরে জন্মি করি কৃষ্ণ মাম ॥ কমলাকরদান মোর পিতা জন্মদাতা । শ্রীনরহরিদাস মোর 
প্রেম ভক্তিদাতা॥ মাতৃকুল পিতৃকুল, হয় এক গ্রামে ॥ ধন্য মাতামহী দে অভয়াদেবী 
নামে । মাতামহের নাম শ্রীপুরুষোত্তম গুপ্ত । সর্ব তীর্থ পূত তিহ, তগস্থায় তৃপ্ত ॥ মাতৃকুলে 
পিতৃফুলে আমি একমাত্র। সহোদর নাই মোর, মাতামহের পুত্র ॥ যথা যাই তথাই 
ভুল্পন করে মোরে। ছুল্পীল দেখিয়া কেহ পড়াইতে নারে ॥ মারিয়া! ধরিয়া মোরে শিখান 
আখর। ধস্তসে পুরুযোত্তম চরিত তাহার ॥” 
চৈভন্যমঙ্গল তাহার ১৪ বর বয়সের রচনা, এই পুস্তক তিনি 
তাহার গুরু নরহরি সরকারের আদেশে ১৫৩৭ খুঃ অব রচনা করেন) 
 বৈষ্ণবসমাজে এ পু্তকথানা বেশ আদৃত কিন্ত চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্য 
চরিতানৃতের ন্যায় শ্রামাণিক বলিয়া গণ্য নহে। 
কষ্িত আছে কোন ঘটনা বশতঃ শোনা ভীহার সী সহিত 
চিরকাল, বদ্ধচ্্য অনুষ্ঠান করেন এ সম্বন্ধে গৌরতৃষণ অচত্ন্্র চৌধুরী 
মহাশয বলেন,--“নৌরজতগণের প্রস্তাব এইরপই। ইন্রিয় ভাহাদের কাছে দত্ভো- 
পাত পের স্তর খেলার বন্ব। দেখিতে হুন্দর কিনতু দংশানর ক্ষমতা-রহিত।” 





৭ম অণ' ]] | | প্রথম ভাগ্না হি 








সিসপশাশীশিপীশিশশ লাশ 
পিপি সা 
্ শীশিতিকিশাতি। 


বিভাজন প্রথমতঃ “চৈতন্যমস্কল' লাই টনক ছিল, কষ্ঃদাস 
কবিরাজ টৈতন্যতাগবকে “ৈতন্যমঙ্গল নামেই উল্লেখ করিয়াছেন ; 'কধিত 
আছে লোচনদাসের গ্রন্থের নাম “চৈতন্যমঙ্গল'' রাখাতে বন্দাধনদাসের 
সঙ্গে তাহার বিরোধ ঘর্টে) বুন্দাবনদ্ামের মাজ। নারায়ণীদেবী বৃন্দাবনের 
পুস্তকের নামের 'স্কল' শব উঠাইয়া ততস্কলে “ভাগবত” করেন; এইভাবে 
দুই কবির বিবাদের মীমাংসা হয়। 

চৈতন্য-প্রভুর তিরোধানের পর তাহার জীবন সম্বন্ধে অনেক অলৌ- 
কিক"উপাখ্যান: প্রচলিত হইয়াছিল; বুন্দাবনদান লেখনী দ্বারা ঘটনা- 
রাশি আয়ন করিতে জানিতেন; তাহার বর্ণিত ঘটনার স্ুবিন্তার 
সমতটক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে অলৌকিকগন্পের উপলখণ্ড বাছিয়৷ ফেলিয়! 
পাঠক সত্যের পথ পরিষ্কার রাখিতে পারেন। কিন্তু লোচনদাসের পুস্তক 
অন্যরূপ, টৈতন্যপ্রভু সম্বন্ধে অলৌকিক গন্পগুলি তাহার কল্পনার চক্ষু 
হরিতবর্ণ করিয়া দিয়াছিল তিনি ঘটনা প্রকৃভবর্ণে ফগলাইতে পারেন নাই ॥ 
তাহার পুস্তক হইতে গল্পাংশ ছাকিয়! ফেলিয়া নির্দল সভাংশ গ্রহণ করা 
একদ্প অসন্তব। তাহার পুস্তক ইতিহাসের মলাট দেওয়া খাটি কল্পনার 
দ্রব্য । 

বৃন্দাবনদাস যুগতবতারের প্রয়োজনীয়তা কেমন সুন্দরভাবে দেখাইয়া 
টচৈতন্যদেবের আবির্ভাব নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা আমরা দেখাইয়াছি। 
কিন্ত লোচনদাস গ্রোলকধামে রুক্সিণী ও শ্রীকৃষ্ণের কল্সিত কথোপকথন 
অবলম্বন করিয়া চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ব্যাখ্যা করিয়াছেন । টৈতন্য- 
মন্লের আনি হইতে অন্ত পর্যস্ত কেবল দেবলীল1; মানুষী মহিমার 
খেত যে প্রক্কত দেব, বালক লোচন তাহা উপলব্ধি করিতে গারেন 
নাই।. চৈতন্যমঙ্গলে - উপাধ্যানরাশির নিবিড় মেঘরাশি তেদ করিয়! 
কচিৎ, ্চতন্যদেবের নির্মল দেব-হাস্তটুকু বিকাশ হয় কিন্তু তাহা পরক্ষণে 
 ক্ষিপ্রভাবে আধারে লীন হইয়া, যায়। সে ছবির প্রতি ভালবাসা আক 
হওয়া মাত্র অলৌকিক ঘটনারাশির নিবিড় অরণ্যে মন পথহার! পাস্ছের ন্যায় 
একটু স্বাভাবিক পথে বহিগত হইবার জন্য অবকাশ চায়... -. 

চৈতনাজীবন বন্ন্ধে চৈতন্যমঙ্গলকে আমর! প্রামানাগ্র্থ মনে করি 
না এবং বৈষ্বসমীজ ও সদ্বিবেচনার সহিভই ইহার স্থান চৈতন্যভাগধত 








২০০ বঙ্গভাষা ও সাছিত্য [ [বিষ অঞ। 
ও. ঠচতমযরিসানুতের নিয়ে নির্দেশ করিয়াছেন। চৈতন) চরিভামূত লেখক 
বহু সংখ্যকবার শ্রদ্ধারসহিত চৈত্তন্য ভাঙ্গবতের উল্লেখ করিয়াষ্টেন, কিন্ত 
চৈভন্যমজলের সেয়প উল্লেখ করেন নাই। ভক্কিরদ্বাকরে নরহরি চক্তবস্তী 
চৈত্কন্য ভাগবত ও চৈতন্য চরিতামৃত হইতে বহু সংখ্যক গ্লোক উদ্ধৃত 
করিয়াছেন কিন্তু চৈতন্যমক্ষলের উল্লেখ করেন নাই। ্‌ 
লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের এঁতিহাসিক মূল্য সামান্য হইলেও উহ 
একবারে নিগুণ নহে? ৩০* বৎসরকাল যাহা লুপ্ত হয় নাই, মে সামগ্রীর 
অবশ্ই আয়ুধল আছে। চৈতন্যমঙ্গলের রচনা বড় সুন্দর | লোচনদাসের 
লেখনী ইতিহাম লিখিতে অগ্রনর হইয়াছিল কিন্তু তাহার গতি কবিত্বের 
ফুলপন্পবে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহা সত্যের পথে ধাবিত হইয়া করুণ 
ও আদিরসের কুণ্ডে পড়িয়া লক্ষ্য রষ্ট হইয়া গিয়াছে; বুম্দাবনদাসের 
সাদাসিদা রচনায় কিন্বা কষ্জদাস কবিরাজের নানাভাষামিশ্রিত জটীল 
লেখায় কবিত্বের ঘ্বাণ নাই; এই হুই পুস্তক ইতিহাসের নিবিড় বন, প্রত্ব- 
তত্ববিৎ ও বৈষ্ষ ভিন্ন অপর কেহ ধৈর্্যসহ এই ঘোর অরণ্য পর্যযটনশ্রম 
প্ীকার করিবেন না? কিন্তু লোচনের চৈতন্যমঙ্গলের অনেক স্থলে 
কবিত্বের সৌনদ্ধ্য আছে) ইতিহাসের রেখাক্ছিত প্রন্তরথণ্ডের নিশ্বল খোঁজে 
গাঠক বিরক্ত হইলে পথে পথে মাধবী ও কুন্দকুস্থম কথঞ্চিং পরিমাণে 
তাহার শ্রম অপনোদনে সাহায্য করিবে। চোতন্যদেবের সন্যাসগ্রহণ- 
ংবার্দে শোক-বিধুরা বিষুপ্রিয়ার রূপ এইভাবে আকা হইয়াছেঞ ,_ 
পচয়ণ কমল পাশে, নিশ্বাস ছাড়িয়। বৈনে, মেহারয়ে কাতর নয়ানে। হিয়ার উপরে 
পুইয়া। বান্ধে ভূদর লতা দিয়া, প্রিয় প্রাণনাধের চরণে | ছুনয়নে বহে নীর, ভিজিল হিয়ার 
চীর, বৃ বাহিরা পড়ে ধার। চেতন পাইক্লা চিতে, উঠে প্রভু আচগ্ছিতে, ঝিঞুপ্রিয়। 
পুছে আরবার । মোর প্রাপ্রিয়া তুমি। কদ কি কারণে জানি, কছ কহ ইহার উত্তর ॥ 
্‌ টা | সিগ্ায় পরে, চিবুক দক্ষিণ করে, পুছে বাণী মধুর অক্ষর। কাদে দেবী িকুপ্রিয়া, 
স্তনিতে বিদরে হিরা, পছিতে না কহে কিছু বাদী। অন্তরে দগধে প্রীণ, দেহে নাই, 
সন্থিফাদ, নয়নে ঝরছে মান গানি। পুনঃ পুনঃ পুছে শ্রতু, সম্বরিতে নারে তবু । কাঁদে মাক: 
চরণ খিয়া ৪: প্রভু সর্ব! কলা জানে, কহে বিষুপ্রিযা স্থানে, অন্বাসে বান মুদি! 
নাদারণে কা ভাব, হিরা হারায় ভাব, ধে কথার পাষাণ মু্জরে। প্রভুর বাগ্রতা 
দেখি, এবি তিন চাষমুখী , কছে কিছু গগন সয়ে গুন, গুদ প্রাণসাথ। মোয় শিরে 
জাত বান করিতে না তুমি লোক মৃথে শুঁমি ইহা, বিদরিয়া যায় হিয়া 
আইুনেতে প্রধেগিব আমি । তো] লাগি জীবন ধন, এন্পপ যৌবন, বেশ জীগা রদ কল] । 


পাপা পিপাসা পপি পাপ সপ 











শিম] বসভারধা ও মাহিত্য ।] ২০৯ 
তুমি ধরি ছাট্টি খাবে, ফি কাজ এছাড় জীকে। হিয়া গোড়ে বেল বিষ বালা ।. : জামা 
হেন ভাগাবী। নাহি হেন যুবতী, ভুমি হেন মোর প্রাগমাধ। বড় আপা ছিল নে, 
এ নব যৌবনে, প্রাপনাধ দিব তোমা হাতে! ধিক রঁছ মো দেহে, এক মিখোন তৌঁছে, 
কেমনে হিয়া খাবে পথে। গহন কট বনে, কোথা খাধে কার সমে, ফেধা! 
ধাবে সাথে সাথে ॥ শিরীষকুহছম যেন, হুকোমল চরণ তেন, পরশিতে মনে লাখে ভায়া 
ভূমেতে দীড়াও ঘবে, প্রাণে মোর লয় তবে, হেলিয়া গড়এ পাছে গাঁএঁ। অরণী কটি 
ধনে, কফোথ! যাবে কোন স্থানে, কেমনে হটিবে রাঙ্গা পায়! হুধময় মুখ ইনু, তাহে ধর্গ 
বিনু বিশু, অল্প আঁয়াসে মীত্র দেখি। বরিধা বাদল ধারা, ক্ষণে জল ক্ষণে খরা, সঙ্গাস 
করণ বড় ছুঃখী। তোমার চরণ বিনি, আল কিছু নাহি জানি, জাঁমায়ে ফেলাহ কার 
টাই। & প.* কি কহিব মুই ছার, আমি তোমার সংসার, ঈঙ্লাস করিষে মোর 
ভয়ে, তোমার নিছনি লইয়া, মরি যাব বিষ খাইয়া, থে তুমি বঞ্চ এই ঘরে॥ টৈ। ম, 
হস্তলিখিত পূথি। | 0. 

কো গ্রামের নিকটবর্তী কীকড়া গ্রামের ( গস্বয়া ষ্টেসমের নিকট ) 
বিখ্যাত চৈতন্তমঙ্গলগায়ঝ শ্রীযুক্ত প্রাণকৃঞ্চ চক্রবর্তীর বাড়ীতে লোঁচনের 
হৃহম্ত লিখিত টৈতন্যমঙ্গল আছে। প্রাণকধ বলেম “লোচনের আখর 
উঠ্ঠানষোড়। কএর মত লোচন যে প্রস্তরথণ্ডের উপর বসিয়া! 
চৈতন্যমক্ষল লিখেন, তাহা এখনও আছে। 

চৈতনামঙ্বলও ৩ খণ্ডে বিভক্ত কিন্তু ইহা চৈতন্যভাগবৎ হইতে অনেক 
ছোট,-চৈতন্যভাগবতের ২ অংশ হইবে । লোচনদাঁস ১৫৮৭খৃং অঙ্ধে ৬৬ বৎসর 
বয়সে তিরোছিত হন, চৈতনামঙ্গল ভিন্ন ইহার “ছুর্ঘভিসার নামক অপর 
একখানা পুস্তক আছে; এতত্বযর্তীত 'লোচনদাস বহুসংখ্যক সুমিষ্ট পদ 
বচন! করেন 

এস্থলে বল! আবশ্ক বটতলার ছাঁপ! চৈতন্যমন্বল নান নও 
উহাতে আত্মপরিচয়টি নাই এবং তত্ঠিন্ব অন্যান্য কতকগুলি স্থানও 
বর্জিত .হইয়াছে। মহাগ্রভূর তিরোধান, সঙ্ধন্ধে হত্ত-লিখিত দেও ঞ্জই 
বিবরপটি পাওয়া ক তাহ! বটগুলার ছাপা পুস্তকে নাই।. - উপ, 

- স্বু্াবন কথা কহে বাধিত অন্তরে । ডিলিট, 

আমে দিয়া উত্তরিল। দিংহ বাজে -সজগে নিজ জন ঘত, তমতি চলিগ। সয়ে উরিয় পল 

 ঈদিরবিতরে । দির বাদ “রাড, দেখিতে নাঁ পার? মেইখানে সনে শু ছিষ্িলা 
নটগার। তখদে ছুয়ে নিজ লাঙল! কিথটি। গত গলি: রে আরে উট 
[২৬3 


দস. সপ পপ 














২০২ প্রথম ভাগ? [৭মক্মত। 





শাস্িপপিি শিলালহ 


আবাঢমালের তিথি সপ্তষী দিবসে | : নিবেদন করে প্রভূ ছাড়ি! নিশ্াসে। সতা ত্রেতা 
দ্বাপর সে কলিযুগ জার। বিশেষত: কলিধুগে সংকীর্তন মীর | কৃাকর জগন্মাথ পতিত 
পাবন। কলিযুগ জাই এই দেহত :শরণ॥ এ বোল বলিয়া লেই ভ্রিজগত রায়। 
বাছতিড়ি আজিঙ্গন তুলিল হিয়ার তৃনঠীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে। জআগস্নাথে লীন 
প্রভূ হইল! জাপনে। গু বাড়ীতে ছিল পাঁও! যে ত্রাঙ্ষণ। দেখিয়া মে কি কি বলি 
আইলা তখন। . বিত্রে দেখি প্রত কহে শুনহ পড়িছা। ঘুচাহ কপাট প্রত দেখি বড় 

ইচ্ছা ত্তনজর্তি দেখি পড়িছা কহ কখন। গরাবাড়ীর মো প্রভুর হৈল বর্ন | 
সাক্ষাৎ চেখিল গৌর প্রভুর মিলন নিশ্চয় করিয়া কহি গুন দর্বজন। এবোল- শুনি 
ভক্ত করে হাহাকার। প্রীমুখ চক্রিমা প্রভুর না দেখিব জার।” ্‌ 

এই বিবরণের সঙ্গে ভক্তিরদ্বাকরে প্রদত্ত বিবরণের কয নাই। 


সিএ 


কৃষ্ণদাম কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃত। 


 চৈতন্ত-চরিতামৃতরচক কৃষ্দাস কবিরাজ ১৪৯৬ খুঃঅবে বর্ধমান 
জেলার ঝামটপুরগ্রামে বৈদ্যবংশে জন্ম গ্রহণ করেন।* তাহার পিতা! ভগীরথ 
সামান্য চিকিতস1 ব্াযবলায় দ্বারা পরিবার ভরণ পোষণ করিতেন) রুষ্খদাসের 
যখন ৬ বসর বয়ঃক্রম তখন পিতার কাল হয়, কৃষ্ধদাসের কনিষ্ঠ শ্তামদাস 
তখন ৪ বৎসরের শিশু) এই ছুই শিশুপুত্র লইয়া মাতা সথনন্ার বড় 
ভাবিতে হয় নাই, তিনি ও স্বামীর মৃত্যুর কিছু দিল পরেই কালগ্রাসে 
পতিত হল। ককষ্দাস ও শ্টামদাস পিতৃঘ্সার গৃহে" পালিত হন। 

রুতরাং ক্ৃষ্চনাস শৈশব হইতেই কষ্টে অভ্যন্ত ; কিন্ত একদিন ব্যতীত 
কষ্ট তাহাকে কখনই অভিভূত করিতে পারে নাই, সে দিন--জীবনের 
শেষ দিন) মে বড় শোচনীয় কথা, পরে বলিব। বালক কৃষ্চদাস লিখিতে 
পড়িতে শিখিলেন কিছু সংদ্কত পড়িলেন) ভীবনে ভাগ্যের হাসিমুখ 
দেখেন মাই ॥ প্রকৃতি তাহাকে বিয়াতার চক্ষে দেখিয়াছিলেন ॥ ধাতৃক্রোড়ে 
১১ শিশুর ন নার রিনি ্রককতির নার ্ারিনায উপেক্ষিত ছিলেন? 








পি ফু গোঙানী বাম গান কমিরারের ধরন শি নাবী” 

মাক পুল্তকে কৃক্দাল সনদে এই সন্ত বিণ লিখির! প্িযাছছেন। : বিবর্জরিলাস- 
পরপের! উ়নাচরিভাুতের কবলৌডিক্ পরভিগন্ধ করিত বে. সমন জাঙান দিশিবন্ 
করিরাছেন-াহা আহ পরিতাঁগ করিলাম | | 
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কি সংযত-চিত কছ্দাস সংসারের ভোগ জুখ ছলে মত উপ 
করিলেন, তিনি দার পরিগ্রহ করেন নাই। 

একদিন ঝামটপুরে '“মীনকেতন রামদাস ভূতোর সঙ্গে চে 
প্রত্থ আগমন করেন আলন্মছুঃখী কঞ্চদাস বৈষ্ণব প্রভাবে মুগ্ধ হইলে, 
ইহসংসার হইতে এক উংক্ষ্ট সংসারের চিত্র তাহার চক্ষে পড়িল) 
শ্তামদাসের চপল বাগ্বিতগায় যখন একটু ক্ষুব্ধ হইয়! চিন্তা করিতে- 
ছিলেন, খন নিত্যানন্দপ্রতু তাহাকে বৃন্দাবন যাইতে আদেশ করিলেন; 
নিঃস্বল: কৃঞ্চদাস ভিক্ষাবৃত্তি দারা গাথেয় নির্বাহ করিয়া তথায় উপনীত 
হন। "ৰমুনার মৃদ্-তরন্ব-নাদিত নীপিতরুমুল, শ্যামতমালাবৃতকুঞ্জ বৈষবের 
চিন্বে নানা উৎসে ভক্তির কথা সঞ্চরিত করে; কৃষ্ণদাস সংপাঁরে প্রবেশ 
করেন নাই, তাহার চিন্ত নির্ঘল।_ শুত্রপুষ্পসম * সুতরাং যখন সনাতন, বূপ, 
জীব, রঘুনাথদাস, গৌপালতট্ট ও কবিকর্ণপুর এই ছয় বৈষ্ঝবাচার্ধ্যের 
নিকট ভাগবতাদি শাস্ত্র অধায়ণ করিতে লাগিলেন, তখন সেই নির্শল চিত্তে 
ভক্তির কথা অতি প্রন্ষ,ট রেখায় চিরদিনের" তরে মুদ্রিত হইয়া! গেল) 
এই সময়ে তিনি সংস্কৃতে : “গোবিনলীলামুত” ও “কৃষ্ণকর্ণামৃতের টিগ্লণী” 
গ্রণয়ন করেন। তাহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য কৃষ্ককর্ণামুতের টীকায় ও 
কবিত্বশত্তি গোবিন্দ লীনামূতে বৈষ্ণব সমাজে বিদিত হয়। ইহা ছাড়া 
তিনি বাঙ্গালা ভাষায় “অদ্বৈতহত্র করচা,' “প্বরূপ বর্ণন” প্রতৃতি ০৪ প্র 
পুস্তক রচনা কয়েন ক. 

বৃদ্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ “চৈতন্যভাগবভ্” রীতিমত প্রত্যহ সায়ংকালে 
একত্র হইয়া পাঠ করিতেন) কিন্তু উহাতে চৈতন্যপ্রভুর অন্তলীল 
বিশেধরূপে বর্িত না থাকায় বৃন্দাবনবাসী কাশীশ্বর গৌসায়ের শিষ্য গোবিন্দ 
গৌসাই; যাদবাচারধ্য গৌসাই, ভূগর্ গৌসাই, চৈতনাদ।স, কুমুদানদ চন্রবস্তী, 
কফদাস ও পিবানন্দ চক্রবর্ডী প্রভৃতি বৈধ্ঃবগণ কৃষ্ণদাস কবিরাজকে চৈতন্য" 
দেষের শ্বর্রীবন বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিতে অনুরোধ করেন”--তখন 
কষ্চদাষ কবিরাজ ওভ্রকেশমণ্ডিত ৭৬ বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ ধীরে ধীরে কালের 
জারশিষ্ট ্বরমহধ্যক সোপানাধলী অতিক্রম করিয়া মৃত্যু সন্বিহিত হইলে 
ছিলেন). এ ধিষম -জঙ্থরোধ প্রাপ্ত হইয়া তিনি একটু গোলে. গৃডিব্দ॥ 
পুজক আদিয়। গোবিন্বজীর আদেশমান্য হস্তে আনিয়া দিদা গেল, খর 
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নেই অন্থরোধ আফ্রেশের শক্তি লাভ করত, তিন আার টা 
পারিলেন ন|। ৃ 

কিন্ত দৃষ্টিশক্তি নিন, ঈধনিনিনিগিজিট টান দ্ধ 
এই ব্যাপার মাধ! করিয় যাইতে পারিবেন-এ বিশ্বাস তাহার মনে 
স্থির থাকে না। বুন্দাবনদানের .চৈতন্যভাগবখ্ মুরারি গুপ্ত ও স্বরূপ 
দামোদরের কচ! এবং ফবিকর্ণপুরের চৈতন্যচন্জোদয় নাটক মূলতঃ অবলম্বন, 
করিয়া এবং ্রীদার। লোকনাথ গোস্বামী, গোপাল ভষ, রঘুনাথাম 
প্রভৃতি বৈষ্ণৰাচাধ্যগণের নিকট মৌখিক বৃত্তান্ত অবগত হইয়। ৮৫ বৎসর : 
বয়সে ক্ৃঞ্চদাস গ্রবল ও অমান্ুধী অধ্যবসায়ে ১৫৭২ খৃঃ অব হইতে 
১৫৮২ খুঃ অব এই নয় বৎসরের চেষ্টায় চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ সম্পূর্ণ 
করেন। 


চৈতন্যচরিতামূতে চৈতন্যভাগবৎ ও চৈতন্যমস্কলস্ুলভ সাশ্্রদায়িক 
বিদ্বেষের শ্রাণ নাই; বৃন্দাীবনের ঠা বাষু ও নির্দল আকাশের তলে 
ভক্তির অবতার চৈতন্যৃহ্ঠি কৃষ্ণদাঁসের চিত্তে যেরূপ নির্শল ও সুন্দরভাবে 
মুদ্রিত হইয়াছিল, চৈতন্যচরিতামুতে তাহার সুন্দর গ্রাতিলিপি উঠিয়াছে। 
গৌড়দেশে শীত ও বৈষ্বের ছন্দ ক্রমশঃ গাঢ় বিদ্বেষে পরিণত হইতেছিল 
ও উভয় পক্ষের ক্রোধোন্মত্ত যুবকগণ লেখনী ও জিহ্বার তীব্রতা দ্বারা 
পরস্পরকে ভাঁড়ন। করিতেছিলেন। সুদুর বুদ্দাবনতীর্ঘে এই দলাদলির 
কলুষিত বাঁযু বহে নাই ও অশীতিপর বৃদ্ধ সেইসবগ্রসঙ্গ অবগত থাকিলে 
ও দেই সব চাপল্যে যোগ দিতে প্রবৃত্তি বোধ করেন নাই। বৃদ্ধের হবদয়টি 
শিশুর ন্যায় স্বকুমার ও বিনয়মাধা) আমরা কোন বিষয়ে পুস্তক 
_লিখিলে তঘিষয়ে পূর্ববন্তী পুন্তকের দৌষ গাহিয় সুখবন্ধ করিয়া থাকি, 
কিন্ত চৈতন্যচরিতামৃত কোন কোন বিষয্কে চৈতনাাগঘৎ হইতে অনেক 
উন্বষ্ট হইলে ও রৃষ্তদাস পতে পঙ্জে দারধিনীক্ত কৃন্দাবনের প্ীশংসা 
রুিয়াছেন, সেই প্রশংসোকি পড়িয়া আদর তীর নিছে: বিয়েই 
লিরিক নং বা করিয়াছি, ৮ ভীড়ে? (গোবিনমানের 
ও. এরা এই পুস্তক টে সকল পুস্তক ৪:৬৭ টি 
ভাগবছের ন্যায় ইহাতে ঘটনার ভত্‌ ঘন সমলিবেশ নাই বণিত ঘটনাঞ্চলির 
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মধ্যে মধ্যে অবকাশ আছে/-কিস্ত সেই অবকাশ, ছবির পশ্চাতে ঘিযাষ- 
দৃশ্তের ন্যান্স মূল ঘটনার সৌন্দর্য্য গাড়ভাবে স্পষ্ট করে| বৈধবোদিত 
সুন্দর বিনয়, : ভক্তির ব্যাথ্যা, স্থচ্ছন্দে সংযত লেখনী ত্বারা বহুবিধ 
সংস্কতপ্রস্থ আলোছুন ও. প্রেমকে বৈজ্ঞানিক (্র্ণালীতে ছুসম্ন্ধ করার 
নৈপুণ্য,_এরই বহুগুণ সমন্বিত হইয়! চৈতন্যচরিভামৃত এক উন্নত প্রাকৃতিক 
দশ্ঠপটে ক্ষুদ্র লতাগুকপুষ্প হইতে দৃঢ় পাদপের বিচিত্র সমাবেশবুক্ত বৈভব 
গ্রকচিত ক়িতেছে। 

কেবল: অন্তলীলায় নহে, আদি ও অধ্যলীলার যে যে স্থান বৃন্দীবনদাঁস 
ভাঁল করিয়া লিখিতে পারেন নাই, কৃষ্ণদাস কবিরাজ সেইসব স্থল বিচক্ষণ 
ভাবে পুরণ করিয়াছেন। দিগ্িজয়ী ও রামানন্দ রায়ের সঙ্গে বিচার 
বর্ণনায় চরিতামৃতে পাঙ্ডত্যের একশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে। পুস্তকখান! 
সংস্কৃতক্লোকে পূর্ণ, ইহার অনেক শ্লৌক তীহার নিজের রচিত আর অনেকগুলি 
নানাবিধ সংস্কত পুস্তক হইতে প্রমাণরূপে উদ্ভৃত।* 

এই পুস্তকের মোট শ্লোক সংখ্যা ১২০৫১, তে আদিখণে) ১৭ যে 





* চৈডন্যচরিতামৃতে কোন্‌ কোন্‌ সংস্কৃত্রস্থ হইতে প্রমাণ স্বরূপ শ্লোক উদ্ধত 
করা হইয়াছে, শ্রীযুক্ত জগন্বদুতর্র মহাশর বর্ণমালামুক্তমে তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত 
করিয়াছেন, ( অনুসন্ধান ; ১৩১২ সাল, ৫ম সংখা11) তাহা এই +- 

(১) অভিজান শকুত্বপা, (২) অমরফোষ, (৩) আদি পুরাণ (৪) উত্তরচরিত (৫) উজ্জল 
নীলমি (৬) একাদশী তত্ব *€৭) কাবা প্রকাশ (৮) কৃষ্ণকর্ণমূত (৯) কৃষ্ণসন্দর্ভ (১০) কু 
পুরাণ (১১) অমমন্দর্ভ (১২) থরুড়পুরাণ (১৩) গীতগোবিন্দ (১৪) গোবিনদলীলামৃত্ত (১৫) 
গৌতমীয়তন্ত্র (১৬) চৈতন্যচন্দোদয় নাটক (১৭) জগম্নাথবল্লতভ নাটক (১৮) দাঁনকেলিকৌমদী 
(১৯) নারদ গঞচরাত্র (২*) নাটকচন্্িকা (২১) নৃসিংহপুরা (২২) পল্মাবলী (২০) পঞ্চাশী 
(২৪) পদ্সপুরাণ (২৫) পাণিনিসুত্র (২৬) বরাহপুরাণ (২৭) বিষুপুরাণ (২৮) বিদখমাধব (২) 
বিশ্বপ্রকাশ (৩*) বীরচরিত (৩১) বৃহগৌতমীতন্্র (৩২) ৃহগ্ারদীয়পুরাণ (৩৩) ব্রন্মসংহিতা 
(5) ক্ষাৈত্তপূরাপ (৬৫) বৈফবতোধিণী (৩৬) যেদাক্াশ ব (৩) ভগবগ্গীতা (৬) ভকতি- 
রসামৃতসিযু (৩১) ভফিদনর্ভ (৪) ভক্ভিলহরী (৪১) ভাবার্ধ্বীপিক (৪৭) 'জারতী- €৪৩) 
 ভাগবতপুরাণ (88) ভাঁগবতসন্দর্ভ (8৫) মলমাসতত্ব (৪৬) মহাভারত (89) মনু সংহত. 
(8৯) যামুনাচা্াততালকমন্দারস্োত্র (৪৯) রামায়ণ (৫) রযুবংশ (৫১) রগগোস্ামীর় করা 
(৫২) লমুতাগবতামৃত (৫৩)- ললিতদাধব (8৪) স্তবমালা (৫৫) স্বান্যতত্ত্ টে খপ 
গোস্বামীর করচা (৭) সাহিতাদর্পণ রা হাড় ৫৯) হরিওিকিবিলাল 

(৬) হয়িভকতি হষোদ়। 





১০০৮ পর 
টি ১ 





উস চা 


শোক সংখ্যা ২৫১০) মধ্যে ২৫ পরিচ্ছেদ, ক্লক সংখ্যা! ৬০৫১)ও আস্তে ২০ পরিচ্ছেদ 
গোক সংখ) ৩৫০০ | অক্তধণ্ডে মহা প্রভুর ফে সকল ভাব বর্ণিত হইয়াছে, তাহা 
নিগৃঢ় ভক্তিরসাত্বক$ আমরা! গোবিদাদাসের কয়চায় চৈতত্তপ্রভুয়, উদ্দাম 
পূর্বরাগের প্রেমাবেশের লক্ষণ দেখিয়াছি, তখন তাহার ভাবের পুর্ণ 
আবেশ এক ক্ষণে হইয়াছে, পর ক্ষণে তিনি সুস্থ হইয়াছেন? তাহার মমুয্যত্ 
ও দেবত্বের যধ্যে পরিষ্কার, একটা ব্যবচ্ছেদারেখ! অনুভব করা যায় কিন্তু 
চরিতামৃতের শেষখণ্ডে তাহার ভাবোন্মত্তত! কচিৎ মাত্র ভঙ্গ হইয়াছে; 
তাহার জীবনে পূর্ষে ষেভাব মেঘাস্তরিত আলো! রেখার ভ্ভায় মধ্যে মধ্যে 
দীপ্তি প্রকাশ করিত, সেইভাব শেষে জীবনব্যাপক হইয়া তাহাকে 
সম্পূর্ণভাবে : অধিকার করিয়াছে; জাগরণ স্বপ্নে, জ্ঞান ভ্রাস্তিতে তখন 
মিশিয়। গিয়াছে। এই ভাব-বিহ্বলতার ক্রমবিকাশ কৃষ্ণদাস অস্তথণ্ডে 
আকিয়াছেন। চৈতন্তপ্রভু কখন ও বিরহে জগন্নাথ-মন্দিরের গাস্তীরায় 
সারারাত মন্তক ঘর্ষণ করিয়া শোণিত-সিক্ত মৃতকল্প হইয়। রহিয়াছেন, 
কখনও সপিল হইতে তাহার শিথিল অস্থি-বিশিষ্ট প্রেমের শেষ দশার 
আকুতিটি উঠাইয়। লোকবুন্দ কর্ণে হরিনাম বলিয়া! চৈতন্য সঞ্চার করিতেছে; 
কখনও প্রভু জয়দেবের গান শুনিয়! উন্মত্বভাবে গারিকা রমণীকে আলিঙ্গন 
করিতে কণ্টকবিদ্ধ পদে ছুটিতেছেন,স্ত্রী পুরুষ ভেদ জ্ঞান তখন বিলুপ্ক 
হইয়াছে $ রাত্রিফালে বহুবিধ লোক তাহাকে প্রহরীরূপে রক্ষা করিতেছে, 
তাহাদের ঈষৎ তন্ত্রাবেশ হইলে পাগলের স্থায় জঙ্গলে ছুটিয়া অজ্ঞান 
হইয়া রহিয়াছেন ) শরীর বিশীর্ণ, চর্মসার, "চর্দসাত উপরে সন্ধি আছে দীর্ঘ হৈরা। 
সাধিত হইলা 1 ধের দেখিয়া” চৈচ। অস্ত। তাহার জাগরণ ও স্বপ্ন একইরূপ, 
একদিন ষহাপ্রভু করেছে শয়ন । কৃষ্াস লীলা হয় দেখিল! বপন (” | চৈ) ৯, নত 
জাগন্নণে ও ত নিত্য তাহাই দর্শন । 
দিও চৈহন্যচরিতামূতে মহাপ্রভুর ঠিক তিরোধানটি লা কিন্ত 
এরই ভক্ষি বি্বলতাঁর ক্রমবৃদ্ধিজনিত দেহতাছল্ো পরিণামের ছায়াপাত 
বরা, হরাছে, সন্দেহ নাই। 
রা . শের জং য়ে..ও মা বি মে মধ্যে ্য মনে হই; আমাদিগের র্ধর 
কথা যেমন, কোনও অতি : ুতক্ষণে ছায়ার ন্যায় মনে হইয়া! লয় হয় 
চৈতন্যপ্রত্ুর ও সেইরূপ ইহমংলারের কথা চিৎ ছায়ার ল্যান্স মনে 











ইয়া লয় হইত) জগবানন্দকে বংসর বৎসর, নদীয়া পাঠাইতেন, একবার 
মার উদ্দেশে বলিয়াছিলেন,__“তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল মন্্যাস। বান 
হইয়া আমি কৈল ধর্দনাশ 1 এই অপরাধ তুমি নালইহ জামার। তোমার অধীন আমি 
পুত্র সে তোমার 1” চৈ, চ; অন্ত । 

চৈতনাচন্বিতামুতের দোষ তাহার ভাষাটিঃ কবিরাজ ঠাকুর সংস্ক 
সুদক্ষ থাকিলে ও বাঙ্গলার বড় নিপু ছিলেন না। বিশেষ বৃন্দাবনে 
দীর্ঘকাল থাকাতে তাহার বাঙ্গলাভাষায় বৃন্দারনী এপ মিশিয়া গিয়াছিল 
যে একজন: উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোক কয়েকবর্ষ বাঙ্গলামুলুকে থাকিলে 
যেনধপ বাঙ্গযা কহে, কফদাস কবিরাজের ভাষাটি ও মধ্যে মধ্যে তাহাই 

ইয়াছে। এই পুস্তক সংস্কৃত, বৃন্দাবনী ও বান্গলা এই তিনরূপ পদার্থের 
সায়ণিক সংযোগে প্রস্তত। কিন্ত গ্রন্থের সর্বত্রই ভাষা এপ নহে 
এধ্যে মধ্যে পরিষ্কার বাঙ্গল।ও পাওয়া যায়; ভাষা সম্বন্ধে পরিশিষ্টে আমর] 
বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব। চরিতামৃত পরিপন্ক লেখনীর রচনা) 
উহা! সর্ধত্রই . সুমিষ্ট না হউক, মনের ভাব জ্াপন করিতে উৎকষটন্ণপ 
উপঘোগী। 

৮৫ বর্ষ বয়সে ১৫৮২ খুঃ অব পুস্তক সমাধা করিয়া টী এই 
কয়েকটি বথা লিখেন ১-আমি লিখি ইহ মিথ্যা করি অনুমান। আমার শরীর 
কাষ্ঠ পুতগী সমান । বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির। হত্তহালে মনোবুদ্ধি নহে আর 
স্থির ॥ নান! ক্রৌগগ্রস্থ চলিতে বসিতে না পারি । পঞ্চরোগ পীড়। বকুল রান্রিদিন মরি (৮ 

কৃভ্তিবাস, কাশীরাম দাস, প্রভৃতি লেখকগণ তাহাদের পুস্তকপাঠ ভবসিন্ধ 
পার হইবার একমাত্র সেতু বলিয়। নির্দিষ্ট করিয়াছেন, “কাণীরাম দাস 
কহে শুনে পুন্যবাণ" ইত্যাদি ভাবের ভণিতাপাঠ অভ্যন্ত বাঙ্গালীপাঠক 
বৈষ্ণাবাগ্রগণ্য কষ্ণদামের তণিতায় বিনয্বের নূতন আদর্শ পাইবেন দনেহ 
নাই” 











. "ভনাচরিভানৃত যেইজন গুনে। | রা 

ভাহার চরণ ধুঞা করো মুক্ষি পানে ।” চৈ, ৮, । * 

্কফদাস বৈধবধর্্ .বুবিয়াছিলেন, জীবনে অনুঠান করিয়াছিলেন, 
সংঙ্গারের নানা বিচিত্র উপর্রব সহ করিয়া, হৌ বৃ জার মাথায় 
বহিয়া যে দৃঢ় চরিত্রের বিকাশ পাইঘ়াছিল সেচরিস্মের শেষ এই যে 
চরিতামৃত রাখিয়া গিয্লাছেন তাহা ভবধামের অমৃত বলিয়া এখনও অনেকে 











গোস্জারী ী পতি জানি টপ অনুমোদন করিলে কবিরাজের 
হস্ত: লিখিত পুঁথি গৌঁড়ে শ্রেরিত' হর) ফিপ্ত পথে বলাধিকুপুরের 
রা বীরহাখিরের নিষুক্ত 'দন্থ্যগণ পুস্তক লুষ্ঠন কয়ে (১৫৮২ খুঃ অঃ) 
এই পুস্তকের প্রচার চিস্তা করিয়া রৃষ্ছদাস মুত্ুর অপেক্ষা করিতেছিলেন, 
সহপা বনবিষুপুর হইতে বৃন্দাবনে লোক আলিয়া এই শোক্ঠাবহ সংবাদ 

রি করাইল। অবস্থার কোন আঘাতে যে রষ্*দাস ব্যধিত হন নাই 
আজ তাহার জীবনের খ্েষটব্রত__মহাগ্রভূর সেবায় উৎসর্গ মহা৷ পরিশ্রমের 
বন্ত অপহত হইয়াছে গুনিয়! কষ্জদাস জীবন বহন করিতে পারিলেন না। 
জীবনপণে যে পুস্তক লিখিয়াছিলেন তাহার শোঁকে জীবন ত্যাগ করিলেম,-- 
“রঘৃনাধ। কবিরাঞ্জ শুনিলা দুজনে । আছাড় খাইয়া কাদে লোটাইয়া ভূমে ॥ বৃদ্ধকালে 
কবিরাজ না পারে উঠিতে। অন্তপ্ধান করিলেন দুঃখের সহিতে &” প্রেমবিলাস। 
ই উপলক্ষে পণ্ডিত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় লিখিয়াছেন “কবিরাজের 
অন্তর্ধানের করা লেখা উচিত নহে এবং আমাদের তাহা হি রি 
লিখিতে গেলে বুক ফাটে ।* 

চরিতামৃতের ভাবী ব্যাপক যশের বিষয় কা্িবাজ জানিয়া মরিতে 
পারেন নাই--শেষে দেশবিখ্যাত পঙ্ডিত বিশ্বনাথ চক্রবর্ভী এই পুস্তকের 

স্কত টিগ্নণী প্রণয়ন করেন, বৈষ্বসমাজে এখনও এপুস্তক রৃতিমত 
পৃজিত হইয়া থাকে) কবিরাজ ইহার একটু পূর্বাভাদ জানিয়া মরিলে 
নামাদের ছুঃখ হইত না;_তিনি উপযুক্ত বয়সেইত প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন 
কবিরাজ প্রেমধর্ম ও জারাধ্য ও আরাধকের সব বিষয়ে যে জুনর ব্যাথা 
দিয়াছেন,--তাহার দুইটি অংশ উদ্ধৃত হইন;__ 


(১. কাম প্রেম জোকার বিডি গণ লৌহ নার ছে হৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ॥ 











দর্ধাানিত, ভারী :৩৬, নর, 
বাকা ভার 7৩.) সপ আকারের সে এই বরা আকা । 





প্রেম সেবন॥ ইহাকে করছে কৃ দৃঢ় অনুরাগ । হচ্ছ যৌত বস এন লাই নি 
দাগ। আজএ্ব কাম পেমে বহুত অত্র । কাম অস্বিতসঃ প্রেমে নির্দাল ভাক্কর 1” 
চৈ. ৮) আি। 
(খ) “মোর ক্বপে আপানিত করে ত্রিতৃবন | রাধার দর্শনে খোর পুড়ায় নয়ন ॥ মোর 
গীত বংলীষ্বার আকর্ষে ব্রিতৃবন। রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ ॥ যদাপি আমার 
গন্ধে জগৎ নুগন্ধ। মোর চিত্ত প্রাণ হয়ে রাধাঅঙ্গগন্ধ॥ বদ্যপি আমার রসে জগত 
সরল | রীধার অধররসে আমা করে বস। ধদ্যপি আমার স্পশ কোটীনদু ঈীতগ। 
রাধিকার স্পর্শে আমা. করে নুশীতল ॥ এইমত ব্গতের সুখ আমা হেতু । রাধিকার রূপ গুণ 
আমার জীবাতু ॥ এইমত অনুভব আমার প্ররতীত। বিচারি দেখিয়ে যদি সব বিপরীত ॥ 
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন। আমার দর্শনে রাধা হখে অগেয়ান॥ গরম্পর বেধুদীতে 
হরয়ে চেতন । মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙন £ কৃফাজালিঙ্গন পাইন 'জনম 
সফলে। এই ম্থখে মগ্ রহে বৃক্ষ করি কোলে॥ অনুকূল বাতে যদি গায় মোর গন্ধ। 
উড়িয়া পড়িতে চাহে প্রেমে হয়ে অন্ধ ॥ তামুল চর্ধধিত যবে করে আন্বাদনে। আনন্দ 
সমুদ্রে ডুবে কিছুই না জানে ॥ আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ। শতমুখে বলি 
তবু না! পাই তার অন্ত ॥ চৈ, চ, আদি। 
চৈতন্যপ্রতুর বৃন্দাবন দর্শন বর্ণনায় প্রাচীন লেখক নবীন কবির ক্ষত 
দ্েখাইয়াছেন; তাহার পরিণত ইতিহাসের শ্বচ্ছ ছায়ায় সেই টা 
অতি সুন্দরভাবে বি্বত হইয়াছে $ দেবদর্শকের পদার্পণে বৃন্দীবন দেবো- 
দ্যানের ন্যায় সুন্দর হইয়া উঠিল, “গ্রতু দেখি কুন্দাবনের বৃক্ষ লতাগণ। অসুর, 
পুলক, মধু, অশ্রু বরিবণ ॥ ফুল ফল ভরি ভাল পড়ে প্রতু পায়। বন্ধু দেখি বন্ধু যেন 
ভেট লৈয়া যায়।” উন্মন্ত ভক্তির আবেশে. “প্রতি বৃক্ষলতা প্রভু করে আলিঙ্গন 
ৃপ্পাদি ধ্যানে করেন কৃষ্ণে সমর্পন £” তখন তাহার অশ্রবিদ্দু তরুফুলপল্পবের 
শিশিরবিনদুর সহিত জড়িত হইয়া! গেল) তাহার কণ্ঠের ব্যাকুল “কু 
ধ্বনি বিহগকুল আকাশে প্রতিধবনিত করিল “শুক শারিকা! প্রতুর হাতে উড়ে 
গড়ে। প্রকে শুনায়ে কৃষের গণ শ্লোক পড়ে ॥? 
_ সুলিতে আঁকিতে পারিলে এখানে একটি উজ্জল চি সমাবেশের 


সুযোগ ছিল। ২ 
পূর্বে উল্লিখিত পুস্তকগুলি ছাড়া কৃষ্দাস কবিরাজ “লী 


[ ২৭ ] প্র 





২১৩ বঙ্গভীষাঁ ও সাহিত্য | [৭ অ+ 





মামক একথান! ক্ষুত্্র পুস্তক বাঙ্গলায় রচনা করেন; ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন 
মায়িকার লক্ষণ বর্ণিত আছে। * ক্ঞ্দান কবিরাজ ১৫৮২ খৃষ্টান তিরোহিনত 
হন। | ্ 


 নরহরিচক্রবস্তীর ভক্তিরত্বাকর, নরোত্িমবিলাস ও 
নিত্যানন্দদাসের প্রেম-বিলাপ প্রভৃতি । 

পরবর্তী চরিতপাহিত্যে চৈতন্ত-প্রতূর পারিষদগণ ও অন্ঠান্ত বৈষ্ধা- 
ার্ধ্যগণের বৃত্তাস্ত বর্ণিত হইয়াছে। চৈতন্ত-প্রভুর সমস্ত জীবনচরিত 
গুলিতেই প্রমক্গক্রমে নিত্যানন্দপ্রতুর বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইতিপূর্বে 
আমর! বুন্দীবনদাসের «নিত্যানন্দ-বংশাবলী”র কথা উল্লেখ করিয়াছি। 
নিত্যানন্ প্রভুর পিতামহের নাম হুন্দরামর বাঁড়ুরী, পিতার নাম হরাই 
ওন্বা ও মাতার নাম পদ্মাবতী-্বাসস্থীন বীরভূম জেলাস্থ একচক্রাগ্রাম, 
তিনি ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে জম্ম গ্রহণ করেন। নিত্যানন্দ অথ্বিকাগ্রীমের 
সন্নিকট শালিগ্রামনিবাসী হৃর্ধ্দাস সরখেলের ছুই কন্ঠ! বস্ুধা ও জাঙ্ুবী 
দেবীকে বিবাহ করেন; জান্ববীদেবীর নাম বৈষ্ণবসাহিত্যে সুপরিচিত । 
জাহবীদেবীদ্ধারা নিত্যাননের গঙ্গা নামে কন্যা ও বীরভন্র নামক 
পুত্র লাভ হয়; ভগীরথ আচার্ষ্যের পুত্র মাধবাচার্ধ্য (মহাপ্রভুর পড়ুয়া ) 
গঙ্গাদেবীর পানীগ্রহণ করেন। অদ্বৈত আচার্ধেযর পরিতামহের নাম সিং , 
পিতার নাম কুবেরপপ্ডিত। মাতার নাম নান্ডাদেবী ও পত্মীর নাম 
সীতাদেবী /_আদিম বাসস্থান শ্রীহ্ান্তর্গত নবগ্রাম। পরে শাস্তিপুরে 
বন্তি স্থাপন করেন। ইনি ১৪৩৪ খৃষ্টাকে জন্মগ্রহণ করেন; শ্ঠায়দাসপ্রণীত 
“অট্ঘতমঙ্গলে”। ঈশাননাগরগ্রণীত “অদ্বৈত প্রকাশে” ও লাউড়িয়াকফদাস 
প্রীত ““অদ্বৈতের বাল্যলীলাহবত্রে” ইহার পণ তা বর্ণিত হইয়াছে, পরস্থ 
সমস্ত বৈষব-সাহিত্য ব্যাপিয়াই নিত্যানন্দ ও সিতাচার্য্ে নঘন্ধে গ্রাসদিক 
আভাম প্রাপ্ত হওয়। যায়। রূপসনাড়ুর্ 






রণ বৈষ্ণবাচারধ্যগণের ' অগ্রগণ্য ও 
মহাপ্রহুন পরমভক্ত পার্থচর। ইয়ে করমাটাধিপ বি্ররান্ধের বংশো্ত। 






লিজ এয়ান এরা কাপি আমার দ্বিকট আছে, অনা 


৭ম অৎ1] প্রথম ভাগ 1 ২১১ 





বিপ্ররাজ, 
( কর্ণাটদেশের রাঞ1) 
বা 
17755555555 2 
 রুপেশ্বর হরিহব 
(ইনি রাজা হইতে তাড়িত হইয়া (ইনি রাজ। হন) 
পৌয়স্তা দেশেক্স অন্তর্গত শেখররাজ্যে 
বাস দি 1) 
পল্মনাভ 
(ইনি বা বাড়ী করেন) 


| ূ | | | 
পুরুষোত্তন জগন্নাথ নারায়ণ মুরারি ুৃদ 
কুমারদেব 


| 
(ইনি বাকলাচন্ত্র্বীপে ফাতেয়াবা? 
নামক স্থানে বাস করেন। ) 


;77777777া2া 

নান ১ হি াড 

(১৪৮৮ থৃঃ১৫৫৮ৃঃ) ৫১ খৃঃ- থৃং) জীষগোস্ামী 

কূপ, সনাতন, ও জীবগোম্বামী বহুবিধ সংস্কৃতগ্রস্থ প্রণয়ন করেল; 

ইছারা একদিকে শুদ্ধাচারী বৈষ্ণব, অপরদিকে আশ্চর্ধ্য-প্রতিভাপন্ন ,কধি 

বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু দুঃখের বিষয় সমস্ত গ্রন্থই সংস্কৃতে রচনা করাতে 
ইহার! আমাদের প্রসঙ্গ-বহিতূ ত হইয়াছেন।* 


* সনাতন গোস্বামী “দিক্‌ প্রদপিনী' নামক 'হরিভক্তি বিলাসের” টীকা) প্রীমতাগবতের 
দশম দ্ষন্দের বৈষণবতোধিদী” নামক টীকা, 'লীলাস্তব' ও 'টীকাসহ ছুইখণ্ড ভাগবতামুত' 
প্রণয়ন করেন। রূপগোম্বামী হংসদূত। উদ্ভব মলোশ', 'কৃষ জন্ম তিথি" গপোেশ দীপিকা 
“ভযবসালা' বিদ্ধ মাধব' 'ালিতমাধব। দানকেলি কৌণুদী' 'আনব্দ মছোদধি', িকজিনসামৃত 
সিদ্ধ, উচ্দবল নীলমণি'। প্রযুক্তাথাত চক্র 'মখুরা। মহিমা" 'পদ্যাবলী, 'নাটক চতরিককা 
ধাতু ভ গবভামৃত', গগোবিন্ব বিকুদাবলী' প্রস্ততি গ্রন্থ রচনা করেন। জীব খোসাসীয় 
“ছরিমামায়ৃত খ্যাকরণ', 'হুতর মালিকা। 'বৃকার্চদীপিকা', 'গোপাল বিরুদাষলী?, “মাধব 
মহোত্যা, 'সঙ্য কয়বদ্দ'। 'ভাঁবার্থ সুচক চগ্পূ' প্রস্থৃতি ২৫ খানা সাংস্কৃতগরস্থ বৈধ মে 
কুবিদিত। ইহাগিগের বিশেষ বিবরণ ভক্কিরকাকর প্রথম তরজে প্রত হইয়াছে। 
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পূর্বোক্ত বৈষ্ণবাচার্ধাগণ ব্যতীত বেক্কটভট্ের পুত্র গোপাল ভট্ট, মাধব- 
মিশ্রের পুত্র গদাধর (১৪৮৬ খুঃ__১৫৩৪ খৃঃ), সপ্তগ্রামবাসী গোবর্ধনদাসের 
পুত্র রঘুনাথ দাস, শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপূর ( চৈতন্য-চন্ত্রোদয় নাটক 
প্রণেতা! ) প্রভৃতি মহা প্রতুর পার্খথচরগণের বৃত্তান্ত অনেক পুস্তকেই পাওয়! যায়। 

বৈষ্বসমাজে নিত্যানন্। অদ্বৈতাচা্য ও গদাধর দান একসময়ে যে 
সম্মানলাভ করিয়াছিলেন, পরবর্তী সময়ে নিবাস আচার্ধয, নরোত্বম ঠাকুর 
ও শ্বামানন ও সেইঙ্ষপ শ্রন্ধাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এমন কি বৈষ্ণব সমাজে 
প্রীনিবান ও নরোত্তম মহাপ্রভুর দ্বিতীয় অবতার বলিয়া আদৃত। ইহাদের 
জীবন বিস্তৃতভাবে বর্ন করিতে বহুমংখ্যক গ্রন্থকার লেখনী ধারণ 
করিয়াছিলেন। এই বিরাট অধ্যবসায়চিছনিত কীর্তির প্রান্তে দাড়াইয়। 
আমাদের বিন্ময়ে অডিভূত হইতে হয়) বটভলার কর্মঠতা ও উদ্যম 
এই সাহিত্যের অতি নগণ্য অংশ মাত্র এপর্যন্ত মুদ্রিত করিতে সক্ষম 
হইয়াছে । কীট, অগ্নি ও তাচ্ছল্যের হস্তে ব্সর বৎমর এই প্রাচীন 
কীর্ঠিরাশি লুণ্ড হইয়া যাইতেছে। তাহাদিগকে উদ্ধার করার উপহুক্ত 
কোন আয়োজন এখন পর্য্স্তও হয় নাই। 

শ্রনিবাসের পিতা! গঙ্গাধর চক্রবর্তীর নিবাস গঙ্গাতীরস্থ চাখনিথামে। 
গঙ্গাধর শেষে চৈতন্যদাস নাম গ্রহণ করেন) শ্রীনিবাসের মাতার নাম 
লক্ষমীপ্রিয়া ও মাতুলালয় জাজিগ্রামে। নরোতমদীঁস গল্মানদীর তীরস্থ 
গোপালপুরের কায়স্থ্রাজা কৃষ্তানন্দ দত্তের পুত্র, মাতার নাঁম নারামণী, ইনি 
বৃন্দাবরবামী লোকনাথ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা প্রাপ্ত হন, নরোতম রাজপুত্র 
হইয়। ও রঘুনাথ দামের ন্যায় সংসারত্যাগী হন, তাহার জেষ্যাতাতজ 
ভাতা সস্তোষদর ( পুরুষোভম দত্তের পুত্র ) তৎস্থলে রাজা হন) এই 
সন্তোষ দত্ই শ্রীথেতুরীর ফড়বিগ্রহস্থাপন উপলক্ষে প্রসিদ্ধ উৎসব 
করিম সমস্ত বৈধণন যওলীকে একত্রিত করেন। 

স্তায়ামন্দ দগ্ডেষ্বর গ্রামবাসী কুষ্ধমণ্ল নামক এক মণ্দোপের পুজ, 
মাার নাম ছুরিকা | ছোট বেঙ্গা ইহাকে সকলে ছুংখী বলিয়। ডাকিত, 
তগপর 'রুষ্ণদ[স' ও বুদাঁবনে বাক্-্ষালে প্ঠামানন্দ' আখ্যা প্রাপ্ত হন। 
ই্ছার দীক্ষাগুরুর দামে হাদয়টৈতন্য। 

শুই যোড়শশতাব্বীর শেষভাগে ও সদশ শত বীর গ্রারস্ত- 
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মধ্যে এই তিনজন প্রেমবীর বৈষ্ণব সয়াজে প্রাছুভূত হন। ই'হা- 
দের মধ্যে কেবল মাত্র স্ীনিবাস ব্রাঙ্গণ ছিলেন, নরোতমদাল শুক্র 
হইলেও বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ তাহার শিষ্য হইয়াছিলেন। তাহাদের 
মধ্যে কবি বসস্তরায় ও গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী সংস্কৃতে বিশেষ বুৎপন্ন 
ছিলেন। ছদ্মবেশী গঙ্গানারায়ণচক্রবন্তী পক্কপন্লীর রাজা নৃসিংহের 
সমস্ত সভাপগ্ডিতকে বিচারে পরাস্থ করিয়া বৈষ্ণবধর্দে প্রবর্তিত করেন। 
সেইসব পর্তিতগণ যে রাশীরুত সংস্কৃতগ্রস্থ বহুপংখ্যক বাহকের স্বন্ধে 
চাপাইয়। তর্কবুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন, সেগুলি দ্বার তাহার! ব্রাহ্গণের 
শরে্ত্ব প্রতিপাদন করিতে সক্ষম হন নাই; সুতরাং বিচারজয়ী ত্রান্ধণটি 
যে শুদ্রপ্রবরের শিম্যত্ব গ্রহণ করিয়। নিজকে সম্মানিত মনে করিয়াছিলেন, 
সদলে পৰপল্লীরাজকে তাহার আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। 

এই সাধু ভাগবতগণের জীবন বর্ন করিতে যে সকল লেখক অগ্রসর 
হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ভাগবতের টাকাকার প্রসিদ্ধ বিশ্বনাথ চক্রব্ীর 
শিষ্য জগন্নাথ চক্রবস্ার পুত্র গঙ্গাতীরবাসী নরহরি চক্রবর্তীই সর্বেষ্ট। 
নরহরি চক্রবর্তীর ভক্তি রত্বাকর-_রত্বাকর সদৃশই বিরাট, ও রত্বাকরের নিষ্কে 
যেরূপ নানা মূলাবাণ ও মূল্যহীন দ্রব্য ইতন্ততঃ বিঙ্ষিপ্ত থাকে এই 
পুস্তকে ও সেইরূপ নান! মূল্যবান ও মূল্যহীন কথার একত্র সমাবেশ 
হওয়াতে ইহা হইতে সার উদ্ধার কর! একটু অধ্যবসায়শীল ও সহি 
পাঠকের কার্ধ্য হইয়াছে, সন্দেহ নাই। সমন্ত পুঁথি আলোড়ন না করিলে 
ইহা হইতে কোন প্রয়োজনীয় বিষয় জানার পথ নাই) ভক্কিরত্বাকর 
পাঠারস্ত ও নীবিড় অরখ্ প্রবেশ একইরূপ ব্যাপ|র। | 

এই বৈষ্ণব ইতিহাস-সাহিত্য ন্বন্ধে এস্কলে প্রাসঙ্গিক একটি কথা 
বলা আবশ্তক। ফুরোপে ইতিহাস লিখিতে হইলে, স্বাধীনতার জন্য বড় 
রকমের যুদ্ধ বিগ্রহ, বত তামালা! উত্তেজিত জনসাধারণের দ্বারা শাসনের 
কঠিন বেলাভূমি ভঙ্গ করা, নবদেশ আবিষ্কারচিস্তায় শ্রশাস্তদাগরের 
শাস্তি ভা্গিয়! বর্ধরের পত্রাচ্ছন্ন কুটিরে লগুঢ়াঘাত। তাহাকে গুলির শবে 
উমৎককৃত করিয়া টিকি ধরিয়া টানাহেচরা করা। কতকগুলি ঘটি, সুঠির 
শব ও গুলি বারুদের ঘনীভূত ধুমপটলে হচ্ছ গ্রন্থ গত্র ছাইয়া সিডি 
লেখনীর বিষয় হয়। | 
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কিন্তু বৈষণবেতিছাসের লক্ষ্য অনান্ধপ) শিরোবিমণ্ডিত, তভূলুষ্টিত, 
তুলমীমাল্যবিরাজিত বৈয়াশীই এইসব গ্রন্থের নায়ক ; খোলবাদ্যের উৎকর্ষ 
সম্বন্ধে লেখকগথের যেরূপ আগগ্রহজনক বর্ণনা! বোধ হয় মুরোগীয় লেখকগণ 
ব্লচার কি করটেজের যুদ্ধবীতির ও ততদুর প্রশংসা করিবেন না) কীর্ত- 
নের কথা বলিতে গদগদভাবে লেখকগণ পৃষ্টার পর পৃষ্টা! জুড়িয়! বর্ণনা 
দিয়াছেন_-তাহা পাঠকের ধৈর্যের একন্প অগ্নি পরীক্ষা । বর্ণিতগ্রস্থ 
সকলের নায়কগণ 'অঞ্জ কম্প স্বেদ।দি ভূষিত (শক্তি রত্ভাকর ওয় অধ্যায়ে) হইলে 
তাহারা লেখকের চক্ষে দেবরূপী হইয়া দাড়ান। পাঠক অনুমান করিবেন 
না, আমি বিদ্রপ করিতেছি। ভক্তির রাজ্যের ছ্বা্দ বাহিরের 
লোক পায় না, এই সম্বন্ধে কবির উদ্ভি “অরসিকেতু রষক্জ.নিবেদনং শিরমি ম 
লিখ যা লিখ।” আমার বক্তব্য এই যে বৈষ্ণবগণের নিকট এইসব পুস্তক 
ও তাহাদের প্রশংসার লক্ষ্য বিষয়__অমৃল্য দ্রব্য, বাহিরের লোক অন- 
ধিকারী ও ততদুর স্বাদ পাইবেন না। কিন্তু ইতিহাস লেখক ও প্রত্- 
তত্ববিৎ এইসব গ্রন্থের কীট ঝাড়িয়া, ম্যাগিফাইং গ্লাস দ্বার! ক্ষুদ্র অক্ষর 
বড় করিয়া লুগ্ড কথা কল্পনার ্থারা গাথিয়া অগ্রসর হইলে অনেক 
লাভজনক 'মাল মসলা পাইতে পারিবেন, নানাদিক হইতে নানাপ্রকার 
এরতিহানিক চিত্রপট পরিস্কূট ও উজ্জল হইয়। দাড়াইবে। 
তক্কি রড়াকরে মোট পঞ্চদশ তরন্দ। প্রথম তরম্ধে জীবগোস্থামীর 
পূর্বব পুকুষগগণের বিষয়, গো্বামীগণের গ্রন্থ বর্ণন, ও শ্রীনিবাম আচার্য্যের 
বৃত্ত? দ্বিতীয় তরদ্ধে শ্রীনিবাদের পিতা চৈতন্যদাসের কথা, ও তৃতীয় 
এবং চতুর্থ তরঙ্গে শ্রীনিবাসের শ্রীক্ষেত্রে গৌড়ে, ও বৃনদাবনে গমন বৃত্ধাস্ত, 
পঞ্চম ও যষ্ট' তরঙ্গে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও রাঘবপণ্ডিতের ব্রজবিহার, 
ঘাগরঃগিনী ও নায়িকাভেদ বর্ন ও শ্রীনিবাস, শ্তামানদ প্রভৃতির 
গোস্থামীগণকৃত গ্রন্থ লইয়া গৌড়াভিমুখে যাক!) সপ্ধম তরক্কে ববিষুপুরের 
প্লাজা ' বীরহাদ্ধির কর্তৃক গ্রন্থ চুরি ও পরিশেষে বীরহাক্ছিরের . বৈষু'রধর্দ 
গ্রহণ + অইমে শ্রীনিবাস রাঁমচন্ত্রকে শিষ্য করেন? নবষে কীচাগড়িয়া ও 
হিখেতুরি গ্রামের মহোত্সযের কথা) দশমে ও একাদশে জাহ্বীদেবীর 
তীর্থাদি দর্পম বৃত্বাস্ত ; ্াদশে শ্রীনিবাসের নবদ্বীপ গমল ও ঈশীনবর্তৃক 
নবদ্বীপ বৃত্বান্ত বর্ণন) ত্রয়োদশে আচার্ধ্য মহাশয়ের ঘিতীয় পরিণয় ও 


৭ম আ।] প্রথম ভাগ। : ২১৫ 








চতুর্দশে বেরাকুলী গ্রামের সংকীর্তন। পরঞ্চদশতরক্কে শ্যাযাননাবর্ৃক 
উড়িষ্যায় বৈষ্কবধর্প প্রচার লিখিত হইয়াছে। ৫ম অধ্যায়ে গ্রস্থকর্তা 
রাগরাগিণী সম্বন্ধে স্থুদীর্ঘ শান্ত্ী় গবেষণা ও নায়কনায়িফাভেদ ভ্রধং 
প্রেমের লক্ষণ বিচার দ্বারা যে পাত্ডিত্য দেখ্াইয়াছেন, তাহাতে ভিপি 
চিরদিনই শিক্ষিত সমাজের পৃজা পাইবেন। বৃন্দাবন ও নবনধীগের তিমি 
যে বৃহৎ ও পরিষ্কার বর্ণের মানচিত্র আকিয়াছেন, তাহ! কালের 
ৃষ্টায় এই ছুই স্থানের ভৌগলিক তৰ চিরদিন অঙ্কিত করিয়া রাখিবে 
মাণডিভাইলের হন্তে জেরুজেলেম ও হিউনসম্গএর হস্তে কুশনগর 
হইতে ও নরহরির হস্তে নবন্ধীপ ও বুন্দাবনবেশী উজ্জল হইয়াছে। 
ভক্তিরত্বাকরে-_বরাহ পুরাণ, পঞ্লপুরাণ, আদিপুরাণ, বন্গাগুপুরাঁণ, স্ব, 
পুরাণ, সৌরপুরাঁণ, শ্রীমদ্ভাগবত, ল্ুতোধিশী, গোবিন্দবিরুদাবলী, গৌর" 
গনোদ্দেশ দীপিকা, সাধন দীপিকা, নবপদা, গোপালচম্পু, লঘুভাগবপ্ত, 
চৈতন্যচঞ্জ্রোদয়নাটক ব্রজবিলাদ, ভক্তিরসামৃতসিদ্ধু, মুরারিগুপ্রুত 
শ্রীকুষ্জচৈতন্যচরিত, উজ্জ্লনীলমণি, গোৌঁবর্ধনাশ্রয়, হরিডক্তি বিলাস, স্তবমালা, 
মংগীতমাধব, বৈষ্ঠবতোধিণী, শ্যামামন্দ শতক, মথুরাখণ্ড, গ্রড়াতি বহুবিধ 
সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে শ্লোক উচ্নৃত হইয়াছে; সংস্কৃত শ্লোক প্রমাণ গ্বননপ 
ব্যবহার কর! পাঙিত্যের পরিচায়ক কিন্তু উহ! এদেশের প্রথাম্্যারী; 
নরহরি শুধু শ্রথা্গামী নহেন। একটি নৃতম প্রথার গ্রাবর্তক। ভক্তি" 
রত্বাকরে টৈতন্যচরিতামূত ও চৈতন্যতাগবত হইতে অনেক শ্লোঙ্ষ প্রমাণ 
স্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে_ইহা দ্বার! নরহরিই সর্বপ্রথম ভাষাগ্রন্থফে সংস্কতের 
ন্যায় সন্মানিত করিয়া পৌরহিত্যে বরণ করেন। ভঙ্তিরত্বাকরে গোষিনদাস, 
নরোত্তমদাস, রায় ধসস্ত প্রভৃতি বহুবিধ পদবর্তার পদ সাময়িক প্রসঙ্গ 
সৌষ্টবার্থ উদ্ধত হইয়াছে-তিনি নিজেও অনেকগুলি দ্রীয়পদ তন্মধ্যে 
সন্পিবেশ করিয়াছেন, তাহাদের কোন কোনটির ভণিতায় স্বীয় অপর 
নাম ঘনস্ঠাম ব্যবহার করিয়াছেন। এই পুস্তক ব্যতীত নরহরি প্রক্রিয়া 
পদ্ধতি গৌরচরিভচিত্তামণি, গীতচন্জোদয়। ছন্দসযুদ্র। প্রীনিবাসচরিত, 
ও নরোপ্তষ-বিলাস রটনা) করেন। এই অপরিসীম কর্ধঠত! ও পাওিত্যের 
কীর্ঠি বৈষব সাহিত্যের বিরাটরাজা হইতে প্রেষের জয় চিঠ্াফিত কেতু ছার! 
্থারী যশেয় স্বর্গ স্র্প করিতেছে; নরহরি ইতিহাসের দৃঢ়মন্দির পদাবলী 
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কোমল লতিকা দ্বারা যেষ্টন করিয়া পাষাণ কুন্গুম সৌরভ প্রদান করিয়াছেন। 

নরোত্ম বিলাস বোধ হয় তাহার শেষ গ্রন্থ; এই পুস্তক খানায় ১২ 
বিলাসে নরোত্তমদাসের চরিত বর্ণিত হইয়াছে) ভক্তিরত্বাকর হইতে 
ইহা অনেক ক্ষুদ্র হইলে ইহাতে নরহরির পরিণত শক্তি প্রদর্শিত 
হইয়াছে) ইহাতে শান্জ্ঞান দেখাইবার ততদূর তীব্র আগ্রহ নাই কিন্ত 
আয়োজন পত্র গুছাইয়! শৃঙ্খাবদ্ধ করার শক্তি ভক্তিরভ্বাকর হইতে 
অধিক লক্ষিত হয়। 

সন্তোষ দত্ত খেতুরিতে ছয়টি বিগ্রহ স্থাপন উপলক্ষে যে মহা সমারোহ- 
জনক উৎসব করেন তাহাতে তাৎকালিক সমস্ত বৈষ্ণবমণ্ড্লী আহত হন। 
এই ঘটনাটি বৈষ্ঞবসাহিত্যোর অনেক পুস্তকেই বিস্তারিতভাবে বর্ণিত 
হইয়াছে ) এই উত্সব অতীত ইতিহাসের দুর্ণিরীক্ষ্য ও অচিহ্িত রাজের 
একটি পথ প্রদর্শক আলোস্তস্ত শ্বরূপ; ইহার প্রভাবে আমরা আতগুস্তক 
অসংখ্য বৈষ্ণবের মধ্যে পরিচিত বড় বড় কয়েক জন লেখককে অনুসরণ 
করিতে পারি) ইহারা ছায়ার ন্যায় ত্বরিৎগতিতে আমাদের দৃষ্টি হইতে 
সরিয়া পড়িলেও সেই আভাম মাত্র সাক্ষাতেই আমরা তাহাদের উত্তরীয়বস্তরে 
১৫০৪শকঅফ্কিত একটি ছাপ দিয়া লইয়াছি। এই উৎসব উপলক্ষে 
অনেক বৈষ্বলেখকের সময় ধর! পড়িয়াছে। 

নরহরির ইতিহাস রচনা সাদাসিদা,-গদ্যের ন্যায় ঠ গদ্য লেখার 
প্রথা শ্রচলিত থাকিলে ইনি বোধ হয় পদ্যছনে ইতিহান লিগিবছ 
করিতেন না । রচনার নমুনা এইরূপ, 
.. প্াচার্যা অধৈর্যা বাস্কে ধৈর্যা প্রকাশিয়া। নরোত্বমে কৈলা স্থির যত্বে প্রবোধিয়া ॥ 
প্রসাদী পাকান্ধ সব লৈয়া থরে থরে। অতি শীঘ্র গেলেন সবার বাস! ঘরে ॥ সকল 
মহান প্রতি কছে বারে বার। কালি এখেতরি গ্রাম হবে অন্ধকার ॥ পদ্মাবতী পার 
হৈয়! পল্াবতী ভীরে। করিবেন শ্লান সবে প্রনন্ন অস্তরে॥ তথা তৃক্জিবেন এই গ্রসাদী 
পাকার। বুধরি গ্রামেতে গিয়া হইযে মধাহ। আগে যাইবেন গ্োবিন্দাদি কথোঁজন। 
সেই সঙ্গে পাক কর্তা করিবে গমন। রামচন্্রাদি এসে যাইবেন তথা । বুধরি হইতে তারা 
আসিবেন এখ1।” নরোত্তম বিলান। 
এই অনাড়স্বর লেখক যখন পদ রচন! করিয়াছেন তখন তীহার 
শ্লেখনী মুখ হইতে এক অতি মুগ্ধকর পুষ্পবাস নিঃসৃত হইয়াছে; তাহার 
পদ সমূহ সর্কন্র স্থপরিচিত। «গৌরচরিত চিন্তামণি'" খান! ন'নামধুরালাপ 
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লললিটলললললর্্্্্্চ্ল্হ্চ্শ্চ্্ল্ঙ্্ঙ্্ললিউিউিিিউিসিউ লিলি 
সন্থলিত রাগিনীতে পরিব্যক্ত একটি গানের ন্যায়) নিম্নে খকছি * ৬ 
উদ্ধৃত হইল-)-- 

পদশি গত শশিদরপ দুয়ে। অতিশয় চুঃখে টকোর কিয়ে। পডিবিডখনলঙিত 
মনে। লুকাইল তারা গগন বনে॥ নদীয়ার লোক জাগিল ত্বরা। তেই বলি শেজ 
তেঞজহ গ্লোরা॥ মোরে না গ্রতায় করহ যদি। তষে পুছছ নরহর়ির গ্রতি। * * * 
মযূর মযরী পৃধক আছে। কেহো না আইনে কাহারো কাছে, বিরম হইয়া রৈয়াছে গাছে, 
তুমি না দেখিলে না নাচে তারা। ভ্রমর ভ্রমরী রুচির কুঞ্জে, ভুলি না বৈসয়ে কুসুম পুঙ্ে। 
কায়ে গুনাইব বলি না গুধ্ে, ফিরযে বিপিনে ব্যাকুলপার।॥” ২য় কিরণ। 

গ্রেমবিলাসরচক নিত্যামন্দদাসের কথা৷ ১৭১ পৃষ্টায় একবার উল্লেখ 
করিয়াছি; ইহার অপর নাম বলরামদীস,__ইনি শ্রীখগুনিবামী আত্মারাম- 
দাসের পুত্র, বৈদ্যবংশ সম্ভৃত ও ইহার মাতার নাম সৌদামিনী। ইনি 
পিতা মাতার একমাত্র সন্তান। 

প্রেম বিলাস ২০ অধ্যায়ে সমাপ্ত। ইহাতে শ্রীনিবাস ও হামানদের 
কথাই মূলতঃ বর্ণিত হইয়াছে) প্রায় ৩৫০ রুৎসর হয় নিত্যানন্দ দাস 
প্রেমবিলাস রচনা করেন? ভক্তিরত্বাকর হইতে ইহার রচনা! জটিল; 
একটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি £- 


প্রভূদত্ত শেষ নিদর্শন 

 শ্ছুই মহাশয়ের গুণ যে লিখিত আছে। পশ্চাতে লিখিব তাহা! থাকি তার গাছে॥ 
এবে লিখি যে হইল বিরুহ বেদনা । দেখিয়া কি প্রাণ ধরে দীন হীন জনা ॥ সনাতনের 
দা দেখি রূপে চমৎকার । তুমি এমন হৈলে মরণ হইব সবার ॥ প্রতুর দ্বিতীয় দেই 
তুমি মহাশয়। তোমারে ব্যাকুল দেখি কার বাহ হয়।॥ নানা যন করি মাপে চেতন করাইল। 
দারুণ বিরহকম্প দ্বিগুণ বাড়িল ॥ সেদিন হইতে সনাতন অস্থির হইল। ঙ্বৌরাক্সবিরহ 
বাধি দ্বিগুণ বাড়িল ॥ চিন্তিত হইল! পাছে দেখি সনাতন। শুন্য গাছে গোবিদ করেন 
বদ্দাবন॥ সঘিত পাইয়া রূপ আসন লইয়া। ভটের নিকটে যান গৌরব করিয়া 
ছুই তাই ছুই অব্য হত্বু করি বুকে। ভটের বাসাকে গেলা পাইয়! বড় হখে। দিলেন 
আসন ডোর দণ্তবং করি। পত্র গড়ি গনাইল! পঞ্জের মাধুরী ॥ পত্রের গৌরব শুনি 
ুষ্ছিত হইলা। আসন বুকে করি ভট কাদিতে লাগিল । কমি পরী়ণ করেন বিচ 
স্ির। জমাতন দেখি তট হইলেন ধীর ॥ সনাতন কহে ভট্ট শুন গৌমাঞি। কথার 

কালে বসিষা আসনে দোষ না্ি॥ প্রভুর আদনে আমি কেমনে বমিব। নঙগা 
করিয়াছেন প্রভু কেমনে উগেক্ষিব | প্রভু আল্া বগবতী প্রীরপ কহিলা। গে চোর 
করি ডট কাদতে লাগিল] $ রা হিরা 

[২৮ 1 


৯৮ 








, ১৭২ টায় যহথনানদাসের রণ নামক পরনের উন্লেখ, করিয়াছি). 
্ আকারে চৈতত্তচরিতামূতের অর্ক হইবে) কর্ণামৃত ৬ অধ্যায়ে বিভত্ক ) 
এই পুদ্তহে ্রীনিবাষআঁচার্য্য ও তাহার শিষ্যবর্গের কথ| সংক্ষেপে 
বর্িত হইয়াছে । ইহার রচনা সম্বন্ধে গ্রন্থকার নিজে এই লিখিয়াছেন ১. 

এবুধুইপাঁড়াতে জহি ভ্ীমর্তী * নিকটে । সদাই আমন্দে ভাসি জাযুবী তটে॥ 
খধলপশত আর বৎসর উনভিশে। 1 বৈশাখ মাসেতে আর পূর্ণিমা দিবসে ॥ নিজপ্রভু- 
গাদগঞ্প মস্্রক্ষে ধরিয়।। সমাপ্ত করিল গ্রন্থ শুন মন দিয়া | 

প্রেম দাসের ( অপর নাম পুরুযোত্বম ) বংশী-শিক্ষণার নাম ও ১৭২ পৃষ্টায 
আময়া একবার উল্লেখ করিয়। গিয়াছি; “বংশীশিক্ষ1” আকারে যছুনন্দন 
দাসের কর্ণানদোর তুলাই হইবে। মহাপ্রভুর গৃহত্যাগ ও সন্ল্যাস এবং 
গৌরাঙ্গ গার্শদ বংশীদান ঠাকুরের জন্মাদিও তাহার শিক্ষাপ্ীসঙ্গ বর্ণনই 
এই গ্রন্থের উদ্দেশ্ত | প্রেমদাস ব্রাঙ্ষণ ছিলেন ও তাহার উপাৰি “সিদ্ধাস্ত- 
বাগীশ” ছিল। ইনি “বংশী-শিক্ষা” ও শ্বর্ৃত “চৈতন্তচন্দ্রোদয় নাটকের 
অনুবাদ” সম্বন্ধে এই পরিচয় দিয়াছেন ;-- 

.. «শকািতা যোৌলশগ চৌজ্িশ শকেতে। £ শ্রীচৈতগ্তচন্ট্রোয়মাটক সুখেতে 
লৌকিক ভাষাতে যুঞ্রি করিমু লিখনে। যোলশত অষ্টপ্রিংপ শকের গ্রণনে ॥ ৮ প্রীঞ্ীবংশী- 
শিক্ষাপ্রস্থ করিনু বর্ধন । নিজ পরিচয় তধে শুন ভক্তগণ।” বংশীশিক্ষা। 

গ্রায় ২০* শত বৎসর হইল মহাপ্রভুর পিতামহ উপেন্ত্রমিশ্র বংশোস্তব 
জগজীবনমিশ্র “মনঃসন্তোধিণী+ নামক একথান!| ক্ষুদ্েগ্রস্থ প্রণয়ন করেন ॥ 
ইহাতে মহাপ্রছুর শ্রীহউত্রমণবৃত্তাস্ত লিখিত হইয়াছে। জগজীবন মিশ্রের 
বাড়ী প্রীহট্রের ঢাকাদক্ষিপগ্রীমে অর্থাৎ যেখানে 'উপেন্জ মিশ্রের বাড়ী 
ছিল। জগজীবন মিশ্র মহাপ্রভুর পিত! জগন্নাথ মিশ্রের জোষ্ঠ ভ্রাা পরমানন্দ 
মিশ্র হইতে ৮ম পর্য্যায়ে উৎপর ; এইসব পুস্তক ছাড়া “মহাপ্রলাদ বৈভব”, 
গচৈডন্তগণোদেশ”। “বৈষ্বাচার দর্পন” প্রভৃতি পুস্তক ও চরিত-শাখার 
অন্রগত। আরও রাশি রাশি পুস্তক রহিমা! গেল, তাহাদিগের নামোনেখ 
করিতে আমাদের শক্তি ও সময় নাই। এই নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ 





.. * নিবামাচা্বোর কা হেমলত ঠহুরাণী। 
ৰ $ ১৫২৯ শক অর্থাৎ ১৮০৭ ধৃ্া্। 

টি ক ১৬৩৪ শক অর্থাৎ ১ ১৭১৩ খৃষ্টাব। 

রি % ১৬৩ শক অর্থাৎ ১৭১৬ থৃষ্টাব । 
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করিলে বাহার ও ও পথহারা তে ২ হয) ও রই পুকসধুহের 
টক কাল--কীট ও অগ্নির মুখে বৎসর বধূর উপহার শিতেষেন 

বং তাহাদের প্রধঘেয়ে খোলের বাঁ খনিতে শুনিতে বিরদ্ধ হইয়া 
সারার গানারোর রীড়ায় কিছুমাত আগুতি শকাশ করিতে প্রবৃতি 
বেধি করি না-তথাপি বৈষ্তব ধর্শের যে মহতী শক্তিতে এই দুগ্রসার 
সাহিত্যের সৃষ্টি “হইয়াছিল, যে অধ্যবসায়-সিন্ধু হইতে অধিরত এইরপ 
সাহিত্যিক শক্তির প্রীবল তরদ ও ধৃদ্ধদ উঠিয়াছে, সামাজিক জীবনে সেই 
বিরাট আন্দৌলম ও কর্দাঠতাঁর ব্যাপার দেখিলে মনে হয় মা,-_বঙ্গদেশীগণ 
শবের ন্যায় পড়িয়াছিলঃ বিদেশী শাসন কর্তীগণের ভেরীধ্বনিতে এইমান্ 
তাঁহার়। হাই তুলিয়৷ জাগিয়! বসিয়াছে। 


৭ম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট । 


৭ম অধ্যায়ে বৈষ্ণব-মাহিত্যের ব্যাথ্য। ও অনুবাদ সংক্রান্ত পুস্তকের 
আলোচনা কর! হয় নাই/_স্থলে স্থলে উল্লেখ'মাত্র করিয়াছি। অমুবাদ € 
ব্যাখ্যা বিষয়ক পুস্তক ও বিস্তর; দ্বতন্ত্র হেডিং করিয়া ব্যাথ্যাশাখা, ও 
অনুবাদ-শাখার আলোচনা করিতে গেলে গ্রন্থের পরিসর বড় বাড়িয় 
যাইবে) তাঁই অধ্যায়ভাগে সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না বণিয়া, এন্কলে 
সংক্ষেপে তাহার্দিগের উল্লেখ করিয়া যাইতেছি। 

আগরদাসের শিথ্য নাভাজীর আদত “ভক্তমাল/' স্ীনিবাস আচার্য 
শিষ্য কৃষ্চদাঁসবাবাজী অমুবাদ করেন) তক্তমালে বহুদংখ্যক বৈষাব, 
মহাজনগণের জীবন বর্ণিত হইয়াছে। আদত হিন্দী ভক্তমালগ্রস্থ নাভাীয় 
শি্য প্রিয়দাস শ্বর্কৃত টীকা দ্বারা বিস্তারিত করিয়াছেন) কফ্দাম তন্মধ্যে 
আরও বনু সংখাক বৈষ্ণবের জীবনী সংযুক্ত করিয়া ও প্রিক্দাষের টাকার 
বিস্তার করিয়া গ্রস্থকলেবর দ্বিগুণ পরিমাণে বাড়াই়াছেন; তিনি নিজে 
ভাল হিন্দী জানিতেন না, সুতরাং এই শ্রস্থ রচনা করিতে তাহার বিশেষ রম 
্বীকার করিতে হইয়াছে । তিনি নিজেই তাহা লিখিয়াছেন )- 
প্রস্থ হয় পরজভাহা দ বুষি নহি। যেহেতু গৌঁড়ীর যাষ্যে প্রেনিমত কহি। বন 
পূর্বক কহিবাযে নাহি জানি। যথাশকতি করযোড়ে মিলাইয়া ভনি। চাদ বেরা 
ফািহ ইহাতে । বৈধবের গুণগান ফি যে তেমতে ॥ অতএব টীকায় অর্থ খুদ্ধি সাধািতে। 
পটিবা বহিবঙ্গাজ ধন বুঝাইতে ॥ বথা বখা প্রিক্বদাস মংক্ষেপেযত অভি) বর্ধন: না 


২২০ বঙ্গভাঁষা ও মাহিত্য । [৭ম অণ। 


শল্লললললউ্ল লজ ল্গীললুল্্ 
প্রবেশয় লাধারণ মতি ॥ সেই. সেই কোন কোন স্থানে কিছু ক্ছি। বিস্তার করিয়া কছি 
তার পাছু গাছ” তজমাজগ্স্থ। | 

ভক্তমালের বঙ্গীয় অন্বাদের আকার রি তুল্য। 

পুর্য অধ্যায়ে খধ্রাম্বখাবিরচিত ভাগবতের ১০ম ও ১১শ ত্বলোর 
অনুবাদ প্রীকুষ্ণবিজয্বের বিস্তারিত সমালোচনা করিয়াছি। যোড়ব শতা্ধীর 
মধ্যভাগে অপর একজন বেশ প্রতিভাবান কবি ভাগবতের অন্থবাদ করেন । 
ই'হার নাম মাধবাচার্ধ্য, ইনি কান্যকুজ হইতে সমাগত ভট্টনারায়ণ বংশীয় 
ও তাঁহার অষ্টাদশ পর্যায়ে জন্ম গ্রহণ করেন। মাধবাচার্ষের বাড়ী 
ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণে মেঘনানদীর তীরস্থ নবীনপুর (ন্যানপুর ) গ্রাম 
এই স্থান এখন গৌসাইপুর বলিয়া পরিচিত। মাধবাচার্ধে/র পিতামহের 
নাম ধরণীধরবিশারদ, পিতার নাম পরাশর ও একমাত্র পুত্রের নাম 
জয়রামচন্ত্র গোস্বামী | মাধবাচার্য্ের শ্রীকু্চ মঙ্ষলে' লিখিত আছে মাঁধবা- 
চার্য্যের পিতা মাতা বৃদ্ধাবস্থায় গল্গাতীরে নবদ্বীপে বাদ করেন, কি্ত 
ণ্চণ্তীকাব্যে+ মাধবাচার্ধ্য আত্ম-পরিচয় স্থলে লিখিয়াছেন ;- 

“পঞ্চগড় নামে স্থান পৃধিবীর সার। একাবার নামে রাজ অর্জুন অবতার ॥ অপার 
প্রতাপী রাজ বুদ্ধে বৃহষ্পতি। কলিযুগে রামতুলা প্রজ। গালে ক্ষিতি ॥ সেই পঞ্চগড় 
মধো সপ্তগ্রাম ছুল। ত্রিষেণীতে গঙ্গাদেবী ত্রিধারে বহে জল॥ সেই মহানদী তটবাসী 
পরাশর | যাগ যন্সে পে তপে, শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর ॥ মর্যাদায় মহোদধি দানে কল্পতরু। 
খ্বাচায়ে বিচায়ে বুদ্ধে সম দেষগুরু ॥ তাহার তমুজ আমি মাধষ আ[ার্ধা। ভ্বক্তিভরে বিরচিনু 
দেবীয় ্গাহাজ্মা। আমার আসরে বত অ্তদ্ধ গায় গান। তার দোষ ক্ষমাকর কর অবধান॥ 
ঞতিতালতঙ্গ অনা দোষ ন| নিবা আমার। তোমার চরণে মাগি এই পরিহার ॥ ইনদ- 
বিশু বাশধাতা শক নিয়োজিত । দ্বিজ মাধধে গায় জারদা চরিত ॥ সারদার চরণসরোক 
মধু লোভে । ধিজ মাধধাননদ অলি হয়ে শোতে ।” 

স্তরাং পিতা মাতার তীর্ঘবাস' সম্বদ্ধে ₹ৃষ্ধমঙ্গলের আত্ম পরিচয় ও 
এই আত্মপরিচয়ে একটু অনৈক্য আছে। মহাগ্রসাদ বৈভব ও মাধববংশ- 
তন প্রতি পৃন্তকে জানা যায় মাধবাচার্য মহাপ্রতুর পড়া ও মন্রশিবা 
ছিলেন) তাহা! হইলে “মদ বিন্দু বাণধাতা” অর্থাৎ ১৫৯১ হাসান থঃ) 
গ ক্টযুজি দ্বারা খাপ, খাওয়াইতে : 

৷ বিশেষ বৈষ্ণব: হইয়া তিবি চ্ত মাহা বরন করিতে কেম গেলেন 
তাহা একটি সস্তা । সেলসয়ে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, সমাজ হিন্ন ভিন 





৭ম অন] গ্রথম ভাগ । ২২১. 








হইতেছিল ও গোড়া বৈষ্ণবগণ চণ্তীর মৃষ্ধি দর্শন,ও পাপ বলিয়া গণ্য করিতেন। 
“বিলুপত্র জবার ফুল। দেখতে মারেন চগ্ষের শু ॥ কালী নাস গুন্লে কাণে হস্ত ।” 
অপর শ্বলে “হাট করেন না ফালী গঞ্জের হাটে।” (দাশরধী।) মাধবাচার্যয গুধু 
চত্ীকাব্য রচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, ক্্রন্দরবনসেবী, ব্যাগ্রারোহী 
দেবতা। দক্ষিণ রায়েরও একপাল! গাঁন রচনা করিয়াছিলেন, ( ৬* পৃষ্টা 
দবেখুন)। এই সমস্তা দুইটিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, প্রথমত মাঁধবাচা্ধ্য 
শেষোক্ত. ছুইখানা পুস্তক বোধ হয় পূর্ববন্গে রচনা করেন, তথায় সাশ্রদায়িক 
বিষ্বেষ একরূপ ছিল না বলা যাইতে পারে, দ্বিতীয়ত মাধবাচার্য্য কীর্তন 
ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন, স্থুতরাং লোক মনন্তষ্টি ও পসারের 
অনুরোধে তাহাকে সাময়িক রুচির দ্বারা লেখনীর গতির দিকনির্শয় 
করিতে হইত। চণ্তীকাব্য হইতে উদ্ধুতাংশে দেখা যায় মাধবাচার্য্যের 
গানের দল ছিল এবং ভক্কিরত্বাকরের নবম তরঙ্গে এঝ্রীমাধবাচার্যয 
কীর্তনিয়া” উপাধিযুক্ত নাঁম পাওয়| যায়, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরপ্রসাদশাস্্ী 
মহাশয় লিখিয়াছেন «তিনি কীর্ঘন ব্যবসায়ী ছিলেন, তাহার রচিত একখানা 
পুস্তকে তিনি সরম্বতীর নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন যেন নানাজাতি হইতে 
আনীত তাঁহার গানের দলের বালকগণ উচ্চারণ শুদ্ধি লীভ করিতে পারে 1৮* 
যাহা হউক মাধবাচার্ধ্য গৌরপ্রভূ ও রাধ|কঞ্জ বিষয়ক ধুয়া পুষ্পমাল্য--. 
দ্বারা তাহার চণ্তীকাব্য খানা ও বেশ সাঁজাইয়াছেন; তাহার শক্তি 
উপাসনায় ও অবকাশমতে বৈষ্ণবমহিমী জ্ঞাপিত হইয়াছে, চণ্ডীতে গৌর 
'সগ্বন্ধে পদ, যথ1--দেখনা গৌরাঙ্গ টাদের বাজার। ভক্ত তরিবার তরে, সবরধুণিতীরে, 
প্রেমময় রদ্ব গসায় ॥ যত ব্রলসরীগণ, দেখ গিয়ে কৃষঙ্ধধন। টাদমুখ হের একবার ॥” 
মাঁধবাচার্য্যের ভাগবতের অনুবাদের কথাই এস্থলে বল! প্রয়োজন, 
কিন্তু মাঁধবাঁচার্য্য বঙ্গসাহিত্যের একজন বিশিষ্ট লেখক, তাঁহার পরিচয় 
ছুছত্রে সমাধা করা উচিত বোধ করি নাই, এইজন্য এই বাহুল্য। 
 প্রীকুষ্মন্লে শ্রীমস্ভাগবতের দশম স্কনোর সারভাগ বেশ স্থ্দারভাঁবে 
| স্ধলিত হইয়াছে? নৌ রহ সা চৌধুরী মহাশর বলেন, 
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২২২ 1 ও সাহিত্য [৭ম অঞ। 
লালন িলললললল্ল ললঙ 
দু্্ীকধমলের পূর্বে মামা স্কানে গুণরাজ খা! প্রণীত কফবিজয় গীত 
হইত) মাধবের কৃষ্চমল অচিরেই দেই স্বাদ অধিকার করিয়া লইয়াছিল।' 

(রষ্চনঙ্গল। চণীকাৰ্য ও দক্গিণরায়ের উপাখ্যান ধ্যতীত মাঁধবাটার্ধ্য 
সংস্কৃতে প্রেমরকাকর মাখন গ্রন্থ গ্রযন করেন। 

মাঁধবাচার্ধ্য হইতে ধছু শ্রাচীন লেখক গসি “পাউরিয়া ফাস" 
বিষ্ুগুরীঠাকুরয়চিত রদ্ধাধলীর বঙ্গীয় অনুবাদ বচন! করেন। আময়! 
অচুবাদ পুস্তকের মুখবন্ধ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি 

“্রীধিড়পুরী ঠাকুর তক লঙ্লানী। জীব নিম্তারিল! কৃ ভকতি প্রকাশি। বিচারি 
বিচারি ভাগবত পয়োনিধি। বিফুতকিরত্বাবলী প্রকাশিলা দিধি॥ প্রতি অধায় বিচারিয়| 
ঘা দ্ষসা। সার ফ্লোক উদ্ধারিয়া করিল প্রবন্ধ ॥ নানান প্রকার প্লোক বাথা। করি 
সাধু। তাগিত জীষের তরে সিঞ্িলেক মধু ॥ অষ্টাদশ সহত্্র গ্লোক ভাগবত। তাহইতে 
উদ্ধার করিল প্লোক চারিশত ॥ বিষুপুরী ঠাকুর রচিল রত্বাবলী| কৃষদাস গাইলেক 
অভুত পাঁচালী ।”1 

অন্থবাদপুস্তকে কবিতার থেণা থেলিতে গেলে আঁদত বজায় ধাকে 
না, আবার একধারে কবিত্ববিহীন হইলেও অনুবাদ কিতগুকের ন্যায় 
পরিত্য হয় সুতরাং ভাল একখানা অনুবাদ রচনা করা বড় বিষ 
ব্যাপার) কষদাসের হাতে অমুযাদটি মনা হয় নাই, সেকেলে ভাষায় যতদুর 
কুলাইয়াছিল, কৃষ্ণদাঁস ততদূর মার্জিত রচনার আদর্শ দেখাইয়াছেন, স্বীকার 

করিতে হইবে যথা ১-- 

পরম রময়ে যেন কমলের মাঝে। মোর মম তেন রমৌক তৌযা পদাদুজে 
ঘেই পুষ্প থাকয়ে কন্টক অভান্তরে। তাহাতে প্রবেশিয়া কি জরা দাহি চরে। বই, 
বিপদ মৌর থায়ুক সর্ধক্ষণ। তোমা গদ কমল চিন্তায় ধদি মন। নুবর্ণ মুকুট গাথে 
সেহ.ঘেন ভায়। যেইশিরে কৃষ্পদ না কৈল নমক্কার॥ জগস্সাখ মূর্তি যেট না. কৈল 
নি । মযুয়ের পুচ্ছ তার দুইটি ননন।” 
 শধন “উড়িয়া ককফদাস” কে, তৎসঘন্ধে কিছু লিখিতেছি। রহ 
হাটুর নামে একটি স্থান আছে। ৪৫০ বৎসরের অধিক হইলে; সেস্থানে 
ফিব্যমিংহ মামক একজন হিন্দু রা! ছিলেন। অদ্বৈত প্র্ুর পিা কুষের 
ধিক এ মী, গরে র কুবের 98০ শাস্তিগুরে 





ধারণ বি লে রা তিনি জু পু্মক আমাকে দেখি দিাছিলেন। 


৭ম অৎ টি .. শ্রম ভাগ । ২২ও 





আগমন করেন, ইহার ও পরে বখন অধবৈত ভক্তিতত্ব প্রচার: করিতে 
প্রবৃত হন, দিব্যলিংহ তখন অতি ঘৃদ্ধ। তিনি পুতেের উপর রাজাভায় বিশ! 
শান্তিপুরে বাস কয়েম। তীহারই বৈষবাবস্থার নাম কজ্জদাস) পূর্বে উল্লেখ 
করিয়াছি কৃষ্ণদাস অছৈতের বাল্যলীলা! বর্ণনা রলারেন, অদ্বৈত শিষ্য ঈশীন* 


নাগর হ্বীয় “অদ্বৈত প্রকাশে” উক্ত পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন যথা” 
“লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের বাজ্যলীলা স্ত্র। যে গ্রন্থ পড়িলে হয় ভূবন পবিজ্র।” 
যছুনন্দন দাম কৃত “গোবিন'লীলামূতের”” বঙ্গানুবাদ সমন্ধে ইতিপূর্বে 


উল্লেখ কর! হইয়াছে; কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্বীয় গোবিন্দলীলামূত পরিণত 
পাণ্ডিত্যে ও কবিত্বে সাজাইয়াছেন-__যছুনন্দনদাসের অন্ুুবাঁদটিতে আদত 
সৌনরধ্য বেশ ফুটিয়াছে; এই পুস্তকে শ্রীমতীরাধা ও তাহার সখীগণের 
নঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মধুর মধুরণীলা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে অনুবাদ পৃত্তক 
আকারে চৈতগ্য-মঙ্কলের তুল্য হইবে | ইহাছাড়া যছুনন্দন দাস রূপগোস্বামীর 
এবিদগ্ধমীধব'ত ও বিলুমঙ্গল ঠাকুরের “ক্ষ্ণকর্ণামৃতের” অনুবাদ করেন! 
প্রেমদাঁসক্কুত চৈতন্ত-চক্রোদয়ের অনুবাদ, সনাঁতিন চক্রবর্তির ভাগবতের 
অনুবাদ, ও রসময়ের গীতগোবিনের অনুবাদ এইস্থলে উল্লেখ যোগ্য। 
গিরিধরের অনুবাদ সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা, করিব | | 
ব্যাথ্যা-শাখায় ঠাকুর নরোন্নমদাঁসের “গ্রেমভক্তি চন্দ্রিকা*”। «সা ধনভক্তি- 
চক্দ্রিকা”, “ছাটপত্তন"। ও “প্রার্থনা” প্রভৃতি পুস্তকই সর্বাগ্রে উল্লেখ-যোগ্য ! 
£বিবর্ড-বিলাসের১” গ্রন্থকার নিজকে রুষ্দাস কবিরাজের জনৈক শিষ্য 
বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, ইহাঁতে গোগীভাবে ভজন সম্বন্ধে অনেক ৩প্ত 
তন্ব লিখিত হইয়াছে__ইহা কোন শঠবৈষবের লেখা) বৈষণব সমাজ বিবেচন| 
করেন; “কর্তাভজাদলের” কোনও লেখক এই ঘ্বণিত কীন্তির প্রতিষ্ঠা 
করিয়া বৈষ্বসমাজের স্বন্ধে কলঙ্ক চাপাইয়াছেন।  কৃষ্ণদাস-বিরচিত 
এধাযগুদলন” ও রামচন্দ্র কবিরাজ প্রণীত “ন্মরণদর্পণ+ এই শাখার অস্তর্গত। 
এইস্থলে বৃন্দাীবনদাদের “গোপিকামোহন” কাব্যের উল্লেখ করা আবস্তাক 3. 
“যে বৃন্দাবন “চৈতন্যতাগ্রবত” রূপ অমর পুস্তক রচনা করিয়াছেন। ভাছার 
ললেখনী-প্রস্থত ণগোপিকামোহন” কাব্য কষু্র হইলেও বৈষ্ণব সমাজের বিশেষ 
আদরের সামগ্রী হইবে, সন্দেহ নাই; ইহাতে শ্রী ও গোপিকাদের 
স্বন্ধ এবং লীলাদি বর্ণিত হইয়াছে, ইহা বহু প্রাচীন, হিখিত এ একখানা 


পুথি আমার নিকট আছে! 


২২৪ | বঞ্গভাঁষ! ও সাহিত্য | [৭ম অৎ. 








আমর! আর পুস্তকের না করা আবশ্তক মনে করি না; এখনও 
এক্ষেত্রে প্রদ্বতত্বের হল চালনা! হয় নাই, ভনিষ্যতে আরও অনেক বড় 
গ্রন্থ আবিষ্কৃত হওয়া আশ্চর্য্য নহে | যে সমস্ত পুস্তকের উল্লেখ করি- 
যাছি তদ্বারাই যথেষ্ঠক্রপেসাহিত্যের ক্ূচি ও গতি নির্ণীত হইবে? সমৃত্রে 
ভ্রমণকারী যেনপ প্রত্যহ লবনাঘ্ুর একইরূপ নীলবৃত্ত প্রত্যক্ষ করিয় 
অগ্রসর হন, আমর1৪ সেইন্ধপ চৈতন্যভাগবতাদি গ্রন্থ হইতে যাহ! কিছু 
ক্রমে পাইয়াছি। তাহাতে নূনাধিক পরিমাণে একই আদর্শ ও একইভাবের 
বিকাশ দেখিয়। অগ্রসর হইয়াছি; নরহরি সরকার হইতে আরম্ভ করিয়া 
লেখকগণ যে গাথা গাহিয়াছেন, তাহার প্রতিধ্বনি ক্রমে শ্গীনতর হইয়| 
কোন্‌ কীটতুক্ত পু'থির শেষ পংক্তিতে পর্যবসিত হইয়াছে কে বলিবে? 

এই যুগের সাহিত্য হিদ্দী উপকরণে বিশেষরূপ পুষ্ট হইতে দেখিতে 
গাই। এখন যেরূপ ইংরেজীভাষার রাজত্ব, বৈষ্ণবধর্মের গ্রভাবকালে 
তখন ছিল-বৃন্দাবনী ভাষার রাজত্ব বৃন্দাবন এখনও বড় তীর্থ বলিয়! 
গণা, কিন্তু তখন বঙ্গের শিক্ষিত সমাজ ই'হাকে ধরাতলে স্বর্গ বলিয়া গণ্য 
করিতেন, শ্বামকুণ্ড কি রাধাকুণ্ড দর্শার্থ তাহাদের যে উংসাহ-পূর্ণ আগ্রহ 
ছিল এখন বিলাঁত যাইতে শিক্ষিতগণের তত আত্যন্তিক আগ্রহ নাই। 
এখন যেরূপ আমরা বান্থলা কথার মধ্যে চারি আনা ইংরেজী মিশাইয়া 
মুক্তা বর্ধন করিয়া থাকি, তখন সেইরূপ বৈষ্ণবগণের বাঙ্গলা কথা চারি 
আন। বুন্দীবনীর মিশ্রনে সিদ্ধ হইত। কোন কাব্য কি ইতিহাসে যে 
স্থলে কথাবার্তা বর্ণিত হয়, সেইস্থলে গ্রস্থকর্তা গ্রচলিত ভাষ| ব্যবহার 
করিয়া থাকেন; চৈতন্যচরিতামৃত নরোত্বম বিলাস গ্রস্ত পুস্তকে দৃষ্ট হইবে, 
যেস্কুলে কথাবার্তার উ্নেখ সেই খানেই বৃন্দাবনী ভাষার সমধিক ছড়াছড়ি 
হই্াছে যথা-_ 
1. প্রিয়াগ র্যা ছুহো' তোমা সঙ্গে যাব। তোমার চরণ সুরঃ কা পা | মনেঙ্ছদেশ 
ূ (কেহ কাহা করছে উৎপাত। তটাচার্্য পণ্ডিত কহিতে না! জানেন বাত। “চৈ, চ, মধ্য ১৮ প:। 


হই উদ্থিগ্র বৃঙ্াবিশিন দেখিতে । তাহা না হইল, গেলু' অবৈত পৃছেতে। সবে' 
াাবী হল! গাধার সঙলানে। সভা! প্রবোধিলু' রহি অদ্বৈত বাসে। সতা মনোবৃত্ি 
জাবি, নীলাচলে গেঁদু। উহা কখোদিন রহি দক্ষিণ ভ্রমিলু ॥ নরোত্বম বিলা। 


অসংখ্থল, প্রনর্শিত হইতে পারে? বৃদধাবনীবুলি বাঙ্গালীর 





. পরন্ধপ. 
বভাববুনি না হইলেও ইহা তাঁহার ্থভাবে পরিণত করিয়া লইয়াছিল। 


৭ম অ্।] প্রথম ভাগ। ২২ 
নিলো ররর ররর তির বিরিয়ানি ররিানা 

বিদ্যাপতির মৈথিলপদের অনুকরণে বীহার| পদরচনা! করিয়াছেন, 
তন্মধ্যে গোবিনদাস নর্বতেষ্ঠ| সাহিত্যের প্রথম স্বরণে কবির শুধু ভাঘ 
প্রকাশ করাই চেষ্টা হয়, প্রথম যুখৌর কবিগণ ভাষার গ্রাতি লক্ষ্য করেন 
না, কোনও দ্ধূপে ভাবটি প্রকাশিত হইলেই ফাহাদের লক্ষ্য সার্থক হয়! 
ভাবের সম্পূর্ণ বিকাঁশ হইলে, পরবর্তী কবিগণ ভাঁষাটিকে সাজাইতে চেষ্টা 
করেন) ভাব-ঘুগের অবসানে সাহিত্যে ভাষা-যুগ প্রবর্ধিত হয়; তখন 
মানুষের লক্ষ্য গ্রক্কৃতির নগ্ন শোত| হইতে অপসারিত হইয়! অলঙ্কার শাঙ্তের 
কৃত্রিম ফুলপল্পবের পশ্চাতে ধাবিত হয়) গোবিন্দদাসের ভাঁষায় বঙ্গমৈথিল- 
গীতের চরম বিকাশ) এমন কি বিদ্যাপতির ভাবগ্রধানপদ গোবিদের 
পদের ন্যায় মহ্থণ নহে 1 গোবিপা দাসের (১) “কেবল কান্ত কথা, কহি কায 
কাম কলঙ্কিনী গোয়ী।" (২) “মুকুলিত ম্লী, মধুর সঘু মাধুরী, মালতি মঞ্চুল মাল £” 
(৩) “ও নব জলধর অঙ্গ। ইহধির বিজুরীতরঙ্গ॥ ওবর মরকত ঠাম। ইহ কাঞ্চন 
দশবাণ॥ ও তনু তরুণ তমাল। ইহ হেম যুখি রসাল॥ ওনব পদমুনী সা্। ইহ মন্ত 
মধুকর রাজ॥ ওমুখ টাদউদ্সোর। ইহ দিঠিলুবধ চকোর ॥ অরুণ নিবড়ে পুন চন্দ । 


গেবিলাদাস রহ ধন্দ$" প্রতৃতি পদ পড়িয়া! প্রথম বর্ণই মুগ্ধ হয় ভাব ও 
অর্থের কথ! পরে মনে উদয় হয়| 

গোবিন্দদাস বন্নাহিত্য-ক্ষেত্রে রোপিত বিদেশী ব্রিজবুলীকে চরম শোভা! 
দান করিয়াছেন; তৎপর শ্রীহষ্ট প্রভৃতি অঞ্চলে ও বন্ব-মৈথিলের প্রতি- 
ধ্বনি হইয়াছিল কিন্তু তাহা ক্ষীণতর /-- 

«কাহেকো। শোচ কর মন পামর। রামভজ, তুহ্থ রহনা দিনা । ইষ্ট কুটম্বক ছোল্ুদে 
আশ, এসংসার অসার, এক উহ্‌ নাম বিনা! যো কীট পত্তঙ্গক, আহার যোগাওত, পালক 
হায় উহি একজনা। কবি সভা কহে, মন ধির রহো। যিনি দিহা দস্ত। সো দেগা চলা ।” 
(সতারাম কবি।) একফুগ ব্যাপী চেষ্টার বিকাশের পর বঙ্গমৈথিল সাহিত্যের 
উপর পটক্ষেপ হইয়াছে। 

কিন্ত পদাবলীতে মৈথিল অনুকরণ যত সুন্দর হইয়াছে, কাব্য কি ইতিহাসে 
'বৃন্দাবনী ভাষা ততদূর দি হয় নাই। টৈতন্যভাগবত্ককার বঙ্গদেশেই জীবন 
যাপন করিয়াছেন, ও তাহাঁর সময়ে বুন্দাবনী বাঙ্গলার সঙ্গে গাঁভাবে 
ঘিশে নাই, তাহার রচনায় ভাই অনেক পরিমাণে খাটি বাঙ্গলার আদর্শ 
পাওয়া যায়; তাহার রচনার মধ্যে মধ্যেও বৃন্দাবনীস্থরের আভাস একবারে 

[২৯ ] 





ই২৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । [৭ম অঃ। 


লা পাওয়! যায় গ্রমন নহে মথা-সে সব নৈব্দো বদি খাইবার পাও। তবে 
মুক্রি হুস্থ হই হাটিননা বেড়াউ ॥” চৈ, ভা, আদি। 

বৈষ্ণব সমাজের কথিত বাঙ্গলা তখন মিশ্রিত হইয়াছিল, সুতরাং তাহারা 
মুখে যাহা বলিতেন, লেখনীতে ও তাহাই ব্যবহার করিয়াছেন। চৈতন্যচরিতামৃত 
এসম্ব্ধে দৃষ্টানতস্বলীয়। দীর্ঘকাল বৃন্দাবনে থাকাতে কবিরাজগোস্থামীর 
বাঙ্গলা বৃন্দাবনী দ্বারা এপ আবৃত হইয়াছিল, যে খাঁটি দেশী কথ! অতি 
অর স্থলেই ন্ৰট হইয়াছে, ইহা ছাড়! তাহার সংস্কতে পাণ্ডিত্যে ও সহজ 
বাঙ্গলা রচনার অস্তরায় হইয়াছিল। একদিগে “গুহ্াতিগুহা” “বাহাবতরণ 
“মহদনুভব$ প্রভৃতি সংস্কৃত শব্ধ ও অন্যদিগে “যবছ'”) “কব”, “ষৈছেঠ) 
এতৈছে'* “রতি” প্রভৃতি বুন্দাবনীবুলি তাহার কাব্যে জড়াইয়৷ বদ্ধমূল 
হইয়াছে, তাহাদের দীর্ঘ ও ঘনসন্লিবিষ্ঠ বৃাহের মধ্যে বঙ্গভাষার কোমল 
প্রাণ পীড়িত হইয়া রহিয়াছে। বাঙ্গলা, হিন্দী সংস্কত, এমন কি উর্দ, 
কথা পর্য্যস্ত কৃষ্ণদাস অবাধে ব্যবহার করিয়াছেন, ভাষার এই সাধারণ- 
তন্ত্রের হট্টগোলে বাঙ্গালীর সুর চেনা স্বকঠিন ও চৈতন্যচরিতামূতকে 
“বানলাগ্রন্থ” উপাধি দিতে আমাদের বহুতর সংস্কৃত ও প্রাকৃত শ্লোক, 
তাগ্রচলিত সংস্কৃত শব, বৃন্দীবনী “যৈছে') 'তৈছে' ও উর্দ, নানা? মামু, চাচা! 
পথ হইতে পরিষ্কার করিয়া অতি কষ্টে বাঁক্ষল গ্রন্থটির জাতি রক্ষা করিতে 
হইয়াছে। নিয়ে কবিরাজ গোস্বামীর বহুরূপী রচনার কিছু কিছু নমুন 
দিতেছি, _ 

(১) “বিবিধাঙ্গ সাধন ভর্তি বহুত বিস্তার। সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সাধনাঙ্গ তার । 
শুর পদাশ্রয় দীক্ষা গুরুর সেবন। সধর্ম শিক্ষা পৃচ্ছা সাধু মার্গানুগমন। কৃষ্টপ্রীতে ভোগ 
তাগ কৃষ্চতীর্ঘে বাস। যাব নির্বাহ প্রতিগ্রহ একাদশাশবাস | ধাত্রাঙ্গখ গোবিভ্ত 
বৈষ্ণৰ পুজন। সেবানামপরাদধি দুরে পূজন ॥” চৈ. চ) মধ্য, ১২ পঃ। 

(২) কহে তাহা কৈছে রহে রূপ সনাতন । কৈছে করে বৈরাগা কৈছে ভোজন ॥ কৈছে 
অষ্ট প্রহর করেন প্রীকৃঞ্ক তজন। তবে গ্রশংসিয়া কহে সেই ভক্তগণ। অনিকেতন 

দুছে রহে বত বৃক্ষগণ। একৈক বৃক্ষের তলে একৈক রাত্রি শয়ন। কঁরোয়। মাত্র কীথা | 
ছা বহির্বাস। কৃষ্ণ কথা কৃষ্ণ নাম নর্তন উল্লাস” অধা, ১৯ পঃ। 

নী বে তুমি শান্ত হৈলে আসি মিলিলাম। ভাগা মোর ভুমি হেন অতিথি পাইলাম । 
রগস্দ্ধে চত্রবর্তী হয় আমায় চাচা। দেহ সম্বন্ধ হৈতে গ্রাম স্ন্ধ সীচা। নীলার 
চত্বর হয় তোমার নানা। দে সববন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা 1 জাদি ৭ গঃ। 
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বৃন্দাবনী তাষার প্রভাব কালে লুগ্ত হইব? কৃত্রিম ভাষা ব্যবহার করিরা 
কবি কতদূর কৃতি হইতে পারে, গোবিন্দদাস তাহা দেখাইয়াছেন,__কুষ্ণদাস 
কবিরাজ ও অনুচর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের তিরোধানের পর বৃন্দাবনী ভাষা কেহ 
বাবহার করেন নাই, কিন্তু হিন্দীর অধিকার গতে,ও বঙ্গ সাহিত্য-ক্ষেত্রে অন্য' 
ক্রিবিধ শক্তির প্রতিদ্বন্দি তা রহিয়া গেল, তাহারা এই ;- | 

(১) উর্দ/-আমরা প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্যে ও কতকগুলি উদ, শষের 
ব্যবহার দেখিয়াছি। উর্দ. নবাবী আমলের ভাষা, ইহার প্রভাব বঙগসাহিত্যে 
অবশ্ঠই কিছু আসিয়াছিল, কিন্তু রামেশ্বরী সত্যপীরোপাখ্যান ও ভারতচচ্জ 
প্রভৃতি কবির কোন কোঁন রচনায় উর্দ প্রভাব অনেক পরিমাণে লক্ষিত 
হইলেও 'তাৎকালিক বঙ্গভাষায় সংশ্বৃতের সাপক্ষে রুচির কোন ও মারাত্মক 
ক্ষতি হয় নাই। এখনও ইংরেজৌর মুলুকে ছুএকজন কবি “বুট পড়ি হট 
করি যাঁবে ভাই যাঁও। হোটেলে কাটলেট সুখে খাবে যদি থাও। এলবার্ট ফ্যাসনে কেশ 
ফিরাবে ফিরাও | ('দীনেশচন্্র বঙ্গ রচিত কবিকাহিণী।') প্রত্ৃতি পদে বিদেশী ভাষার 
শরণ লইলেও মাইকেল প্রভৃতি কবিগণের গুরগন্তীর সংস্কৃতের ধ্বনিতে 
সেইসব ক্ষুদ্র কুপ্্র শ্রেক্ছস্থর ডুবিয়! গিয়াছে। 

(২) খাটি বাঙ্গলা__ইহা কথিতভাষা, “মুখ রুচি কত শুচি করিয়াছে 
শোভা” কি “ইনুবিন্দুতুষারসপ্কাশা' প্রভৃতি কথা ঠিক কথিত ভাষা নহে। 
ইহাদিগকে বাঙ্গলা বলিতে কোন আপন্ঠি নাই, কিন্তু এরূপ রচনা! পোষাকী 
বাঙ্গলা। কথিত বাঙ্গলার প্রভাব মুকুন্দরাম প্রভৃতি কবির রচনায় বিশেষদ্ূপে 
ৃষ্ট হয়। যে চিত্রকর প্রক্কতি হইতে আলোকচিত্র উঠাইবেন। তিনি 
পৃথিবী ও শ্বর্গ কেবল পুষ্প দিয়া ভরিয়া ফেলিতে পারেন না, তাহাকে 
শুষ্ক গুন্স ও কুৎসিত গলিত পত্রেরও প্রতিচ্ছায়৷ উঠাইতে হইবে। খাঁটি 
বাঙ্গালী কবি এইজন্য কথিত অপভাষা! খুটিয়া ফেলিয়া কেবল ললিত: 
নবঙ্গলতার মত মিষ্ট মিষ্ট কথার খোঁজ করিবেন না। মুকুদরাম ভিন্ন 
প্রায় সমস্ত কবিই নৃনাধিক পরিমাণে সংস্কত শব দ্বারা ০০ 
চেষ্টা করিয়াছেন, আমরা৷ তাহা পরে দেখাইব। . প 

(৩) সংস্কভ। বৃন্দাবনদালের সাদাসিদ] রচনার মধ্যে ও'ন্থাস্ৃভাবাননে”র 

ন্যায় ছু একটি বড় সংস্কৃত কথা দৃষ্টহয়। ইতিপূর্বে বান্ালী কবি মনের 
কের গান রচনা করিতেন, ভাযাগ্রহগুলি সাধারণ লোকের 
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মনোরঞ্নার্থে গানের পাল! রূপে রচিত হইত; সংস্কতে ও পাশ্শীতে বড় 
বড় লেখার কাজ চলিত। কিন্তু বৈষ্চবগণ বঙ্গতাষাকে বড় বড় ভাষার 
উচ্চমঞ্চ ঘেঁবিয়! স্থান লইতে সাহসী করিলেন; বৈষ্ঞব লেখকগণ বিদ্বেধী 
পাষস্তীর গর্ষ থর্ষ করিত্বে শান্ত আলোড়ন করিয়া বাঙ্গলায় দর্শন ও 
ন্যায়ের সমস্ত তত্ব সুগম করিলেন ; বিরুদ্ধ পন্ষীয়গণের পাণ্টা উদ্যষ 
টলিল, তাহারা নানাবিধ তন্ত্রাদি অনুবাদ করিয়া বৈষ্ণবদিগের প্রাতিপক্ষতা 
দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই উভয় পক্ষের শাল্্রচ্চা হেতু বঙ্দভাষ| 
সংস্কতের ভিত্তির উপর স্ুদৃঢ়ভাবে স্থিত হইয়া! এক নব না্রশালার ন্যায় 
পাতঞ্জল দর্শণের কথা হইতে কালিদাস ও জয়দেবের সুন্দর শব্ধ- 
লালিত্যের বিচিত্র শোভা দেখাইল। কিন্তু বাস্বলা' রচনায় সংস্কৃত খাপ 
খাওয়াইতে যাইয়া গ্রাথম উদ্যমেই বঙ্গীয় লেখকগণ কৃতি হন নাই, 
চৈভন্যচরিতামূতের “ধর্ম এলভাক পুমান প্রভু উত্তর দিল" অস্ত য় পঃ। “কর্ত,ষ- 
কর্ড, মদাধ। করিতে সমর্থ ।” অন্ত ৯ পঃ1 ও “দেহকাস্তা হয় ভিহে অকৃ্ণ থএণ” আদি, ১প:। 
প্রভৃতি স্থল দুর্বোধ ও শ্রুতিকটু হইয়াছে, এমন কি অনেক পরে রামপ্রসাদ 
ও এ বিষয়ে অতি কৃ্পাযোগ্য ও শোচনীয় অযোগ্যত। দেখাইর়াছেন, তাহ! 
যথাকালে লিখিব। 


উর্দূ, কথিত বা খাঁটি বালা ও সংস্কৃতানুযায়ী বাঞ্কল! গ্রভাবে বঙ্গসাহিত্য 
ত্রিবিধভাবে আন্দোলিত হইয়াছে? এই ত্রিশক্তির কোন না কোনটি বিশেষভাবে 
অবলম্বন করিয়া প্রাচীন কবিগণ কাব্য রচনা করিয়াছেন তাহা! অতঃপর 
ৃষ্ট হইবে। 
_ আমরা ১৫ পৃষ্ঠায় একটি প্রাচীন কবির পদ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইস্াছি বঙ্গ- 
ভাষা পূর্বে প্রাকৃত সংজায় অভিহিত হইত--এই যুগের সাহিত্যে গনেকস্থলেই 
বঙ্গভাষার 'গ্রাকৃত' সংজ্ঞা দৃষ্ট হয়) যখা/--প্রাকৃতে লিখিয়া বুঝি এই মো 
বাঁধ?” গৌঁধিঙ্লীলামৃতি (বটুবলানদাসের অনুবাদ )। “ইহাঁ,বলি গীতার গড়িল এক 
বঙ্গভাষ! মাগধী প্রারকতের অন্তর্গত ছিল বলিয়া বোধ হয়, মাগধী বন্দীর 
শীত, পূর্বে ব্ধদেশে আদৃত হইত ও উৎ্সবোপলক্ষে প্রয়োজনীয় ছিল, 
(নযোত্বম বিলাঁস,দ্বিতীয় বিলাস দেখুম )। 


- এই অধ্যা বাল! অপ্রচলিত শব্বগুলির অর্থনমেত তালিকা দি 





ইহাদের কতকগুলি ভি্ার্থ গ্রহণ | করিয়াছে, ন নানা না পুস্তকেই এইসব শহা 
পাওয়া যায়, আমরা পাঠকের আলোচনার স্ুবিধার্থ পূর্বের সায় প্রথ- 
বিশেষের নাম উল্লেখ করিলাম। 

চৈভন্যভাঁগবতে, দু প্রাণ ( “আগার ভক্তের পুক্গা আমা হৈতে বন নেই 
প্রভূ বেদে ভাঁগবতে কৈলা দৃঢ়" আদি )। ঠাকুয়াল_ প্রভাব ; ছিওে- চিড়ে ; 
সমুচ্চা__সংখা 7 বহি_বাতীত ; বিরক্ত-উদাসীন ; এই শব প্রাচীন সাহিতোর 
কোথাও “তাক্ত” অর্থে বাবহৃত দেখিতে পাষ্ট নাই-_ইহার অর্থ সংসারঅনুয়াগশৃন্য ছিল, 
এখন ইহা অর্থহষ্ট হইয়াছে। উপন্থান_-উপস্থিতি) পরিহার-_-প্রার্থনা। উপস্থার--মার্জন। 
পরিস্কার; সপ্তার_-আরোজন ; আর্ধা_্লাগী (“বিপ্র বলে মিশ্র তুমি বড় দেখি আর্ধা” )। 
কিন্ত স্থলে হ্থলে ইহার অর্থ “পুজা” দেখা যাঁয়। যখা-_“বৈষণবের গুরু তিনি জগতের আরা ।” 
চৈ, ম) উপসন্ন_উপভোগ বা উৎপন্ন ) পরতেক- প্রতাক্ষ ; বাহা-_বাহাজ্ঞান ; জুয়া যোগা 
হয়। নিছনি মূল অর্থ, যাহা মুছিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়, এই শব স্থুলে “নির্ঘগন” শখ ও মঘো 
মধো পাওয়া যায়, যথা “যাষক রপ্নিত চরণ তলে, জীউ নিরম্ব গোবিন্দদাস | (প। ক) ড ১৯৭১ 
পদ।) “বিশ্বম্বর নির্শগ্থন করে আয়োগণ”, (লোচনদাসের চৈতনামজল, আদি)। চেষ্টা এইশখা 
অনেক স্থলেই *ভক্ষির আবেগ” পর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । কদর্থেন-ঠাটা করেন] দৃঢ় হস্থ 
( “লত! পাতা নিয়া গিয়া রোগী দুঢকর।” আরি); কোন্ভিতে কোন্দিকে 7 রায়-রবে) 
এনে-এখন 7 সাধ্বস--সার্থক ; ভাবক--ক্ষণন্থায়ীভাঁব যুক্ত ( 7007069081 ) “বেদান্ত 
পঠন ধান লল্নযালীর ধর্ম | তাহা ছাঁড়ি কর ফেন ভাঁবকের কর্ণ |” চৈ। চ। কাকু-কাঁকুতি ঃ 
[বসায় বাবহার--: এইক্প প্রভুর কোমল বাবসায়”। আদি। প্রবৃত এই শব নংস্কৃতের 
গ্কায় অনেক স্থলেই 'ইতর' ও 'দাঁধারণ' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে,-“প্রাকৃত লোকের প্রায় 
বৈৃষ্ঠ ঈশ্বর। লোক শিক্ষা দেখাইতে ধরিলেন ভ্বর।” আদি; অগ্ঠত্র চৈতগ্যুমলে 
“প্রাকৃত লোকের প্রায় হাসে বিশ্বস্তর"। চৈতত্যতাগবতে “প্রাকৃত শবে ও যেবা বলিবেক 
আই। আই শব্দ প্রভাবে তাহার ছুঃংখ নাই 1 (মধা)। প্রাকৃত শব্দের এইয়প অর্থ সংস্কৃতের 
অনুরূপ, যথা রামায়পে “কিং মামসদৃশং বাকামীদৃশং শ্রোত্রদারুণনূ।. রং শ্রাবয়সে ধীর 
প্রাকৃত: প্রাকৃতামিব 1” লঙ্কা ১১৮ ম সঃ। বিমরিষ--বিমর্ষ; উদার-_চিত্তাযুত। প্রচওশছা 
এধন ভীতিজনক জ্রবোর সঙ্গে মংল্লিষ্ট হইয়াছে কিন্তু চৈতস্যভাগবতে “প্রচণ্ড অনুগ্রহ” 
সৃতি ভাবের বাবহার পাওয়া! যায়। সম্পত্তি-সমৃদ্ধি (“নবরধীপ সন্পাততি কে বরণার গারে।” 
আদি)) বঙ্গন-দংশন, চালেন-ঠেকাইয়া দেন 7 কতি_ফোধা। ওঝা পম পৌয়বজনক্ক 
অর্থেই সর্ধদা বাবহত দৃষ্ট হয়-_ইহা! উপাধাঁয় শব্ের অপতরংশ ও পূর্বে হুল শখের 
অর্থেই ব্যবহৃত হইত। আত্মসাঁৎ_এই শবা এখন অর্থহষ্ট হইয়া পাঁ়নাছে, কিস 
বৈষব সাহিত্যে সর্বদাই ইহা ভাল অর্ধে বাবহৃত ই হি নিত 
গাস্থমাং।” আখরিয়া- উৎকৃষ্ট হাতের লেখা! খাহার। চৈতগ্ঠচরিতীমৃতে)*হ 
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হতমকেত লুক (ং খা চনে পদচিহ” ) 7 গাতনা_ ; ওলাহন--স্সন! 
ভত্ত্রকর--ভাল বাবহার কর ( ভদ্রকর ছাড় এই মলিন বসন।”)7 তরজা-কুটসমন্তা ; 
নরোতম বিলাসে,_ উমডরে_ কষ্টপায়, সঙ্গোপন_ৃতা । হাতসানে- হস্তসন্কেতে, 
সমাধিয়।_বিবেচন! করিয়া) সমিহীত-_ইচ্ছা? পদকল্প তরুতে,-_রাতা-_রক্তবর্ণ,“রাতা উৎপল, 
অধরযুগল” ২২ পদ) “নীরে নীরঞন লোচন রাতাঁ “২৮৯ পদ, “মেঘগণ দেখে রাত! 
+১৮*৪ পদ, কবিকস্কণে ও এই শব্দের বাবহার পাওয়া যায়, যগা। “কার সঙ্গে বিবাদ 
করি চক্ষু কল্পি রাত" )। বউিল উন্মপ্ত, বৈরাগী; পিছলিতে_ফিরাইতে (“পিছলিতে 
করি সাধ ন! পিছলে আখি” )। তিলাঞ্জলি এই শব্দ এখন “জলাঞ্জলি” যে স্থলে প্রযুক্ত 
হয়, সেইস্লে ব্যবহৃত হইত। বুলে- ভ্রমণ করে, “সকল ফুলে ভ্রমর বুলে, কে তার 
আপন পর। চত্ীদান কহে কানুর পীরিতি কেবল দুঃখের ঘর |” ৯১৪ পদ )। 
চৈতন্যমঙ্গলে)প্রেমা_ প্রেম ; সিলেহ-_ল্েহ, মছ-_মধু 7 উচ।ট-উদ্ধিগ্ন ; তোকানি 
মোকনি--জনরব। পীর়িতি শব্দ পূর্বে 'গী,তি' অর্থে বাবহৃত হইত, যথা “পিতৃশুন্ত পুত্রে 
মোর পীরিতি করিবে ।” উমতি-উম্মন্ত ; সানাসানি- ইঙ্গিত; নিবড়িল-সমাপ্ত করিল; 
বছধারী--বউ (“মোর ঘরে ছিল এই ঘরের ঈশ্ববরী। আজি হৈতে তোর দাদী কোণের 
বহয়ারী ॥' )7 সায়--সাঙ্গ; ধেদিনী-ব্যাধিত (97000801801 ) আর্তি-কাতরত]) 
আউটিয়া_আলোড়ন করিয়া।” ভভক্তিরত্বীকরে,__তাড়স্ক-_কর্ণতূষণ, দাছুর_তেক 7 
টোটা--বাগান ? সপ্থাহন--:সবা? না ভায়-__ভাল লাগে না; ওট--ওঠ, (“বীধুলী জিনিয়া 
রাঙ্গা ওট খানি হাস” এই “ওট” শষ্ষের অর্থে শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ব মহাশয় 
লিখিয়াছেন, “অট অটট হাস” ভক্তিরত্লাকর ৮৩৭ পৃঃ দেখুন )। ময়ঙ্ক- মৃগাঙ্ক । 
বঙ্গভাষায় এই সময় নান! ছন্দঃ প্রবর্থিত হইয়াছিল। পদ-কল্পতর প্রভৃতি 
পুস্তকে কবিতাকে একটি পুষ্পিতা লতার স্ভায় নানাছনে প্রবাহিত হইয়া! সৌন্দরয্য- 
জাল বিস্তার করিতে দেখা! যাঁয়? স্বয়ং ভারতচন্ত্র ও বঙ্গীয় ছন্দের মূলধন বেশী 
বাড়াইতে পারেন নাই ঃ নিয়লিখিত পদের সুনর ছন্দটি দেখুন ;--"ধনি রঙ্গিণী 
রাই। বিলসহি হরি সঞ্চে রস অবগাহই। হরি হুন্দর মুখে। তাম্ুল দেই চুম্বই নিজ সুখে ॥ 
ধনি রঙ্িণী ভোর। তৃলল গৌরবে কামু করি কোড়॥ ছুই ছুহ' গুণ গায়। একই 
মুত্রলীরন্বে ছুজনে বাজায় ॥ কেহ কেহ কহে মৃছুভীষ। নারী পরশে অবস পীতবাস॥ কেহ 
কাড়ি লয় বেগু। রানে রসে আজ তৃলল কাণু। (পঃ কঃ ১৩১১ পদ। ) 84, 
প্রথম ছুচরণার্ে.মিল রাখ! সর্বদা! আবশ্বক ছিল না, যথা )-- 
অঙ্গের, ব্রণ লাগিয়! পীভবাস পরে চ্ঠাম। প্রাণের অধিক করের মূরলী, নস 
নাস।: বাসার অঙ্গের ধরণ দৌরত, যখন হেদিগে পাঁ। বাহু পসারিয়া, বাউল হইয়া, 
তখস লেগে বায। (জান্দাস।) পদগুলি সর্বনাই গীত হইত, সুতরাং কোন 
.অঙ্ষর-নিয়মের বঈভৃত ছিল না। কোন কোন স্থলে পদ অপরিমিতন্প . 
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জয় জয় চত্ডীদাস রল শেখর অখিল ভুবনে অনুপাম " পঃ কঃ ১৫ পদ। ছন্দাদি সন্বন্ধে 
আমরা পরে বিস্তারিতভাবে আলোচন! করিব। 

বন্গভাষার ব্যাকরণ না থাকাতে বিভক্তি, অনেকটা ইচ্ছাধীন ছিল) 
পূর্ববর্তী অধ্যায় হইতে এই অধ্যায়ে সে বিষয়ে কোনরূপ উন্নতি লক্ষিত 
হয় না। এই অধ্যায়েও “কাশীরে গমন” “বৈকুঠকে গমন" “মাতাতে পাঠান” 
( মাতাকে পাঠান) “মোহর” (আমার )। “তাঁত”_( তাহাতে )। “ইধি” ( ইহাতে ), 
গ্রভৃতি নানাবিধ অনিয়মিত বিভক্তি দেখা যায়। “চগ্ডালাদিক'” “পাককর্তাদিক”। 
গ্রভৃতির বহুল ব্যবহার দৃষ্টে “দিগ'* ও “দিগের” প্রাগলক্ষণ বিশেষ 
রূপে পাওয়া যাইতেছে। 

সামার্জিক অবস্থা লক্ষ্য করিলে এইধুগে এক বিরাট পরিবর্তন লক্ষিত 
হয়; ব্রাহ্মণের পদরজসেবী, জাতিভেদের দৃঢ় ছুর্গে আশ্রিত সমাজ অপরি- 
বর্তনীয় নিত্যকর্মের নিয়মে শৃঙ্খলাবন্ধ ছিল, নৃতনভাবের তীব্র জালাতে 
সেই শৃঙ্খল গলিয়! ত্রাঙ্গণ ও শূদ্র একক্তুপে মিশিয়া গেল-_নবনাষ্টির 
কোলে ক্ষণকালের জন্য প্রাচীন স্থাট্টি মগ্ন হইল) প্রাচীন সমাজ শ্্ীয় 
ুরদাস্ত শিশুটির ভয়ে পৃষ্টভন্গ দিয়া কিছুকাল স্তপ্ভিত হইয়াছিল, কিন্তু ক্রমে 
ক্ঘলিত পদ পুনরপি স্থির করিয়। শ্বীয় অদম্য বালকটিকে শাসন করিতে 
দাড়াইল। এইবুগে মৃদক্ের ধ্বনি ও হরিবোলের আনন একদিগে আকাশ 
গ্রতিধবনিত করিয়া উখিত হইতেছে, অপরদিগে এই আনন্দবিদ্বেধী দূল 
বিদ্রপ করিয়! বেড়াইতেছে;- 

এগুনিলেই কীর্তন করয়ে পরিহাস। কেহ বলে বত পেট তরিবার আশ ॥ কেহ বলে 
জ্ানযোগ এড়িয়। বিচার । পরম উদ্ধতপন1 কোন ব্যবহার / কেহ বলে কতরূপ গড়িল 
ভাগবত | নাচিব, কীদিব হেন না দেখিল পথ॥ ধীরে ধীরে বলিলে কি পুখ্য 
নহে। নাচিলে গ্াাহিলে ডাক ছাড়িলে কি হয়ে॥ চৈ, ভা, আদি। 

এই দলের কোন কোন অগ্রসর ব্যক্তি কালী-মন্দিরে যাইয়া স্থীয় দুষ্ট 
অভিগ্রায়ের মঞ্জুরী চাঁছিতেছে 7--“এতকহি হাসি হাসি পাষণীরগণ । চণীর মন্দিরে 
গিয়া! করে আক্ষালন ॥ প্রণমিয্ধে চণ্ডীরে কহয়ে বারেবার। অদারাত্রে এ গুলিরে করিবে 
সংহার” ভজিরক্থাক্র। বৈষণবগণ ও ইহাদিগের খণ নুদ সহিত পরিশোধ 
করিতে ক্রুটি করেন নাই)__“লোচন বলে আমার নিতাই যেবা নাহি মানে। জদল 
স্বালিয়া দিব তার মাঝ মুখ পানে” আস্থত্র “এত পরিহারে যে পাপী নি ফরে। 
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ভবে লাখি মারি তায় জাথার উপরে।”” চৈ, তা। বৈষ্বালের গৌড় বল দোখযা- 
তের কানীকে সে হাই, হাড়ীর কালীকে ভূষা, ও জঘা ফুলকে ওড় ফুল 
বলিতেন। কালী পৃজার মধ্যে কোনরূপে সংযলিষ্ট থাকা! ইহারা নিতান্ত 
পাপকর কার্ধ্য মনে করিতেন ; শ্রীবাসের বাড়ীতে বিজ্জপছেতু গোপাল নামক 
এক খ্রাঙ্গণ রাত্রে “কলারপাতে উপরে থুইল ওড় ফুল। হরির সিশুর রক্ত-চন্দন 
তঙুল।'” চৈ, চ, ম। কালী পূজার এই আয়োজন দেখিয়া ভ্ীবাস বড় বড় 
লোককে প্রাতে ডাকিয়া দেখাইলেন "সবারে কহে গ্রীনিবাস হাসিয়া হাসিয়া। 
নিতারাত্রে করি আমি ভবানী পুজন। আমার মহিমা দেখ ব্রাঙ্মণ সঙ্জন ॥ তবে যব 
শিষ্ট লোক করে হাহাকার | এরছে কর্্হেধ। কৈল কোন ছুরাচার। চৈ, চ, ম। এই 
অপরাধে সেই রসিক ব্রাক্দণটির কুষ্ঠরোগ হইয়াছিল বলিয়া চৈতন্য- 
চরিভামূতে বার্ঘিত আছে। 

এই কৰহ ব্যাপার প্রশংসনীয় মা হইলে ও একটি সাতবার কথা 
এই যে ইহাতে দেখ! যায়_জাতীয় জীবলের নিরুদ্ধ শক্তি জড়তার বাঁধ 
ভাঙ্গিয়া নৃতনভাব গ্রহণে উদ্মুখতী দেখ।ইতেছিল। 

অধতাঁরবাদ কেবল চৈভন্য সম্প্রদায়ে আঁবন্ধ ছিল না) লৌকিক বিশ্বাসের 
'ুবিধা পাইয়া! চৈতন্যদেষের পশ্চাতে বঙ্গদেশে কয়েকটি নকল চৈতন্যদেধ 
ধরীড়াইয়াছিলেন। বৃন্দাঘন দাস ক্রোধের সহিত জানাইতেছেন পূর্বববন্গে 
এক ছুরাত্মা আপনাকে রামের অবতার বলিয়! প্রচার করিতেছিল ; ভক্তি- 
ঘত্বাকরে এই সুলের ব্যাখ্যাস্থলে নরহরি চক্রবন্তী বলেন, এই ব্যক্তির নাম 
কৰীন্ত্র ছিল। কিন্তু বুনদীবন দাস রাটদেশস্থ অপর একজন অবতারের 
প্রনন্থ বলিতেই ক্রোধে বিশেষ ক্ষিপ্ত হইয়াছেন, তাহাকে প্রথম “রদ্ষদৈত্য? 
প্রভৃতি নানারূপ অশিষ্ট সংজ্ঞায় বাচ্য করিয়! উপসংহারে লিখিয়াছিলেন,_ 
“সে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলায় গোপাল। অতএব তারে সবে বলেন শিল়াল।” এই স্থলের 
ব্যাখ্যায় নরহরি চক্রবর্তী উদ্দি্ট ব্যক্তিটিকে বিপ্রকুলজাত ও “মল্লিক* 
খ্যাতি বিশিষ্ট বলিয়া! জানাইয়াছেম এবং বৃন্দাবমদাসের শ্বর অন্ধুকরণ 
কাযা ভীহার প্রতি "াক্ণ”, এলাপি্” পরদৃতি অসংঘতভধ! বর 
কাঁরডেও ত্রটা করেন নই | | | 

. ঠতনাদেবের পরেও বৈফুব সমাজে ভক্তি বৈরাগ্যের ্বাভাবিক 
ধলা কতক পরিমাথে ষ্ঠ হয়, কিন্ত ক্রমশঃ: মহোৎসব ব্যাপারাদির 
আধিক্য তাহাদের নানান্ূপ বিলাসবৃত্বির উদ্রেক হয়ঃ এন্থলে অবনত 





৬ নে হই স্বীকার করিতে হইবে, মাংসের স্বাদ ত্যাগ জব তৎল 
প্র দ:বারিতে চৈষ্টিত বৈষবগঞ নানাবিধ মিষ্ঠ ব্য ও উপাদেয় শাক শবর্জী 
বারা বাঁ্গাদীর আহারীয সামগ্রীর তালিকা! খুব প্রীশংসনীয়ভাবে বাড়াই 
ফেলের্ন। ইহাদিগের নীম সং্পূর্ণকূপে উত্লেখ করা দুরহ) পাঠক টৈতনা 
টরিতামৃতের মর্ধাখণ্ডের & ও ১৫ পরিচ্ছেদে, অপ্তথণ্ডের ১৪ গরিচ্ছেদে এধং 
পদকতক্কর ২৪৯৮ সংখ্যক পদে প্রদত্ত খাদ্যতালিকার গ্রতি দৃষ্টিপাত 
করিবেন। এই বিষয়ে আমাদের এই একটি আক্ষেপ যে একদিন রঘুনাথদাস 
ভূনিক্ষিপ্ত পচা গ্রসাদায় কণার এক মুঠি খাইয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে্ম 
এবং টৈতন্যপ্রতথ তাহ! «খাসাবস্ত'' বলিয়া গ্রহণ করিতেন, বৈষ্ণব সমাজৈর 
দেই এক নিবৃন্তির দিন ছিল_ক্রমে ক্রমে সেই গৌরবজনক ্রাহগণত্ব সমার্জ 
হইতে তিরোছিত হইয়াছিল। বৈষ্ঠব সমাজ যতই বড় হইতে লাগিল, 
ততই সাধারণ মনয্যহ্থভ দুর্বলতা ও পার্প তাহাতে প্রবিষ্ট হইল) 
সামাজিক আধীতন বৃদ্ধির ইহা অবশ্ঠর্ভাবী ফল বলিতে হইবে। কিন্ত 
চৈতন্যদেবের পরেও হূহাদের মধ্যে অনেক খাঁটি লোক জন্বিয়াছিলেন ) 
মরোন্মদাস দ্বিতীয় বুদ্ধের ন্যায় রাজট্বভব ত্যাগ করিয়া বৈরাগী হইয়াছিলেন) 
তাহার প্রভাবে হরিশ্চন্ত্র রায় ও টাদরায় প্রভৃতি দস্থাগণ পর্য্যন্ত সাধুবৈষ্ণব 
হইয়াছিল। শ্রীনিবাস আচারের প্রেম বিহ্বলতা) নৈসগিক শক্তি ও শাস্ত্রে 
পাণ্তিত্য তাহার ভীবনের প্রথমভাগকে কেমন উজ্জল শ্রী প্রদান বরিয়াছে। 
একদিনের চিত্র ভুলিবার কথা নহে ;--গোম্বামীগণ কৃত গ্রস্থগুলি হাঁরাইয়| 
শ্রীনিবাস পাগলের ন্যায় কীরহা্িরের সভায় প্রবেশ করিয়াছেন, শোকে 
বিহ্বল শ্রীনিবাঁসের অন্য জ্ঞান নাই, বজ্কাহতের ন্যায় তিনি নিষ্পঙ্দ ) সভার 
্যাসাচার্ধ্য ভাগবত গাঠ করিতেছিলেন,দেবন্পী দর্শকের অপূর্ব অয 
ধর্শনে, উক্তিভরে বীরহা্ির প্রণভ হইলেন-_সভাস্থলীতে তড়িতরবাহের 
ন্যায় এক জাশ্চরধ্য প্রভাব বিস্তারিত হইল $ তাঁহার আগমনের করিধ হি 
রত হইল-_কিন্ব অসহা ছুঃখ-কাতর প্রীনিবাস উত্ধর করিলেন “্ভাগযত পাঠ 
সাঙ্ না হওয়া পর্্যস্ত অন্য কোন প্রসঙ্গ উ্খাপন বাঞ্ছদীয় নহে? যেই 
খের সময় ও ভক্কি-পৃরিত চিন্কে দাড়াইয়া তিনি ভাগবতপাঠি গলিতে 
লাঙখগিলের। ধেন পাহাড়ের বক্ষে অগ্নির প্রোত বহিতেছিল কিন্ত সহিযন্তার 
গ্াতিসূর্ি খু হিমাচ্ছরশঙ্গ খভ্তদ্ণহের কিছুমা্ চিহ প্রকাশ করিল নী! 
| ৩ ] 








২৩৫ ধঙ্গভাষ! ও সাহিত্য । [৭ম অঞ। 
কি স্বন্দর ভাগবতে ভক্তি ! ;কি সুন্দর সভ। সৌষ্ঠবকারী উজ্দ্লা বিনম্ব! 
প্রীনিবাদআচার্ধ্য অন্থরুদ্ধ হইয়া ভাগবত পড়িতে লাগিলেন, শোকাকুল 
স্বরে, ভক্তিমাথ। কণ্ঠের আবেগে অনাধারণ পা্ডত্যি সহকারে শ্রীনিবাস 
বখন ভাগবত ব্যাখ্যা করিলেন, তখন বীর-হাস্থির, ব্যাসাঁচার্ধ্য প্রভৃতি তাবতে 
তাহার পদে লুষ্টিত হইয়৷ পড়িলেন। অশ্রজলে সভা মণ্টৰ প্লাবিত হইল, 
বিশুদ্ধ ভগবন্তুক্ির আশাতীত উচ্ছণসে বনবিষুপুর স্ব্গপুর হইয়া উঠিল . 
কিস্ত বৈষ্ণব সমাজের এই উচ্চভাব পরে রক্ষিত হয় নাই, ক্রমে ধীরে 
এই কীন্ঠি শ্বীয় উন্নত গৌরবচ্যুত হইয়া প্রীন্র্ট হইল; পরে হ়্্ং 
শ্রীনিবাসের দেবমূর্তিতে বিলাসপন্ক লগ্ন হইল; তিনি বীর হারের প্রদত্ত 
বহুখ্যক অর্থ রীতিমত গ্রহণ করি! ধনী হইলেন ও পরিণত বয়নে 
্্রীবর্তমানে শুধু অনুরোধ রক্ষার্থ দ্বিতীয়বার পরিণয় করিলেন। নরহরিচক্রবস্তীর 
উৎসাহহ্চক বর্ণন| সেইস্থলে আমাদের কর্ণে বাজিয়াছে, তিনি শ্রীনিবাসের, 


ঘিতীয় পরিণয় উপলক্ষে লিখিয়াছেন “গোহীসহ রাজার উল্লাস অতিশয়। আচার্য 
বিবাহে বহু অর্থ কৈল বায়| সর্বলোকে ধণ্য ধন্য কহে বারেবার॥ ভঃ রঃ | 


_ কিন্তু বৈষ্ণবসমাজে তখন ও ভক্ত ছিলেন, ধাহারা তাহার এইসব ব্যবহার 
অনুমোদন করেন নাই যথথা__গ্রেমবিলাসে, গোপালভট্রের সন্ত মনোহর 
দামের কথোপকথন।-. 

“বিষুপুর মোর ঘরে হয় বার ক্রোশ। রাজার রাঞ্জে বাস করি হইয়া সস্ভতোষ। আচার্যোর 
সেবক রাজা বীরহাম্থির। ব্যাসাচার্ধাদি অমাত্য পরম ম্বধীর | সেই গ্রামে আচার্যা প্রভু 
ধাম করিয্াছে। গ্রাম তুম বৃত্তি আদি রাজা যা দিয়াছে ॥ এই তফাস্তন মাসে বিবাহ 
. ক্ষরিলা। অত্যন্ত যোগ্যতা তার যতেক কহিলী॥ মৌন হয়ে ভট কিছু না বলিল জার। 
“্বলৎগাদ ্ষলৎপাদ'' কহে বারেবার ॥ 
ইহার কিছু পূর্বে গোপাল ভট্ট, লোকনাথ প্রভৃতি আচার্্যগণ কৃষ্চদাস- 
ক্ঁবিরাজকে তাহাদের জীবনচরিত লিখিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, ইহাদের 
জাংলারিকত। ও গৌরবন্পৃহা! একবারেই ছিল না। 

ধাঁহারা ভক্তির রাজ্যে দেবতা ছিলেন, তাঁছাদিগের দেহে ও যেনন্ৃদ্ব 
গাংসায়িক খের বায়ু বহিতে লাগিল; নরোত্তমবিলাসে দেখা যায়, 
জানুধীদেবী ভোজনাস্তে “উঞ্চজলে” স্নান করিতেন, এক ব্রাঙ্মণী পরিচারিফা! 
| পতি বসে তাহার তন্থ সাধধানে মোছাইয়া! .দিত, অপর এক পরি- 
চারিকা বনজ লইয়া দীড়াইকা খাকিত। (সুদ বিলাস।) মুল কথ! 











দম অন] প্রথম ভাগ। ২ 





বৈষ্ণব সমাজের সেই প্রেমের কঠোর দেবব্রত পরে আর হাই, 
শেষে বৈফলবগণ মহাপ্রভুর সাঙ্কোপাঙ্গদিগকে শ্রীরু্খসন্ধিনীগণের পুন 
অবতার কল্পনা করিয়া পুস্তক লিখিলেন, গদাধর রাধিকা, রূপ সনাঁতন-_- 
রূপমঞ্ত্ুরী ও লবজমঞ্জুরী, কবিকর্ণপুর গুণচূড়া সধীন্হইলেন ; এইরূপে অন্যান্য 
প্রত্যেক ভ্তগ্রণকেই পূর্বাবতারের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া পবিত্র করা 
হইল। মুরারি গুপ্ত হনুমান ও পুরন্দর অঙ্গদের অৰতার বলিয়! ্বীকৃত 
হইলেন এবং এক লেখক চাক্ষুষ ঘটন! বলিয়া এই অঙ্গীকার করিয়াছেন ষে 
“পুরন্দর পণ্ডিত বন্দো৷ অঙ্গদ বি্রম | সপরিবারে লাঙ্গুল ধার দেখিল ব্রাহ্মণ ॥” বৈষ্ণব বন্দনা & 

বৈষ্ণব ধর্মের ভক্তির প্রভাব ক্রমে ক্রমে হাস হওয়াতে, জীবনের 
আদর্শ ক্রমে গুঠিত হওয়াতে ভক্তগণ এইরূপে ক্রমে পৌরাণিক ভূত হইয়া 
পড়িলেন ও ধর্শটি শাস্ত্রের পত্রাবদ্ধ হইয়া পড়িল| চৈতন্যপ্রতভূর এত নির্শল 
ও উন্মাদূকর প্রেমধর্ম ধীরে ধীরে বিলাঁসপন্ক ও কুসংস্কারের কুক্ষীগত হইল। 


সমাজের অপরদিকে নরহতা| ইত্যাদি ব্যাভিচার চগলিতেছিল, নরোতম- 
বিলাসের এই লোমহর্ষন অংশটি দেখুন--“করয়ে কুক্রিয়া যত কে কহিতে গারে |ছাগ মেষ 
মহিষ-শোশিত ঘর ষবারে॥ কেহ কেহ মানুষের কাটা মুড লৈয়া। খ্গকরে করয় নর্তদ 
সন্ত হৈয়া॥ সেসময়ে যদি কেহ সেই পথে যায়। হইলেও বিপ্র তার হাত না এড়ায় ৪ 
সভে স্ত্রী লম্পট জাতি বিচার রহিত | মদ্য মাংস বিনে না ভূষ্ীয়ে কদাচিত & (সপ্তম বিলাস) 
পরস্ত জগাই মাধাই প্রভৃতির বৃত্তান্তে জান! যায়, তাহারা ব্রাহ্গণ হইয়া! 
সর্বদা মদ্য এবং গোমাংস ভক্ষণ করিত * কিন্তু এর়পবোধ হয় না! যে 
তাহারা জাতি-চ্যুত মবস্থায় ছিল। 

এইকালে বাঙ্গালী খাইয়া পরিয়া বেশ সুখী ছিল; গৃহজাত জব্যই 
দৈনিক অভাবগুলি একন্প সুন্দরভাবে পূর্ণ হইত, বাজারের ব্যয় ফিছুই 
ছিল ন! বলিলেই চলে। মাধবাচার্্যের চণ্তীতে কালকেতুর বিবাহের ব্যয়ের 
যে একটা ফ্দ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে নিয়শ্রেশীর বিবাহে যে বায় হইত, 
তাহার একটা মোটামুটি ওজন পাওয়া বায়! ধর্মকেতু ১৩ গণ্ডা কড়া, 
(আড়াই পয়দার কিছু যে) রয় বাজারে গেল, ব্যয় এইস ? 





রদ গা হাব গৌদাংস ভক্ষপ জাযাররা 
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২ . বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ।.. [য় আং। 
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এ বির কল্পিত হিসাব বলিয়া বোধ ন|। ভত্রলোকের বিরাছের 
ব্যয়ের, আর একখানা ফদ্দ দেখাইতেছি; চৈতন্যপ্রতুর প্রথম বিবাহ 
অতি সামান্যরূপে নির্বাহিত হইয়াছিল,__তাহাতে শ্বশুরালয় হইতে তিৰি 
গঞ্চহরিতকী মাত্র উপচৌকন পাইয়াছিলেন £ কিন্তু কাহার দ্বিতীয়বারের 
বিবাহকে একটা প্রকাণ্ড উৎমব বলিয়া বৃন্দাবনদাস্গ উল্লেখ করিয়াছেন; 
ক্ষধিত আছে এই এক বিবাহের ব্যয়ে খা বিবাহ কুনির্কবাহ হইতে পারিত, 
চৈতন্যতাগবতের রর্ণমা এইবপ,“বুদ্ধিমন্ত খান বলে শুন জর্বভাই। বামনিয! 
ষ্ত কিছুএ বিবাছে নাই ॥ এ বিৰাহ পণ্ডিতের করাইব ছেন। রাজকুমারের যন্ত লোকে 
দেখে যেন ॥”' বিবাহের আয্বোজনের মধ্যে দেখা যায়, গৃহ “আলিপনা” দ্বারা 
রঞ্জিত হইল) ও আদ্বিনার যধ্যস্থলে বড় বড় কৃতকটি কর্দনী বৃক্ষ রোপিত্ব 
হইল) এই বিবাহ উপলক্ষে নব্ত্ীপের ত্রাঙ্গণ মওলী নিয়গ্রিত হুইয়াছিলেন, 
কিন্ত ব্সাহার করার কথ। ছিল নাঁ ;_এ নিমন্তরন “গুয়াপান। গ্রাহথের। 
: শুয়াগান ও য়াল্য চদন সমাগত ত্রান্ধণ মগ্ুলীর মধ্যে বিতরিত হইল, কিন্তু 
এইতি মধ্যে লোড অনেকম্ধন কাছে । একবার লৈয়া পুনং আমু বেশ কাছে। আরবার 
জানি দহা লোকের গহলে। চদা গুঁবাক মাল! নিয়! যায় ছলে ॥ নবেই আনলে মত্ত কে 
কাহারে চিনে। প্রদ্ুও হামিয়। আস্ত ক্রিলা, আপনে ॥ সবারে তাখুল মালা দেহ তিনবার । 
: কিস নাহি বায় কর থে ইচ্ছা যাহার।” এই গুবাক যাঁল্যচদদঘ ব্তিরণ উপলক্ষে 
ৃদ্ধাধনমাষ আর লিখিয়াছেন, যে সয়াগৃত ব্যক্িবৃন্ যাহা লইয়া গিয়া ছিলেন 
তাহা দুরে. থাকুক, ভূমিতলে যে পরিষাণে ওবাক ও মাল্য পড়িয়াছিল,-. ' 
("সেই বধ পাত লোকের ঘরে হ়। তাহাতেই সকাল গীচ বিবাহ নিরব হয়” উপসংহারে 
ক্রুজ, লোকের চিত্ত হইল উল্লীম। যবে বলে ধন্ত ₹ষ্ট ধন্স অধিষাজ। লঙ্গেখয- 
স ্ এ, এই অবন্ীপে। হের অধিযায-নাছি কবরে কার বাগে।. এফত চর সালা দিব্য 
পাম ।: ধর্ধাতযে কেছ কডু নাহি খে দান।” টি, ভা, জাদি)। 





দম কা ।]  শ্রিথম ভাঁগ'। ১৬? 
ছরদা করি এখনকার কুপন ধনীগণ এই প্রা্ীন নজিরের বলে: বার 
ংক্ষেপ করিতে সক্ষম হইবেন। | 
সেকালে মানুষের নাষের বঙ্গে গ্রায়ই একটা অসন্গৃত উগাধি লগ্ন বাকি, 
এখনও মধ্যে মধ্যে গ্রীমদেশে তাহা না থাক্কে এমত নহে, কিন্তু সেকালে 
লেখকগণ প্রকাশ্রভাবে ভাহ! পুস্তকে ব্যবহার করিতেন, “খোলাবেচা শ্্রীধর*, 
“কাষ্ঠকাটা জগন্নাথ”, প্রত্থৃতির সক্ষে বঙ্গে আমরা ৭থঞ্জভগবান”, 
“কালা কৃষ্দাস”, “ভু'ড়ে শ্তামদাদ” “নির্লোম গঙ্গাদাস” গ্রভৃতি সার্টিফিকেট, 
যুক্ত নামের উল্লেখ পাইছি শিশু এখন প্রথম পুস্ত্রকেই এই ধারা মুখস্থ 
করিয়া থাকে «কাঁণাকে কাণা বলিঙ ন11৮”। তখনকার গ্রস্থকারগণ 
বোধ হয় এইতত্ব কথাটি জানিতেন না। | 
শাসনাদি সম্বন্ধে দৃষ্ট হয় সাধারণ বিচারের ভার কাজির উপর ছিল-- 
কাজির নীচে শিকদার ও শিকদারের অধীন দেওয়ান ছিল; ফোটালের 
উপর দায়ীত্বই বোধ হয় ষর্ধবাপেক্ষা ৰেশী ছিল, পুলিষ দারগার কার্ধ্য ভিন্ন 
রাজ্যের নূতন সমস্ত সংবাদের রিপোর্ট কোটালের দ্িভে হইত, হিদ্ুরাজা- 
গণের পুলিস দারগার কাজ দনিশাপতি” দিগের হারা ক্রাইতেন) এই 
«নিশাপতি”ও “কোটাল” একইরূপ কর্মচারী বলিয়া বোধ হয়। যুদ্ধ বিগ্রহাদির 
সময় একরাজ্য হইতে অপর রাজ্যে বোক যাতায়াত করিতে পারিত না ঃ 
নিষিদ্ধ পথে ত্রিশূল পুতিয়া' পথিকদিগকে তর্ক করা হইত। রাজা" 
দিগের আদেশ জন্থলিত "ডুরি' লইয়া পথিকগণ যাতায়াত করিতে পারি- 
তেন। এই “ভুরি” একরূপ পাসপোর্টের ন্যায় ছিল। রাজ্জাগণ অনেক 


জময় দস্থযবৃত্তি করিতেন, বীরহান্বির এইরূপ একজন দস্থা দলপতি ছিলেন; 
আমর। কু ত্র আরও বহু মংখ্যক দস্থ্যপতির নাম পাইয়াছি। ইছাদিগের 
যধ্যে অনেকেই ত্রান্ধণ) হরিচজ্দ্রায়। ঠাদরায়। নারোজী গ্রতৃতি দগ্ধ্যগ্শ 
্রাঙ্গণ ছিলেন। : গ্রতিগ্রঠমে রাজ। একজন “মওল্‌. বিষুক্ধ করিতেন, এই 
“মগ্ন গ্রামের একনধপ শাষবকর্তা ছিলেন। 
প্সামরা রিল অয শে কার দরে দে দূ 
রোধ একটি ত্বালিকা দিতেছি 77. . | 
_. অন্তত অতএব, অধর-_অস্থির, অবক-_এইক্ষণ। অনঙ্গ_ ইত অলধিতে_নাদাজাবে রর 
রত আদ- অস্ত, আতর- -অন্তর। উয়ল-_উদিত হইল, উদ্ধি-_'জপি, উায-- বক, 
উদড়ি-উথলিয়া, 'ওখছ-_উধধ, ফতি-_কোধাঁ। কবর্পক দীলা-_কটিপাখর, ফান--এবকপ ফুল, 
কাহার কৃল, কোর-জোছু, ছিপি--গষীপ, খেরি--খেল, গাগরি--সত করল, গালি, 











২৩৮ বঙ্গভাষ| ও সাহিত্য । [৭ম অৎ। 





গীদ-_খীবা, গোয়ান-জান, শবোরী-_ গৌরী, সুপারী, গোঙার-_জম্পট, চোর) (“হামি অবুঝ 
নারী তু ত গায়, বিদ্যাপতি )1”--“অষুল্য রতণ সাথে, গোান্সেয় ভয় পথে, জাগি 
পাইলে লইবে কাড়িয়া” পে ক) 1) চকেব।চক্রবাক। চঞ্চুরী-চটক, চোরাবলি_ চুরি 
করিলে, ছটাছটি--প্রকাণ্ঠ, ছাতিয়া-_বক্দ জনু-_যেন, জয়তুর--জয় ঢাক, জীউ-_জীবণ, 
জীক-_যাহার। তোড়ল-তাগ করিল, তোর- তোমাকে, ছুগুলি__ছুইযোড়া, দিঠি- দৃষ্টি 
দউ-_চুই, ধড়ে_ দেহ, দোতিক--ছুতীর, ধন্িল্স__েপা নিারিতে__ঝাড়িতে, নিয়ড-_নিকট, 
মুকি-লুষ্কািত থাকা, পছুমিনী_ পঞ্মিণী, পাতিয়ার-_প্রতায় করে, পুরুখ-_পুরুষ, 
পবারেল--বিস্তৃত করিল, ফুয়ন-_উদ্মুত, ফুলা যন _পরচ্ষণট করিল, বরিখস্তিয়া নার-_বর্ষণ করে, 
বাউর-_বাউল। বালি-_বালিকা, বিছুরি-বি্মত হওয়া, বিহি-বিধাতী, বেসালি-ছুগ্ধ 
স্বাল দেওয়ার পাত্র ভাঁঙ-ত্র। ভাব, ভাগি--ভাগা, ভাখী-ভাঁষা ভিয়্াইল-_হইল, 
ভ্োোখিল-ক্ষধার্ত। মর-আমার। শিক্পার--বেশ তৃযা। শুতিয়া__শুইয়া, শেজ-_শহযা। 
মামাইল--প্রবেশ করিল, সঞ্চে-স্বেহ। পিহালা--শৈবাল, সিনান-__ন্লান | 

. এখন দেখা যাউক বাঙ্গলা ভাষার উপর হিন্দী কোন স্থায়ী চিহ্ন 
রাখিয়া! গিয়াছে কি না হিন্দী শবে মুচ্ছকটিকাদি নাটকের শ্রারুতের 
মত 'অনেকট! সংগ্রসারণ ক্রয়! দৃষ্ট হইয়া থাকে ) যথা,-হর্বহরিষ, মগ_সগন, 
নিশ্মাণ__নিরমান, গর্জন_ গর্জন, নির্ধল_নিরমল, জন্ম-_জনম, নির্ঘিয__নিরদয়, রদ্ব_রতণ, 
যত্ব-যতন, প্রকাশ-_-পরকাঁশ। দর্শন-দরশন। বর্ধা-_বরিষা, ইত্যাদি। এই কোমল 
শবাগুলি বাঙ্গলা কথায় ব্যবহৃত হয় না, কেবল পদ্য রচনায় দুষ্ট হয়। 
বৈষ্ণব যুগের কবিতায় এইভাবের কোমল শব্ধ বহুল পরিমাণে পাওয়া 
যায় কিন্তু পরবর্তী সাহিত্যে ক্রমশঃ তাহাদের সংখ্যা হাস হইয়! আসিয়াছে ঃ 
বাললাঁভাষ! যে ভাবে রাপাস্তরিত হইতেছে, এই মম্্রমারণ ক্রিয়া সেই 
পরিবর্তনের অনুকূলে নহে, এজন্য এই প্রথ| হিন্দীগ্রভাবের শেষ চিহ্ন 
বলিয়া বোধ হয়। দ্বিতীয়তঃ হিন্দী ভাষার অনুনাসিক শব্ষের সংখ্যা! 
অত্যন্ত অধিক, ধাহা, তাহা কবছ' যবহ' প্রভৃতি অমংখ্য শবের 
উপর চগ্্রবিন্দু দিতে হয়, সব শব যেসব সংস্কৃত শষের রূপান্তর, 
তাহাতে এরূপ কিছুই নাই যদ্বারা এই চন্রবিন্দু সমর্থিত হইতে পারে। 
চশ্রবিসু। “এ এবং ও" হিন্দীভাষা হইতে আসিয়া! বৈষ্ণব যুগের রচনায় 
5 উপনিবেশ হাট করিয়াছে। (২) এখন ও বঙগভাষায় আখি, কুঁড়ে, 
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কুজ, কাক, পুঁথি ইত্যাদি শবের অন্থনামিক উচ্চারণ রহিয়। গিয়াছে 


অথচ অক্ি কুটার কুজ, কক্ষ, পুস্তক ইত্যাদি শব্দের রূপান্তরে চন্মবিন্ু 
কিরূপে সমাগত হইবে, ভাবিয়া পাওয়। যায় না । ইহাও হিন্দী-গ্রভাবের 
শেষ চিহ্ন বলিয়া বোধ হয়। 

বৈষ্বগণ “শ্রী” শবের পক্ষপাতী ছিলেন, পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্যে 
(ডক্কি রত্বাকর প্রতৃতি গ্রন্থে) 'শ্রীকেশ', 'ভ্ীদ্শন, হস্ত" 'প্রীলাবাট? 
প্রসাদ" গ্রসৃতির অবধি নাই, সেইসব পুস্তকে কষ শ্রেলীবন্ধ অক্ষর- 
গুলির মধ্যে, মধ্যে প্রায়সই পতাকাধারী সেনাপতির স্ায় “শ্রী?” গুলি 
বড় সুন্দর দেখায়। বৈষ্ণঞবগণের দ্বারা “মহোৎসব” দিশা” লুট” 
( হরির লুট) প্রভৃতি শবের অর্থ সীমাবদ্ধ হইয়াছে। “বীকা'” শব বন্ধিম 
শঝের অপত্রথশ। ইহা এখন “উৎকৃষ্ট” অর্থে ব্যবহৃত হয়; শরীফের 
বন্ধিমত্ব হেতু এই শব গৌরবাত্বক হইয়াছে । 

এইস্থলে বৈরাগীগণের শিরোমুগ্ন মহ্থঙ্ধে একটি কথা বলা আবশ্বক। 
চৈতগ্ভভাগবত ইত্যাদি পুস্তকে দেখা যায়, মহাপ্রভুর শির-মুগডণের সময় 
শিষাগণ নানার বিলাপ করিতেছে, সামান্য কেশচ্ছেদ উপলক্ষে এত বেশী 
আক্ষেপ কোন কোন পাঠকের নিকট বিরক্তিকর বোধ হইতে পারে। 
এবিষয়টি আমরা গ্রাচীনকালের মানদণ্ড দ্বারাই মাত্র বিচার করিতে পারি, 
সে সময় বঙ্গের বু সংখ্যক শিক্ষিত যুবক সংসার ত্যাগী হইতেন ; এখনকার 
শিক্ষা আমাদিগকে সংসার সম্বন্ধে অভিজ্ঞ করে, তখনকার শিক্ষা সংসার 
ত্যাগ করিতে শিখাইত; বহু সংখ্যক পিতা মাতার স্নেহের হৃদয় ছিন্ন 
করিয়া, গৃহস্থের শ্রহুল্লতার বাতিটি চিরদিনের জন্য নিবাইয়া যুবকগণ 
সন্যাস গ্রহণ করিতেন, একবার শিরোমুগ্ডন করিয়! সন্ন্যাস লইলে তিনি 
আর সমাজে গ্রত্যাবর্তন করিতেন ন!। যুবকগণ নে সমক্ন দীর্ঘকেশ রাখিয়। 
আমলকী দ্বারা তাহা ধৌত করিয়! পুষ্পাভরনে সজ্জিত করিতেন। এহেন 
কেশচ্ছেদ অর্থে তখন চিরদিনের জনা, _পিতা মাতা ও বন্ধু বান্ধবের আশা: 
চ্ছেদ্র বুঝাইভ-_এইজ্ত টৈতন্যগ্রতুর শিরোমুগ্নের উপলক্ষ্যে এতদীর্ঘ 
আক্ষেপোক্তির কথা দৃষ্ট হয়। এই সন্ধযাস গ্রহণ তখন গৃহস্থের একটি 
সাধারণ আতঙ্কের কারণ ছিল/-এখনও বালকগণ পিতা মাত! বর্তদানে 
রুশাসনে ঝাঁদতে পায় না,কিন্তু ইহা প্রাচীন ভয়ের শেষ চির,বন্াডঃ 
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ভয়ের আর কোন কারধ নাই | র্গীগণ বিধবা! হইলে তাহাদের কপালের 
সিন্দুর মোছী ও শাখা ভাঙা ধত কষ্টের কারণ হয়,তখম যুষকগণের 
কেশচ্ছেদ শু সেইরূপ একটি শোকাঁধহ ব্যাপার ছিলল। 
বৌদ্ধবুগের কিছু কিছুচিহব বৈষ্ণবযুগের ভাষায় পাওয়া যায়, হরিদাসকফে 
গরলুদ্ধ করার বর্ণনোপলক্ষে "মায়া মোহিত৮ শব পাওয়| গিয়াছে, উহ! 
বু্ধদেষের প্রলোভণের কথা স্মরণ করাইয়| দেয়) “গোফা” শব বৌদ্ধদিগের। 
উহাও চৈতন্যভাগবত) গোবিন্দদাসের করচা প্রভৃতি পুস্তকে অনেক স্থলে 
পাওয়া যায়। আর একটা শব “পাযণ্ভী” ইহ! বৌদ্ধগণ অম্য ধর্ঘাধলঘী- 
দিগের গ্রতি ব্যবহার করিতেন,-হিন্দুর “ক্লেচ্ছ” মুসলমামের ““কাফের£ 
খ্রষ্ঠামের 10061 যে অর্থে ব্যবহৃত হয়) বৌদ্বগণ ও প্পাত্তী 
শব সেই অর্থেই প্রয়োগ করিতেম, যখা-অশোঁফের আদ্দেশ লিপিতে,_ 
“দেধানম্‌ পিয়ো পিয়দশি রাজা মবত ইচ্ছতি, সবে পাষও বংসেযু সবে তে য়মর্চ ভান 
ষ্ধিদ্‌চ ইচ্ছতি।” দেষগণের প্রিয় প্রিয়দশী (অশোকের নামান্তর) রাজ। 
এরই ইচ্ছা করেম যে পাষওড ( বৌদ্ধধর্শে আস্থা শূন্য ব্যক্তি) গণও যেম সর্ফ 
নিরাগদে ঘাস করেম। ধৈষ্কবগণ এইশফ বৌদ্ধদিগের মিকট হইতে 
ধার করিয়া অন্য ধর্্মাবলম্বীদিগের গ্রৃতি প্রয়োগ করিতেন। 
* বৈষ্ণব অধ্যায়ে প্রসঙ্গত এখানে আমরা “ন্বুদ্ধিরায়/ সম্বন্ধে একটা 
কথা বলিব। “ন্সুবুদ্ধিরায়” «“গৌড়ের অধিকারী” বলিয়া ছাঁপা চৈতন্য- 
টরিতামূতের মধাথণ্ডের ২৫ অধ্যায়ে উল্লিখিত দেখ! যায়, এইজম্য ধতিহাসিক 
ক্কাজ্যে এই অজ্ঞাত “গৌড়াধিপ” মহাশয়ের জন্য তাদত্ত হয়। কিন্ত 
ধঁতিহাসিকগণ ইহার কোনও খোঁজ পাম নাই?) আমার নিকট দুইশত 
বৎসরের অধিক ধে হস্তরলিখিত চৈতম্যচরিতামৃত আছে, তাহাতে “পূর্বের 
ধৰে শবুদ্ধিরায় গৌড়অধিকারী” স্থলে “পুর্বে যবে সুবুদ্ধিরায় ছিল অধিফারী'! 
এই-পাঠ 'দৃষ্ঠ হয়) কিন্তু বীরহার্থীরের সতাসদ ব্যাসাচার্্যের হস্তলিধিত 
টৈত্দ্যচরিভামৃত এমন কি কৃষ্খদাস কবিরাজের নিজ হস্তলিধিত চৈতন্য 
টরিতাহৃত ও রক্ষিত আছে বরিয়া ধখন জানা যায়, তখন খর ন্হেই 
শীধাংদ। হইতে পারে... 
। শ্রী এখন গলংস্করবুগের? রিকট ছি বি এই বুগের 
মতমর : মীতি ভ্যাগ- করিয়া যাইতে: কট বোধ হইতেছে) থে দেবর 
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মান একফুগের জম্য সপ্ত মানবাত্াকে জাগাইয। অন্ভাগানিরদি 
অধিকার গুলি ম্যায়ান্যায়ী ভাগ করিতে শিক্ষা দিয়াছেম, যিনি বর্তমানকে 
অভীতের কঠোর শাসন হইতে মিষ্কৃতি দিয়! ইতিহাসে উজ্জল করিয়াছেৰ। 
পঙুমুগড ও বনফুল ছাড়িয়! নয়মাশ্র দ্বার! দেবার্ছন শিখাইয়াছেন-ধীহার . 
নির্শল অশ্রু বিন্দুতে একযুগের বঙ্গদাহিত্য মণির ন্যায় সুন্বর হইয়া 
রহিয়াছে, ৫সই টচতন/গ্রতুর পবিত্র মামাঙ্িত যুগ. আমরা গভীর শুদ্ধা 
সহকারে এই খানে সমাপন করিতেছি। 

কিন্তু গীতি কবিতার যুগ গতে গরবর্তী সময়ে ব্সমাহিত্ে বেশী পুরুষ 
 স্ত্রীলৌকগরণের কতকগুলি খাঁটি ছবি অদ্ধিত হইয়াছিন- সেগুলি তিনশত 
ঘত্মর পূর্বের; ভাহারা বড় উজ্জ্বল, বড় সুন্দর); তাহ! দর্শন করিলে 
প্রচীন পর্ণকুটারকেও সুন্দর বলিতে হইবে ও কুটারনিবাসিনীগণের . 
চরিত্রের মৌন পাঠক যুগ্ধ হইয়। পড়িবেম। চনুন, আমর! কাব্যের পরি- 
ফার আয়নায় বিশ্বিত প্রাচীন সামাজিক জীবনের প্রন্কত রূপ দেখিতে যাঁই। *. 


অষ্টম অধ্যায়। 
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₹স্কার-যুগ। 
১। লৌকিক ধর্্ম-শাঁধা ! 
২। অনুবাঁদ-শাখা | | 

ধ্স্কারুণণ কেন বলি? সমাজের ইতিহাে ধর্করই ছুইধগ শির 
কিয়া ্ট হয়। যুগে বুগে প্রতিভা্বিত পুরুষ জন্ম গ্রহণ করির! প্রাচীন 
তানি ু্নের গ্রতিা করিয়া যাম, কিন্ত প্রাচীম ভগ্ন হওয়ার জিনিয 
নহে) গ্রতিভাবান্বাকি অন্তহিত হইবে পুনশ্চ প্রাচীন আসিয়া স্ব 
আধিপত্য সুস্থির করে; নূতন ও পুরাতন কালের সন্ধে আবীমযা গঠিত 
হয়। নৃতন সঙ্খদারে অদম্য তেঙ্জ থাকে, তাহাতে প্রাচীনের. আবর্জনা! 
ডাযাইহা লইয়! যায়) দেই সঙ্গে কাদের খত কি 
এইস রক্ষণ-বীল-মরদায তের বিরদ্ধে ঠাড়ান। স্বাধীনতার ৬ 
[ ৩১] 
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সর্বত্রই বিশ্ব ও আনন্দোহপানক। স্বাধীনতার অগ্িতে অতীতের মূ ভদেহের 
সৎকার হয় ও বর্ধমানের চিত্র উদ্দল হয়ঃ কিন্তু তথাপি উহার একটা 
গৃহ্থানী-বিরোধী উপৃঙ্ধলতা আছে, যাহার সতেজ আবর্তে ভাল মদ এবনঙ্গে 
মিশিয়া নৃপ্ত হইবার আশঙ্কী আছে। 

 বৈফব-যুগে বঙ্গের চরম প্রতিভ। প্রকাশিত হইমাছিল ; আমর! দেখাইয়াছি 
বঙ্ম্াহিত্যের নিরদ্ধ-আ্রোত চৈতন্যগ্রতুর চরণম্পর্শে নৃতন হর্ষে সজীব 
হইয়া গ্রমনশীলত| লাভ করে। বৈষ্ণবগদে ও চরিতাখ্যানে আমরা! স্বাধীনতার 
নবখেলার প্রভার দেখিয়াছি। | | 

কিন্তু প্রাচীন পদ্মপুরাণ, চণ্ডী, রামায়ণ, মহাতারত প্রভৃতি শত শত 
পুস্তক বাঙ্গলাসাহিত্যে গড়িয়াছিল তাহাদের কোন কোনটির উপর বৃন্দাবন 
দাম প্রভৃতি লেখক রোঁযানল বর্ষণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার! দগ্ধ হয় 
নাই। ফুনরার চরিক্রে, খুলনার চরিত্রে যে স্থায়ী সৌনর্য্যের আভাস ছিল 
তাহা বাঙ্কানী পাঠক তুরিতে পারে নাই। যে টুকু ভাল। জীবনে হউব, 
সমাজে হউক, ইতিহামে হউক-তাহা দল্তি হইয়াও লুপ্ত হয়না, 
 ভাহার পুনঃ পুনঃ অন্ভুরোষটাম, হা-তাহার, মদদ মনুষ্যত্ব বারংবার 
ইতিহাসে দেখ। দেয়; বাহার তাহা নুপ্ধ করিতে চেষ্টা করেন, তাহারা 
তাঁছার সৌনর্ধ্য আরও বাড়াইয়া ফেলেন ও তাহার্কে' নবশক্তি লাভ 
কর্ধিতে স্থবিধ! দেন! এই খুগে প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি আবার দৃষ্টি 
আক হয়। কিন্তু রক্গণ-শীব-সম্ভরদায় ও প্রাচীনকে কতকটা নৃতন ছাচে 
ঢালিয়! রক্ষ/ করেন? আধুনিক চিন্তার নারায়ণতৈল মংযোগে প্রাচীনকে 
সজীব রাখিতে হয়। রামায়ণ, মহাভারতাদির অমুবাদ, চণ্ডীকাবা, 
গ্ধাগুরাণ, শিবসংকীরতন ইত্যাদি পুস্তক এই ুগে নবভাবে মংস্ত হইয়া 
পুনরায় লোকমনোরঞ্রনের উপযোগী হয়। রায়ারণ, মহাভারত, চ্ী, 
মনসা ভাষান প্রত্থৃতি তাবৎ পুস্তকেরই নূতন সংস্করণ প্রকার্জিত হ্য়। 
ই নুডৰ মংস্বরণময়-ুগকে আমর “্মংসার-যুগ” আখ্যাঞরদান করিয়াছি। * 
. মরা বেখাইব কৃততিবাস, মঞয়, কবীন্তগরমেস্বর, ্রসুতি অনুবাদ লেখক 
বর বেন গন্থাদায ষ্নে কামনা, রামমোহন, রঘুননদন রদৃতির হস্তে, 

না না রামকবিকল্ষণ গ্রনৃতি লেখক মাধবাচা্ধ্য ও মুকুনরাম 


হবে --ও কাণা হরিদত, বিজয় ওপ, নারায়ণদের গ্রভৃতি লেখক 











চদা] পমভগ। ২৪৩ 
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প্পাপিলািশাশ তি 
সস পাশ শী শিশশীশীপীশশা শিিশিশিটিপিস্পী শিপ 


কেতকাদাদ, ক্ষেমাননদ দাস গ্রতৃতি একগোঠ়ী নৃতন মনসার ভাগান: রা 
হস্তে এইদুগে নৰ্জীবন লাভ করিলেন। কিন্তু প্রাচীন লেখকগণের হি 
নবভাবে প্রতিঠিত করিয়া নূতন কবিগণ তাহাদিগের যশের সমস্ত অংশ 
অধিকার করিয়া! লইলেন,_-প্রাচীন্‌ কীটভুক্তকাগু্র নজিরে আদত মহাজন- 
গণের খণের কথা জান! যাইতে পারে, কিন্ত তাহ! কে খোঁজ করে! 

এই খণের পরিমাণ ও গত কত, তাহা দেখা যাক। মাধবাচার্ধ্য 
্রৃতি পূর্ববর্তী চত্তীলেখকগণের নিকট মূকুন্দরাম নানা বিষয়ে খনী। 
মূল বিষয়ের ত কথাই নাই,--সযস্তই এককথা ; তাহ! ছাড়া পংক্তি গুলি 
পর্য্যন্ত অপহৃত দেখা যায়। ভারতচন্ স্বীয় নায়ক দ্ন্দরের মত সি'ধকাটিয়া 
চুরি করিয়াছেন । তাহার গলে যে যশের মুক্তামালা, তাহা তিনি ইহলোকে 
নিজের বলিয়াই পরিচয় দিয়! পিয়াছেন কিন্ত যেখালে ন্যায়ের উচিভ 
তুলাদণ্ডে প্ররুূত অধিকারের ভাগ হয়, সেখানে সেই বড় মুক্তার ছড়ার 
একগোটা ও তাহার থাকে কিনা সন্দেহ। বঙ্গসাহিত্য হইতে দুরে গেলে 
দেখা যায় কালিদাম গয্পপুরাঁণ হইতে, সেক্ষপীরের হলিন্সিয়াড হইতৈ, 
মিন্টন ডান্টে হইতে চুরি-করিয়াছেন। এই সব পরম্বাপহীরক ঘন্থ্য কাব্য- 
জগতে লব্ধষশ ও শ্রেষ্ঠ কেন? ইহার এক উত্তর--ইহারা গতিভার 
রাজদণ্ড লইয়া, জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তদ্বার! যাহ। স্পর্শ করিয়াছেন, 
তাহাতেই ই্াদের অধিকার ঝর্তিযণাছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ. রাজগণ সকলেই 
এক প্রকার দন্থ্য। কৰিকক্কণ। ভারতচন্ত্র প্রতৃতি লেখক নান! স্থান 
হইতে আহত রত্বের উৎকৃষ্ট সমন্বয় করিয়াছেন; পৃথিষী ক্ষমতার পৃজ্বক,- 
এজন্য ইহার অপহরণ করিয়াও লোকপুজার পুষ্পচন্দন পাইতেছেন'! 
কিন্ত যাহার চুরি করিয়। ঢাকিতে পারেনা,-যাহাদের বিশ্রী সমন্বয়ে 
পঞ্টবের সঙ্গে শাখার, ত্বকের সক্গে হাড়ের মিল পড়েনা, সেই দুর্ভাগ্য- 
গণের জন্যই লোৌকনিগ্রহের 'লৌহদূ্গ উখ্িত হয়্। শক্তিমান স্বেচ্ছাচারীয় 
* বারা পাপ পুণ্যের কৃতরিমগণ্তী নির্ধারিত হইতেছে,-কিস্ত এই সমস্ত 
সমান্িক উন্নতি ও অবনতির মুলে ভাগ্যদেবী টাড়াইয। পাগলিনীর মত 
কাহারও মাথায় ছত্ ধরিতেছেন, কাহারও মাথার ছত্ধ কাড়িয়। অইতেছেন | 

গ্রতিভন্িত কৰি মন্ত্রে প্রাচীম ও বর্ভষাম কালের সময মৌন) 
অপহরণ করিয়া স্থীক্ধ কাবাপটে জ্িবিষ্ট করেন) ইহাকে অপহরণ নঃ 










২৪8 বঙ্গভাঁমা ও সাহিত্য । [৮মঅৎ। 
(বলিয়া আহরণ বলা উচিত, কোরণ  অন্কসপটু 'চিত্রফরের জন্য গভ যুগের 
কাব্য-চিত্ত ও নব-যুগের দৃষ্ঠাবলী টি ৮৮৮৪ ও. হিং এবিষয়ে 
চিত 9৮. 





হিস্ট্রি 
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_ মাধবাচার্ঠ, মুকুন্দরাম, রামেশ্বর চার, 
, কেতকাদা'ন, ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি ও ঘৰরাম। 
| মাধবাঁচাধ্য ৷ 
চতভীর উপাখ্যান. দিজজনার্দন রচমা ধরিমাছিলেন, উহা! একটি 
ছোট খাট ব্রতকথা। চণ্ভীর ভক্তগ্রণ এই ত্রঙকথাটি ক্রমে বড় 
কাব্যে পরিণত করিলেন; কয়েক মিনিটের মধ্যে খুরোহিত ঠাকুর যে ব্রতকথ। 
সরমধ! করিয়া যাইতেন, ভাহ! লইয়া যোল পালা গান রচিত হইল 
 *মুকুদরামের পূর্বে কতজন. কবি এই উপাখ্যান লইয়া নাড়াচাড। 
করিয়াছেন, ঠিক বল! যায় না। বলরাম কবিকঙ্কণের চণ্ডী মেদিনীগুর অঞ্চলে 
প্রচলিত ছিল,* মাধবাঁচার্্যের চতী ১৫৭৯ খুঃ অবে প্রণীভ হয়। এই 
চিত্রগুনি সংশোধন করিয়া মুকুন্দরাম নৃতন কাব্য গ্রগয়ন করেন। 
সংশোধিত চিত্রের পর প্রথম' উদ্যষের নমুনা মেখিয়! কাব্যামোদীগণ 
কতদূর পরিসৃপ্ত হইবেন বলা যায় না, ভবে একরপ ভাব-বিকাশের 
পরধ্যায় বক্ষ্য করিতে ধাহারা ইচ্ছুক, তার! পূর্ব টা ডি 
কষা করিবেন মন্দেছ নাই। 
“বলরাম-রচিভ চ্ভী আমরা দেখি নাই, কিন্তু যাধবাচার্ধের চর 
রঝোনোদের ঘহিত পছিয়াছি। মাঁধবাচার্য্য ও মুকুন্দরামের ক্ষমতা এক 
দের বসরা প্রথম শ্রেণী কৰি, যামবাচার্ঘ্য দ্বিতীয় 





| * মুরাদ সাহার হস্ত লিখিত পু'খির দীর্ঘ বদনাগতে লিখয়াছেন তের গর 
বার তা টিপা ঘলরামকবিকষণের চ্ঙী বন কারি 





বি দি পনি গা, ২৯৮৯ আবণ; ১১৭ পৃত 
ঃ ১8. যার সন রে যাহা জানা দিনা, জাহা পুর্ধ অনযায়ে প্রা হইয়াছে) - 





রর কবিগণের সঙ্গে দীড়াইতে পারেন, কিন্তু উতয কবির প্রতিভীয 
কতকটা এক পরিবারের লক্ষণ দৃষ্ট হয়) যেন শর্ত স্দরী একই 
ত্তে ছুইটি ফুল গড়িয়াছেন, ছুইটাতেই ্বভাব-গত অনেক সাদ, কিন্ত 
একটি অন্যটি হইতে বেশী উজ্জল, হুগন্ধি ও ছুন্দর, তাই পথিকের চ্ষু 
মেইটির প্রতি মুগ্ধ হইয়া অপরটিকে উপেক্গা করে। কিন্ত যেখানে 
গোলাপ নাই, সেইখানেই পক্ষপাতশূন্য দৃষ্টিতে মালতী ফুলটির রূপ উপভোগ 
করা সম্ভবপর £ কৃিষস্কণের সারিধ্যের ছায়া হইতে মাধুকবিকে নিরাপদ 
থলে লইয়া! গুণের বিচার কর! উচিত হইবে; আমরা উভয় কবিকে দেখিয়। 
ফেলিয়াছি হ্ৃতরাং বোধ হয় প্রকৃত রিচারের অধিকারী নছি। মাধুকবির 
 ফুব্পরা কবিকঙ্কণের ফুর্ররার ন্যায় লঙ্জা-নত হুন্রী গৃহস্থবধূ হয় নাই। 
এই ঘুক্পরার জিহ্বা অসংযত, তাহার চরিত্রে অপরটির ম্যায় সংযত শীলতা 
ও স্বাভাবিক সরমের বিকাশ পায় নাই। মাধুর লহনা ও খুল্লনা ততদূর 
পরিষ্কার ছবি নহে-উহারা মুকুলের লহনা *ও খুলনার প্রশ্থনাবস্থু । 
গল্লাংশে উভয় কবিরই বেশ ধঁক্য আছে_- মধ্যে মধ্যে মুকুনদ স্বীয় 
কল্পনার কোন রম্য দৃশ্ত বা মান্ষ-চরিত্র-জ্ঞানের কোন বিচিত্র আদর্শ 
দেখাইতে পুর্বশ্রুত গল্নের নরলবস্ত্ের পার্থে একটু তীর্্যগলীলা করিয়। 
লইয়াছেন। উষার সিন্দ.রবর্ণে প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশের পূর্বে শেষতারার 
ক্ষীণালোকে ভধযুদিত জগত-দৃশ্ঠের ন্যায়, মুকুনের চণ্ভীর পুর্বে মাধুর 
চণ্তী কাব্-বিকাশের পূর্বাভাদ দেখাইতেছে। মধুর তুলিতে চণ্ডীকাব্যের 
যে সব ছায়াঁপাত হইয়াছিল, মুকুন্দের বর্ণবিন্যামক্রমে তাহারা সন্ীৰ 
নুন্দর পদার্থ হইদ্বাছে। 

মুকুল হ্বভাবের নিজ ঘরের কবি, মাধু হুদপেক্ষা ক্ষমতায় অর কিন্ত 
তাহার দ্বভাবের প্রতি স্থির-লক্ষ্য। কুত্র ঘটনা, ছু্র কথা, তুচ্ছ বিষয় 
লইয়া অনেক সময় ঘড় কবির কবিদ্ব বিকাশ পায়) কবি ব্যাধের কষুত্র 
কুটার বর্ণনা] করিবেন, এস্থলে লেখনীর ছেড়াকীথা, মাংসের পসারা ও. 
ভেরাঙীর থামই বণনীয় বিষয়। এখানে কবির 'নবনীত কোমল, 'নখরূচি 
কিংগুক জান, প্রভৃতি কেতারতী উৎপ্রেকষা ব্যবহার করার একবারেই 
জুবিধ। নাই. মাধ ়ে কার্য হাতে লইয়াছিলেন, তাহার যোগ্য ক্ষয়ত! 
তাহার বেশ ছিন,”-“ছুলি পেনী। খেনী এয! আইল ব্যাধ ঘরে। গ চ পরিধায | 














১ রে” প্রভৃতি বর্ণনায় দেখা যায়». মাধু :ভেরাওর. থাম ধরিয়া 
বধের দরে বউ কি. দিয়া নিজে দেখিয়াছেন) সেখানে, ব্যাধরূগমীগণের 
অর্ধাবৃত অঙ্গের ্নধ দ্‌হ্‌ করিয়াও ভ্রকবি তাহাদের ্রাম্যরূপের ফটো 
তুলিয়! লইয়াছেন,-তকষধ্যে গিন্টী করিতে যান নাই? বাস্গলা প্রাচীন 
কবিগণের মধ্যে খগরাজ ও তিলছুলের হাত হইতে ধাহারা। নায়ক নায়ি- 
কার নগ্ন নিরাভরণ রূপটি রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, তাহাদের নৈসগীক 
শক্তির, বিশেষ প্রশংসা করিতে হইবে কোন কোন্র: সয়, মাধুকবি 
বর্বনা-প্রসঙ্গে নিঃসছায় ভাবে প্রকৃতির হাতে যাইস পড়িযাছেন, কাব্যের 
ম্যানা ভূলিয়। বালকের ন্যায় একটি বিড়ালের গতি পর্যয্ত অনুসরণ 
করায় তৃ্ি বোগ করিয়াছেন, তাহার এই. অসংঘত ভরীড়ায় এমন কট | 
স্বাভাবিকন্ আছে, যাহাতে শিশুর পৌকা ধরার যত্ব মনে পড়ে,_নিদ্বের 
অংশটি “আব পিজিয়ের” গল্পের মত, 
নায় বলে দিদি মুড়া খাও তুমি। তবে এক লক্ষ টা গাইব যে আমি 
ঠে্লাঠেলি ফেলাফেলি কেহ নাহি খায়। মাচার তলে থাকি বিড়াল আড় চোখে চায়॥ 
ধীরে ধীরে গা্ডে জাড়ে গেল পাতের কাছে। মুড়া লৈয়া বিড়াল গেশ্র বাঁড়ীর পাছে 
অনেক যতন' করি পৃষিনূ বিড়ীল। হেন বিড়াল যুড়া লৈয়া কার বাড়ী গেল। হাউ 
হাউ, চিই চি করিতে করিতে বাড়ী হইতে ্ফাল ও বাড়ী হাইড কি 
পড়ি কোথাকার গখৈতে 1? 
কবির কপ বর্ধনাঞ় ও সর্ব সেই হতাঁবের চিনি ব্যাঘের 
শৈশবের ছুর্ঘিটি এইরূপ-তবে বাড়ে বীরবর। জিমি মত করিবর,গজ ও জিনি কর বাড়ে? 
মতে আখোট মুত, তায়! মব পরাতৃত খেলায় জ্িনিতে কেহ নারে বটল বাপ লয়ে করে, 
পণ্ড পঙ্গী চাগি ধরে, কাহার ঘয়েতে নাহি যাঁয়। কুঞ্কিত করিয়া আগি। খাকিয়া মারবে 
পা মিয়া ঘুরিয়া পড় যায ॥' মুকুন্থরাম টিটিটাীনিনানিররনিস 
করিয়া পরিস্কার বগক্ষেপে আকিয়াছেন, যথা... 
এদিন দিনে সাড়ে. স্কারকেছু। জা সহ পে নয তি রি, সার 
যোজন হুখ, হেতুএ নাক মং চসুকাণ, কুলে ধেন নির্মান, ছুই বাহ বোর বাব । র 
৬১০ শী বাড়া, বাড়ে, যেন হাতী কড়া, যেন গ্ঠাম চামর বন্দ. বিচিত্র ৰ তা 
গলার জানের কাটি, ক্রযোড়' নোহার শিকলি। বুক শোতে বাসে, অঙ্গে রাগ 
বি মাতে, কিটে শৌভরে হিবর্ী। ছুই উচগ জিনি নাট, খেলে দাও গুলি ভাটা 
দে শো শিক বুধ । পরিধান রাগ ধুতি, তকে জালের দা পিশুসাকে বেসন সরল । 
'ফী্তেক ঠেলা, যার সঙ্গে কয়ে খেলা। তার হয সীবন সংশঘ যে জন আকুড়ি 

















করে, আছাড়ে ধরনী হে ডে ষেছ নিকটে না রয়  গঙ্গশিশুগন ফিরে শশার 
তাড়িয়ে ধরে দুরে প্রেলে বরা ফুকয়ে। বিহ্গম খাটুলে বিদ্বে। টা হ ভি 
্বষ্ধে ভার বীর আইসে ঘরে।” কক চণ্তী। ৃ 
উভয় চণ্ডীতে অনেক ছত্র পাওয়া যায়। যুহা টি একরগ এক 
হয় মুকুনদরাম মেগুলি মাধবের চণ্ডী হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, নতুবা 
উভয় কবিই কোনি লুপ্তকবির ভূপ্রোথিত ধনাগার লুঠন করিয়া লইয়াছেন। 
মুকুন্দের কাব্যের প্রীয় সমস্ত অংশই মাধুর চণ্ডী হইতে উৎকৃষ্ট) গঠন- 
প্রাণী, কাব্যাংশ, ঘটনা বৈচিত্র প্রভৃতি সকল গুণেই মুকুন্দরামের চণ্তীতে 
বিশেষ উন্নতি দৃষ্ট হয়। কিন্তু মাধুর কালকেতু, মুকুন্দের কালকেতু হইতে 
বিক্রমশালী, মাধুর ভারুদ্ত। কবিকস্কণের ভারুদন্ত হইতে শঠতায় প্রাবীধ। 
এই ছুই চরিত্র সমালোচনার সময় আমর! মাধুর চণ্ী হইতে সাহায্য 
গ্রহণ করির। মাধ, প্রকৃত বাঙালী কবির ন্যায় কঠোর বিষয় ছইতে 
কোমল বিষয় রচনায় পট্‌-্াহার রাধা কৃ বিষয়ক ধয়া গুলি বন- 
ফুলের সৌরতময়-নিয়ে কতকটি উদ্ধুত করিতেছি চ_ নি 
(ক) “কানাই তুমি তাল ধিনোদিয়া। নবকোটা ঠাদ ফেলাই ও মুখ নিহিযা। 
বনে থাক বন-ফুল দিয়া গাথ হার। গৌঁপঘরে ননী খাও গরিমা তোমার ॥ মাঠে 
থাক ধেশু রাখ, বাশীতে দেও শান। গোপালের ঘরের মণি, গোপালের পরাণ 1” 
সখ) কাল ভ্রমরা। যথা! মধু তথা চলি যাঁও। আমার সংবাদ -প্রাপনাধের়ে জানাও । 
যে কথা কহিবে প্রভুর যনাইয়। কাছে। নুস্থির সন্ত্রদে ফেও লোকে শুনে পাছে॥ 
চরণ কয়লে শক্ত. জানাই প্রণাম! অবশেষে শুনাইও রাধার. নিজ নাম. 
“গ) আছু, ঘোর. মন্দিরে জাত কাল!।. কি করিবে চা পবন অলি. কোঁফিলা। 
€ঘ) শিক্চ-পশ্ চলি রায় অনেক মদ্ধানে। কানাই কালা, বলাই দাদ! টাদের সমানে. .. 
কবি মাধু যুদ্ধ বঙ্ায় .য়ে ছন্দ প্রবন্িত, করিয়াছিলেন, তাহার ১৪০ 
বত্মর পরে. ভারতচন্্র অনয, সেই ছন্ম, অঙুযনর করিয়া যুদ্ধ বর্ন! 


করিয়াছেন; ক্লালকেতুর সঙ্কে_কলিঙ্গাধিপের যুদ্ধ বর্ণনা! প্রসঙ্গে. “থুঝে প্রচ 
ভাইয়া। কোগেপন্বনিভ য়, মার নট সযবে ফুকাযে। (জনার্রনের বত, সেনা, পন্দেত 
' কষ্পমান!, নাম! অগ্ন.বরিরণী করে| পদাতি পদাতি রপে, অন্থারে ঘন ঘনে। -বুজীয়ে 
কুঞ্জরে, চাগাচারিণ, অন্ত.রাছনি করি, তুর উপরে চড়ি। রাহডে-রাহ্তে: কোলাকুলি 
কোণে নে কাব শা ৫5. িহা ফের নর বাট 1, ফুট 'আর পুরি, . 
কালকেছুযে, ধরি, নয় করিব ুকাপাট।” প্রভৃতির পরে “বুঝে এতাগ “আনি. 
াবিয। অসার, ছায়ক মার. মার, মাযারে, সব জবি ইসি একট প্রতি, 

ধ্রনির মত গুনায়। | 
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*স্বাধবাছার্যযের. উদ্ধী, চট্টগ্রামের পার্তাহর্দ, জাশ্রয় ররিয়। নিরাপদ 
স্‌ কিন্তু গবিক্ন্বণ খন রিট 
রঃ সা না হইতে ভাড়াইতেছেন। ং 

 কবিধন্বণ মুকুন্দরাম চক্ষবর্ডী। 
| হুসেন সাহার রাজ বঙগ-ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা ব্যাপক, কিন্ত সাধারণত 
মুমবমান অধিকারে হিন্দুর অন্ন সংস্থান ক্রমে নষ্ট হইতেছিল। ও উৎপীড়ুনে 
দেশ শুদ্ধ আতঙ্ক জম্মিয়াছিল । মুসলমান আইনের একটি ধার! এইরূপ ছিল, 
“ বদি ফোন ছুমলমান দেওয়াম হিন্দুর নিকট কর অআর্দায় করিতে উপস্থিত হন, 
তবে সেই হিল সম্পূর্ন অবনতিপহকারে তাহা দিতে হইবে; অপিচ যদি মুসলমান 
দেওয়ান ইচ্ছা! করেন যে কাফেরের মুখে ধুধু প্রদান কক্ধিবেন, তবে তাহার তৎক্ষণীৎ 
মুখ বান করিয়া ভাহা লইতে হইবে,-ইহাতে তাহাদের সবার বিন্দুমাত্র ও কারণ নাই; 
এই থুধু প্রদানের কয়েকটি নিগুঢ় অর্থ ম্বীকায় করিতে হইবে, ইহা ছারা সরকারের 
জাঙ্রিড় কাফেরের মম্পূর্ণ বগ্ঠতার পরীক্ষা হইবে, এবং একমাত্র জনাতন ইদলামধর্থের 
গৌর ও মিথাধর্ের প্রতি বণ! প্রদর্শিত হইবে।* আইনের ধারা পর্যাস্ত এইরূপ: 
মার্দিত ছিন। বর্গের প্রাচীন সাহিত্য খুঁজিলে মধ্যে মধ্যে মুলমান 
অত্যাচারের কথা প্রসঙ্গক্রমে পাওয়। যায়। যথা বিজয়গুণ্ের পন্মপুরাণে-- 
“বাহার অন্তকে দেখে ভুলসীর পাতি। হাতে গলায় বীধি লয় কাজির সাক্ষাৎ ॥ কঙ্ষতলে 
মাধ! খুইয়। বস, যারে কিল। পাথর প্রমাণ বেন ঝড়ে পড়ে শিল॥ পরেরে মারিতে 
পরের কিবা জাগে ব্যাথা। চড় চাপড় মারে আর ঘাড় গোড।॥ বাক্ষণ সঙ্জন 
তথা বৈমে অতিশয়) হরেতে গোময় নাঁ দেয় দ্ুজ্জনের ভয়॥ বাছিয়! ত্রাঙ্গণ পায় 
গৈ বার কাধে। গেরদাগণ নাগ পাইলে হাতে গলাক বাঁধে।” মুকু্দরাদেরঅনেক 
স্থলের বর্ণনায় ও এইরূপ অত্যাচারের আভাস পাওয়া যায়। মুসলমান- 
প্রভাবের ক্রমোননতির পশ্চাতে চুর ভাগ্যাকাশের সীমান্তে হিন্দুর সুখ 
খোর ভারা ডুবিয। যাইতেছিল? বন্ধদেশে হিদুর ছগ্য ও মুসলমানের 
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পৌর ভাবাই প্রমাণ দিতেছে) হিন্দুর কুড়ে টি 
“্বালাদ”। পএমারত” ) হিচ্র গ (পাম) মুললমানের “সহর ) ছিদর 
থশম্য” কর্ঠিত হইয়! যখন মুসলমানের সেবার লাগে) তখন ভাঁহা থকসল+ 
হিপুর “টাকা” (তা) করগ্রীহী মুসলমাধের, হত্তে পৌছিলে “খাঁজানা,, 
ছধ) শ্বভাবের লমস্ত সামিগ্রীতে গল্লীবামী হিন্দূর অধিকার, "চক্জী” 
গৃর্য্যের+ হিলুমাম ধোঠে মাই। কিন্ত গুড মেটে তৈলের "প্রদীপ? 
মাধ কাহার, «ঝাড়া “ফামস” “দেওয়ালগিরি+-»সমন্ত বিলাসের আলো 
মুদলমানের ) হিন্দু অপরাধ করিলে “কাজি” “মেয়াদ” দে; ইহা ছাড়! 
“বাদসাহঃ?। «ওমরাহ» হইতে “উজির”, "্মাজির”। সামান্য “কোটাল? 
“গেয়াদ1”, বরকল” “নফর” পথীত্ত সকলই মুসলমানীশব ) “জমি+) 
তানুক'”, "্নুপুকচ” প্রতৃতি মুসলমানী শখ; "জয়িনার/, তাল ,কদার' 
ও তাই; উপাধিখুলি ও তাত মুসলমানী--গ্ভুষলদার” পরজুষদার”, 
গহাবিলদার” সশ্বানহৃটক "সাহেব) প্রতৃত্বচক ণ্হজুর” এই সবভাষা 
ষঙ্গের ঘরে ঘরে প্রবেশ করিয়া হিনুর ভাষাকে যধনাধিকারচিদিত 
করিয়াছিল । 

ঘদেশের রাজনৈতিক বিপ্লব দুরপন্লীর কৃধককবিকে ও গৃহ সপে 
বঞ্চিত করিল। মীমুদ সরিফ নামক ডিহিদারফে কবি মুকুনয়াম দুরগমেয় 
কালীর বর্ণে অঙ্কিত করিয়া ত্বাহার অমর কাব্যের একপার্থে রাখিয়া 
দিয়াছেন। এই ব্যক্তির অত্যাচারে প্রজাগণের ছুঃখ অসঙ্থ' হইয়া! উঠিল। 
নরকারগণ খিল ভূষি আবাদী বলিয়া লিখিয়া লইল/ তাহারা খাজানা 
শোধ করিতে নী পারিয়া ধান, গরু বিজ্রুয় করিল, বাঁজারে জিমিযের 
মূল্য ভাস হওয়াতে টাকার ভ্রব্য দশ আনায় বিজ্র় হইতে লাগির্ল। পোর্দার- 
গণ প্রত্যেক টাকায় আড়াই আনা কম দিতে আরম্ভ করিল ও আমলাগথ 
এক কুড়ার যাঁপ খর্কা করিয়। ১৫ কাঠায় বিধা ধরিতে লাগিল। এইিগে 
শ্রঙ্গাগণ গ্র্কস্থান্ত হইয়া পাচ্ছে প্রাণটি লইয়া গলাইয়! যায়, এইজগ্ত 
কোটার ও জমাদারগণ পথ অবরোধ করিয়া গাহাড়া দিতে লাগিল । 

রদ মুকুন্দ সাত পুক্ধ খাব চাাবাদ করিয়া দামুনযায় বাস করিতে 
ছিলেন, এই দাযনযা পর্নীতেঞ তাহার কবিতায় গ্রথম নমুনা ৪১০০৫ 

* করমদনি সিলিমাবাদপাগণার পবীন | এই প্র রষ্সুনপীর তীর. | 
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২৫৫ : শ্রথম ভাগ । [৮ম অএ.। 
০ 
গ্রহথত হয়, কিন্ত এবার এই রাষ্ট্রিপনবে তিনি স্বীয় গ্রামে কোনরূপেই থাকিতে 
পারিলেন না। তাহার মুনিব গোীনাথননদী বমবরধিষু থাজনার দাবী পূর্ণ 
করিতে না পারিয়া বন্দী হইলেন, কবি গম্ভীর খার সহিত যুক্তি করিয়! চণ্ডীগড়ের 
ীমন্তর্খার সাহায্যে, শিশু পুত, স্ত্রী ও ভ্রাতা রামাননের সহিত পলাইয়া 
দেশ ত্যাগী হইলেন। «তৈল বিনা কৈ স্নান” এবং “শিশুকাদে ওদনের 
তরে” প্রভৃতি ছুএকটি ইঙ্গিতবাক্যে সেই বিপদাপন্ন ক্ষুদ্র পরিবারটি 
শোচনীয় ছুরবস্থা চিত্রিত হইয়া রহিয়াছে। গভীর ছুঃখে কোনও সময় 
গভীর ব্যাকুলতা জন্মে, তখন নির্ভর ও ভক্তিপুর্ণ অশ্রু চক্ষে উচ্ছলিত 
ব্স। সংসারের অন্য অবলম্বন-রহিত হুইলে যিনি শেষের আশ্রয়, তাহারই 
গদে মানুষের মনের স্বভাবপ্রবৃত্তি ধাবিত হইস্া থাকে। মুকুন্দ এই 
সময় জলপথে যাইতেছিলেন, জলের সাঁগল৷ কুড়াইয়৷ নয়নজল মিশাইয়া 
চণ্ডীদেবীর পদে উপহার দিলেন, স্বপ্নে চণ্ডী তাহাকে কাব্য লিখিতে 
আদেশ করিলেন; কবি এই স্বপ্নে বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাহার চত্তীকাব্য 
তাই*এত সুন্দর হইয়াছে $ দৈবশক্রিলাভে বিশ্বাপ জন্মিলে মানুষী শক্তি বাঁড়য়া 
যায়, ইহা কোন আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কবি তেলি গা, গোড়াই নদী, 
তেউটা, দারুকেশ্বর। আমোদরনদ, গোঁথরা গ্রভৃতি অতিক্রম করিয়া আরড়া 
্রাহ্মণতুমির রাজ! রঘুনাথরায়ের শরণ লইলেন ; রঘুনাথরায়ের পিতার 
নাম বাঁকুড়া রায়,_তাহার অনুগ্রহে কবি রাজপরিবারের শিশুগণের শিক্ষক 
স্বরূপ নিযুক্ত হইল্রেন, এই ত্রাঙ্গণন্তুমিতে রঘুনাথ রায় তাহাকে দশআড়। ধান 
মাপিয়। প্রন্ণান করেন, রি স্থানের অন্নজলে পুষ্ট হইয়৷ কবি চণ্ডীকাব্য রচন। 
করেন। 

যখন কৰি আরড়াতে* আসিয়া চণ্তীকাব্য সমীধ। করিয়াছিলেন, ও তখন 
মানসিংহ «গৌড়বঙ্ক উত্কলের” রাজ হইয়া আসিয়াছিলেন; কিন্ত 
যখন দামুব্যা হইতে পলাইয়া আসেন তখন “অধন্থী রাজার (সস্ভবতঃ 
হুমেন কুলিখ| অথব1- মজফরথা) হস্তে বন্পের শাসনভার অর্পিত .ছিল। 





এই আরা শ্ম বর্তমান ঘ্বাটাল থানার ক্সবীন ও জেল! মেদিনীপুরের অনতঃগতী। 
আরড়ার রা্গণ রাজা বুনাখের বংশধরগণ এখনও এ স্থানের ২ ক্রোশ দূরে “সেনাপত", 





জীমে বাস. তেছেন 3 তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি এখন বর্ধমান রাজা দ্বার! অধিকৃত হইয়াছে । 
গখ রায়ের বদন বংশধর রাস দেষের আতি যতযামাস্ ঈক্পতি আছ 


৮ম অণু] বঙ্গভাঁষা ও সাহিত্য! ২৫৯ 


লাস 8 টিটি টিটি রীনা 
কবির শ্বহস্ত-লিখিত চত্ভীর পাঠ এইরূপ, £ধপ্ত রাজা মানসিংহ, বিপদাখুজে 
ভূঙ্গ, গৌড়ব্জ উৎকল অধিপ। অংশ্মা রাজার কালে, প্রজার পাপের ফলে, বিনাৎ পান 
যামু সরিফ।” কবির ধন্যবাদপান্র, প্রবল বিষুঃভক্তি পরায়ণ, রাজ! মানমিংহ 
কখনই দ্বিতীয় ছব্রের “অধর্থী রাজা” হইতে, পারেন নাঁ। বিশেষ বদি 
মানসিংহের সময়ই কবি পলাইয়। আসিতেন, তখন তাহার প্রবল বিভক্তি 
সত্যেও কবির তাহাকে ধন্যবাদ দেওয়া কখনই জন্তব্পর নহে? উক্ত 
ছত্র কয়েকটির অর্থ এইরূপ “এখনকার রাজ! মাঁনসিংহ ধন্য, তিনি 
গৌড়বঙ্গ উৎকলের অধিপ, (প্রজাদিগকে সুখে রাখিয়াছেন)। কিন্ত 
অধর্থী (যবন ) রাজার কালে প্রজার গাঁপের ফলে মামুদ্ধ সরিফ খিলাঁৎ 
পাইয়া অনেক অত্যাচার করিয়াছিল”, ইত্যাদি। “শাকে রল রস বেদ 
শশাঙ্ক গণিতা। সেইকালে দিল! গীত হারের ৰনিতা'” “অর্থাৎ ১৫৭৭ থুঃ 
অকে, দরামূন্যা হইতে পলাইয়। জাসিবার পথে চণ্ডীদেবী কবিকে পুস্তক 
রচনার আদেশ প্রদান করেন) এই আদেশের ১১১২ বঙ্সর পরে পুস্তক 
সাধ করিয়া যখন কৰি গ্রচ্ছোৎপত্তির বিবরণ লিখেন, তখন বঙ্গদৈশের 
শাসনকর্তী রাজ! মানসিংহ ছিলেন। প্রস্থোত্পত্তির বিৰরণ সমস্ত প্রাচীন 
কবিই গ্রন্থ সমাধা করিয়! লিখিতেন ; বটতলার ছাপা পুস্তকে ইহা পূর্বে 
প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া ইহা পূর্বে রচিত হয় নাই, “এই গীতি হইল. যেমনে" 
কথাটি দ্বারাও দুষ্ট হয়, গীতি সমান্ত হওয়ার পরই মৃখবন্ধটি রচিত 
হইয়াছিল। এখনও গ্রন্থ রচনা! শেষ হইলে লেখকগণ ভূমিকা লিখিয়া 
থাকেন। ১৫৭৭ খুঃ অবদে কবির দামূন্যা ত্যাগ স্বীকার করিয়া তখন 
তাহার বয়স ৩০ বৎসর ধরিয়া লইলে অনুমান ১৫৪৭ ধৃঃ অন্ধে অর্থাৎ 
যোড়শ শতাবীর ঠিক মধ্যভাগে তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। * 

_ কবিকঙ্কণের পিতাঁমহের নাম জগন্লাথমিশ্র, [পিতার নাম হদযমিশ্র/ 
এই হৃদরমিশ্রের উপাধি ছিল দগুণরাজ”” | হৃদয়মিশ্রের পুত্রগণ নন্বন্ধে 
&ঁতিহাঁমিক: মত ভেদ আছে? কবি নিজে জানাইয়াছেন, : তাহার ভ্যো 
অাতা কবিচন্ত্র-ছিলেন, কনিষ্ঠ রামানলের কখ1ও আমরা তাহার নিকট 
হজে জানিতে পারিফাছি। : “কবিচন্্র” উপাধি কি আর্ত নাম ৮৪ 











টিন্হন্লোজগানদ্‌ আর কলির নাল 2. রে নুন জি, বলিয়া যো হয় 
না, এই কাবো কবির পূর্ব, জাষতার নাস ও পৌতের উল্লেখ গাওয়া যাইতে: 


২৫২, প্রথম ভাঁগ | - [৮ম অণ। 


৬০০০ চপ পাপা 
544 সপে পিপি পপ সপ 


সম্পর্কে মতের বিভিন্নত| আছে। শিশুবোধকে যে “অযোধ্যারাম” কত 
“্নাতাকর্ণ” পাওয়! যাঁয়। সেই জবোধ্যারামই কবিকক্কণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
বলিয়! কেছ বেহ অনুমান করেন। আমার ধারণা এই, কবিচন্ত্ের নাম 
ছিল “নিধিরাম", চণ্ডীকান্ের হৃস্তলিখিত একখানা প্রাচীন পুথি আমার 
নিক আছে, তন্মধ্যে “বদ মাতা সুরখুনী” নীর্ঘক গঞ্ধাবদামাটি “বিজ 
নিধিরামের” ভণিতাধুক্ত পাইয়াছি। মুকুন্দরামের রচিত পুস্তকে তাহার 
স্েষ্ঠ ভ্রাতা কৃত গক্ষাবদ্দনাটি যোজন! করিয়। দেওয়! স্বাভাবিক, ঘা 
হউক এমন্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা সম্ভব লহে। লিধিরাষ, 
মুতুন্দরাষ ও রামানন্দ এই তিন নামে “রামের এঁক্য আছে। কৰিচন্ 
প্রণীত দাতীকর্ণ ও গোবিন্দ মঙ্গল আমর পড়িয়াছি। চণ্তীকাব্যে ও 
গ্োবিন্দমঙ্গলের উদ্তেখ আছে। গোবিন্দ মঙ্ধল হইতে পরে কিছু তুলিয়া 
ম্বেখাইর; ইহাছাড়া কৃতিবামী রামায়ণের প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিত্ে 
“তদের রাষ্ববার” টিতে £কবিচন্ত্রে(' ভণিতা দৃষ্ট হয়। কিন্তু খাটি 
প্রমাণের অভাবে. “কবিচন্তর” পাইলেই মুকু্ধরাম্মের সঙ্গে ভ্রাতৃক্ঘ সম্পর্ে 
জড়িত কর! আয়াদের মাহলে কুলায় না। 

মুকুদরাঘ্ের পিতামহ ক্গগন্নাথ মিশ্র “মীন মাংস” ত্যাগ করিয়! 
গোপাল আরাধন! করিয়াছিলেন,্কবির মাভাঁর নাম, 'দৈববী, গুতের 
নাম, িবরাম', পুত্রবধূর নাম “চিত্লেখ।' কন্যার নায় “যশোদা' ও 
জামতার নাম 'মহেশ' ছিল। এখন ও কবিকস্কণের বংশধরগগ রর্ধমানে 
রায়ন। গ্রাবার অধীন ছোটবৈনান গ্রামে বাম করিতেছেম।* 


* কবির হপ্তলিগিত পুথি দামুস্তায় এখনও, রক্ষিত আঁছে। ততচ্মধো এই কষ্েকটি 
ছতর দুষ্ট হয়.'কয়ডিকুলের রাত্বা, স্বকৃতি তগন ওঝা, তস্ত্ হত উমপতি নাম। তনয় 
মাধয শর্শা, হ্কৃতি হুতৃত্রকর্দা, তার নয় তনয় সৌদর & উদ্ধরণ, পুরদদর, নিত্যাননদ 
চরের, হাতদেব। মছেশ মাগর | অর্শ, অন্জাত, মহাখিকা জগরাধ। একভাবে পুজিল 
শঙ্কর |  রিশের্‌ গুণোর ধাম, কুমন্ক হৃদয় নাম। করিত ভার বংশধর ॥ অহন ুকুন্ন শর্দ। 
সুককৃতি হুবুতকর্া, নানা শান্তে নিশ্যয় বিদ্বান । শিররী বংশধর, কুপ! কর সহেষর, 
বন্ধ পুত পৌছে জিদান /৮-_জীবুজ মহেজরসাথ রিকনরিখি মহাণয় বলেন, কবিকফণের 
শিষরাহ কিন অগূর একপুত ছিল, কাহার নাষ পঞ্চানন এবং রুষির কশ এখন ভবন, 

বিজেছছেন, ২ম দাযু্তার, ২ বীরদিংহে, খয হখলীয অনতঃপাতী রা. ধাবমনপুরে। 

বিদামিধি মহান ব্বারও বলেন বিক্ষগের অংবন বষ, অপ্রম, ন্বয ও দম পরব 
- আধ্যাবহি' জীবিত 1” পরিষদের ' গারিক॥ আন ১৩০২৭ ১১৯ পৃষ্ঠা এসন্বন্ধে বিশেষ 
বিভা হধৃক্ত অদ্বিকাচরণ মহাপনের ০ রাত ইয়াবা, রান 
আছ ৬২৫পৃঙা জা । | 




















চা 


৮ম অৎ।] বঙ্গভাঁষ! ও সাহিত্য । ২৫৩ 





কবিকম্বণ ল্বন্ধে আর কিছু জানিবার উপায় মাই। লহনা ও খুলনার 
বিবাদ উপলক্ষে একজন সহিলে কোনাল হয়দূর। বিশেষিয়! জামেন চত্রবর্ধি ঠাকুর (” 
কবি এইভাবের একটি স্পষ্ট ও দৃঢ় ইঙ্গিত হার1 যেন বুধাইয়াছেন, তীহাঁর 
দুই স্ত্রী ছিল। কবি তাহার ভাতৃত়্সহ মাণিকন্রন্ত নামক এক অধ্যাপকের 
নিকট সঙ্গীত শান্ত শিক্ষা করিয়াছিলেন, একথ| আমাদিগকে . জানাইয়াছেন। 
“পাথরকুচা”--নিবালী গোপালচন্ত্র চক্রবর্তী ত্রাঙ্গণভূমির রাজ সভায় 
“চণ্তীকাব্য” প্রথম গান করিয়াছিলেন বলিয়! কিন্বদস্তী আছে। 

কবিকঙ্কণ প্রথম শেপীর কবি, কিন্তু তিনি যে সমাজের ফটে| তুলিয়া. 
ছিলেন তাহ! দ্বিতীয় শেণীর। ষোড়শ শতাবীর জীবস্ত ইংরেজসমাজ 
আর সেই মুগের স্তিমিত সুখ ছুঃখের আলয় বঙ্গীয় কুটার একরপ দৃষ্ 
নহে। কিন্তু জাল্লাইননর্ষে দ্বিযামার শশীরন্মি ও পল্ীগ্রামের রর্ধী- 
গ্রপাতদিক্ত তরুগুন্স এই উভয় দৃশ্তে সৌনদর্ধ্যের বিশেষ পার্থক্য থাকিলে ও 
উভয়কেই উতকষ্টভাবে অঙ্কন করিতে প্রথম শ্রেণীর তুলির গ্রয়োজন। 
সেক্ষপীয়রের হাতে যে তুলি ছিল, কুনদরাম ও সেইন্বপ এক তুলি 
লইয়| চিত্র করিয়াছিলেন, কিন্ত দৃষ্ঠগুলি একদরের নহে। এইদেশে ইতি- 
হাসের মধ)অধ্যায়ে রাম, তীন্ম, অর্জুন। নল প্রভৃতি আদর্শ পুরুষগণের 
শেণী একবারে ভগ্ন হইয়। গিয়াছে কিন্তু সীতা! সানিত্রী দময্তী প্রত্ৃতি 
রমণীদলের শেণী কতকাংশে অবিচ্ছিন্ন রহিয়াছে। স্বামীর সঙ্গে বনগমন 
ন| করিলেও (দিন পর্য্যস্ত বঙ্গীয় রমনীগণ হাম্য মুখে শ্বামীর শশানে 
পতঙ্গের ন্যায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। নিয়শেণীর অশিক্ষিতা ফুল, 
খুন! ও .বেহুলাকে গ্টিনিতে বিলদ্ব হইলেও তাহার! সেই পৌরাণিক 
রমণীগ্বণেরই ভ্মী এবং এক বংশের লঙ্গণাক্রাস্ত | মুহুন্দরাষের চণীতে 
পুরুষের পৌরঘ ন] থাফিলেও উৎরুষ্ট রমণী চরিত্র বিরল নহে. 

কারা লিঙিতে লিখিতে যখন অত্দি নির্ধল ও প্রতিভান্বিত হইয়াছে: 
তখন মুকুদরাঘ বিজে লেখনী ছাড়ি! দিয়াছেন, চরিজগুলি হাক পরি- 


ফাস ও রগ! বার্ড! বদিয্বাছে। তিনি ভণিভায় নিজের নাম যই কলি 
পরত স্থির রাখিয়াছের। এভাবে যবনিকার পশ্চাতে হ্াইয়। সন্ষেতে 
র্যয বর! .কৃতকট! শ্রুতির নিজের কার্য করার ক্কায়। সাহিত্যে উৎ 

কবেখকগণ যার এই .গণ গোখাইয়া থাকেন; বানি গলে যদ 
ফালকেত্র সাক্ষাতের অংশটি দেখুন 3. রে 





প্রথম ভাগা [৮ম অ০। 





“বেনে বড় ছুষ্টশীল, নাঁমেতে মুর্বারি পীল, লেখা জোথা করে টাকা কড়ি। পাইয়৷ 
বীরের নাড়া; প্রবেশে ভিতর পাড়া, মাংমের ধারয়ে দেড় বুড়ি !- খুড়া খুড়া ডাকে কালকেতু 1 
কোথ! ছে বণিকরাজ। বিশেষ আছয়ে কাজ, আমি অহিলাম সেই হেতু ॥ বীরের বঠন শুনি, 
আঙ্গিয়া বলে বেগ্ভানী। আজি ঘরে নাহিক পোদ্দা। প্রভাতে তোমার খুড়া। গিয়াছে 
থাতক পাড়া, কালি দিব মাংসের উধার॥ আগ্রি কালকেতু যাহ্ঘর কাঠ আন একভার, 
হাল বাকী দিব ধার, মিষ্ট কিছু আনিহ বদর। শুনগো শুলগো খুড়ী। কিছু কার্ধ 
আছে দেড়ী, ভাঙ্গাইৰ একটি অনগুরী। আমার জোহার খুতী, কালি দহ বাধী ়ী 
অন্য বণিকের ঘাই বাড়ী ।-_বাঁপা এক দণ্ড কর বিলম্বন। সহান্ত বদনে বাণী: বর্ষে বেণে- 
নিতঙ্িনী, দেখি বাপ অঙ্গুরী কেমন ॥ ধনের পাইয়া জাশ, আসিতে বীরের পাশ, ধায় 
বেধে খিড়কীর পথে । মনে বড় কুতুহুলী, কাধেতে কড়ীর খলী, হড়পী তড়াজু করি হাতে । 
করে বীর বেখেরে জোহার। বেগে বলে ভাই পো, এবে নাহি দেখি তো, এতোর কেমন 
বাবার ॥ থুড়া উঠিয়া প্রভাতকালে কাননে এড়িয়া৷ জালে, হাতে শর চারি প্রহর ভ্রমি। 
ফল্পরা পশার করে, সন্ধ্যাকালে যাই ঘরে, এইহেতু নাহি দেখ তুমি॥ খুড়। ভাঙ্গাইব 
একটি অগুরী।-হয়ে মোর অনুকূল, উচিত করিও মুল, তবে সে বিগ? আমি তরি। 
বীর দেয় অঙ্ুরী, বাণিয়া প্রণাম “করি। জোখে রদ চড়ায়ে পড়্যান। কুঁচ দিয়া করে মান, 
যোল রতি ছুই ধান, শ্রীকবি কঙ্কণ রস গান॥ ' 

_ সোণা রূপ! নহে বাঁপা এবেঙ্গা পিতল, ঘষিয়া মাজিয়া বাঁপা করেছ উচ্ছল। মতি 
প্রতি হইল বীর দশগণ্ডা দর । ছুধানের কড়ি আর পাঁচ গওাধর। অষ্টপণ গঞ্চগণ্ডা 
ানুরীর কড়ি | মাংনের গিছিল! বাকী ধরি দেড় বুড়ি॥ একুনে হইল অষ্টগণ আড়াই 
বুড়ি। কিছু চালু চারু খু? কিছু লহ কড়ি॥ কালকেতু বলে খুড়া মুল্য নাহি পাই। 
ধেজন জঙ্গুরী ফিল দিব তার ঠাই॥ যেনে বলে দরে বাড়াইলাম পঞ্চট। আঁমা সঙ্গে 
সওদা করি না পাবে কপট! ধর্মকেতু ভায়া সঙ্গে ছিল নেন|দেনাঁ। তাহা হইতে দেখি 
বাপা বড়ই সেয়ান|। কালকেতু বলে খুড়া না কর ঝগড়া। অঙ্গুরী লইয়া আমি যাই 
অস্ত পাড়া॥ বেণে বলে দরে বাড়াইলাম আড়াই বুড়ি। চালু খুব না লইও গণে লও কড়ি।” 
_ লহনার সঙ্গে খুল্লনা বিবাদ করিতেছে, কবির ইহা বর্ণনীয় বিষয়। 
কলহাকষ্টা গ্রতিবামিনীগণ» _“চুলাচুলি ছুদভিনে অঙ্গনেতে ফিরে। চাহিয! রহিল সবে 
নিবারিতে নারে চাহিয়া য়ে কেন নাকে হাত দিয়া । উচিত কহনা কেন ভাতার পুত খেয়ে” 
: শেব ছুটি উক্তি লহনার, কিন্তু কবির তাহা বলিবার অবকাশ নাই। মূল করা 
ক্ষবি বর্ণনা আরস্ত করিয়াই ঠিক বর্ণিত খানায় মধ্যে বর্ণ কেন ও 
সম্পূর্ণরূপে তাগত হইয়। পড়েন। ভিনি তখন চক্ষে দেখি! লিখেন: ধন্প়ি 
্টদ বণিককে মাল্যচন্দন দেওয়াতে নিমক্ত্রিত বগিকগণ ক্রদ্ধ হইয়াছে 
তাহাদের বাকৃবিতগ ও কলহ কবি যেন দেখিতে দেখিতে নোট 
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“মন বিচার সাধু করি মনে মনে। আগে জল দিল চাদ বেখের চরণে । কপালে 
চন্দন দিয়া মালা দিল গ্রলে। এমন সময়ে শঙ্খ দত্ত কিছু বলে। বণিক সভায় আমি 
আগে গাই মান। সম্পদে মাতিযা নাহি কর অবধান॥ যেকালে বাপের কর্ণ কৈল 
ধুসদত্ত। তাহার সভায় বেগে হৈল যোলশত | ষোলশতের আগে শঙ্দত্ত পাইল মাঁন। 
ধুসদত্ত জানে ইহা চন্দ্র মতিমান ॥ ইহা শুনি ধনপতি করিল উত্তর। সেইকালে নাহি 
ছিল চাঁদ সদ্দাগর ॥ ধনে মানে কুলে শীলে টাদ নহে ৰাকাঁ। বাহির মহলে যার সাত ঘড়াই 
টাকা ॥ ইহা শুনি হাসি কহে নীলাদ্বর দাম। ধনহেতু হয় কিবা কুলের প্রকাশ ছয়বধূ 
যার ঘরে নিবসয়ে রাড়। ধনহেতু টাদবেণে সভা মধো যাড়। টাদ বলে তোরে জার্নি 
নীলাম্বর দাস। তোমার বাপের কিছু শুন ইতিহাস ॥ হাটে হাটে তোর বাপ বেচিত 
আমলা । বযতন.কৃরিয়া তাহা কিনিত অবলা ॥ নিরন্তর হাতাহাতি বারবধূর সনে। 
নাহি নান করি বেটা বসিত ভোজনে॥ কড়ির পুটলী সে বাধিত তিনঠাই। সভা 
মধো কহ কথা কিছু মনে নাই। নীলান্বর দাস কহে শুন রামরায়। পসরা করিলে তাহে 
জাতি নাহি যায় কড়ির পুটলী বাঁধি জাতির ব্যাভার। আটো ছোপড়া খাইলে নহে 
কুলের খাখার॥ নীলাম্বর দাস রামরায়ের শ্বশতর। ধনপতি গঞ্জি কিছু বলিল প্রচুর 
জাতিবাদ হয় যদি তবে হই বন্ক। বনে জায়া ছাগ রাখে এবড় কলক্ব” | 

আর একটি গুণ, মূকুন্দ কবি সংসারের খাঁটিরপতি্ন অন্য ব্ছি 
কল্পনা করেন না; তিনি মিথ্যা কল্পনার প্রতিশ্রুত অরি। যেখানে বাধ্য 
হইয়া কোন দীর্ঘ রূপকথার অবতারণা করিয়াছেন, সেখানে ও প্রকৃত 
রাজ্যের কথ! দ্বারা তাহা যথাসাধ্য সংযত ও মত্যের আভাবঘুক্ত করিয়া 
তুলিয়াছেন,-+ন্বপ্নের মধ্যে জীবনের রেখা আঁকিয়াছেন। পশুর সঙ্গে 
কালকেতুর যুদ্ধের অংশটি পাঠ করুন। কবির স্পষ্ট অঙ্গলী সন্ধেতে এই 
যুদ্ধের বর্ণনাটি আমার নিকট একটি গৃঢ় ও মহিমাপ্বিত রাজনৈতিক 
বিপ্লবের কথার ন্যায় বোধ হইয়াছে। পঞ্ুগণ যুদ্ধে হারিয়। ভগবতীর 
নিকট কীদিতেছেস-তীহাদের সঙ্গে চণ্ডীর কথোপকথন এইকপ-- 

চণ্ডী সিংহ তুমি মহাতো, পশু মধো তুমি রাজা, তোর নথে পাষাণ বিদরে। শুনিয়া 
তোমার রা, কম্প হয় সর্ব গা॥ কি কারণে ভয় কর নরে। 

দিংহ-বীর ক্ষতি অদ্ভূত, দ্বিতীয় যমের দত, সমরে হীনয়ে বীর রখ । দেখিয়া বীরের 
" ঠাম, ভয়ে তনু কম্পমান, পলাইতে নাহি পাই গথ॥ 

চণ্ডী আদি ক্ষতি তুমি বাঘ, কেপায় তোমার লাগ, পবন জিনিতে গার ফোয়ে) 
তব নখ হীরাধার, দশন বনের সার কি কারণে ভয় কর নরে। 

বাদি গো নিকটে পাই) ঘাড় ভাঙ্গি রক্ত খাই, কি করিত পারি আমি ঘুর 
ব্র্থ নহে ভার বাঁধ, একে একে লয় প্রাণ, দেখি বীরে প্রাণ কাপে ডরে॥ 7 
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ভতগ ধধো ভূমি গী, উত্তগ তোসার খা বিরৌধ না কর কার সনে। 
নি বে নরে ছয় কর কি কারণে। 
. গওা-কালকেতু শহ্াবীয়, দুর হড়ে মারে তীর, খর্গে তার কি করিতে পারে। 
ঘায়ের জন্য ধেঁগে। বন্ধিশ দশন ভাঙ্গে, গণ্ডগণে মহামারি কয়ে | 

চী--ভুঁমি হত্তী মহাশয়, ধেমাব কিসেয় ভয়, বজলম তোমার ?শম। ভব কোপে 
থেই পড়ে, হষপথে সেই মগ, ফেবা ইচ্ছে তব দর়শন। | 

হ্তী--ঢুই চারি কোশ যায়, ভবে মোঁয় লাগ গার, উলটা গুণে মোরে বেঁটে মোর 
পিঠে মায়ে ধাঁড়ি, লক্ষে হায় তাড়াতাড়ি, ছাগলের ধুলো লয়ে বেচে ইত্যাদি। রি 

মনে হয় যেন) পণ্যদ্ধ উপলক্ষ্য করিয়া কবি মানুষীন্বন্ের ফখারই 
আভাম দিয়াছেন। উদ্ধৃত অংশ হইতে এবিধয়ে আরও *পষ্ট ইঙ্গিত 
আছে? ভালুক কাদিয়া বামিতেছে “বনে ধাকি' বমে খাই জাতিতে ভালুক। 
দেউগী, চৌধুরী নহি, না রাখি ভালুক ।” হম্তী বলিতেছে)--“বড় নাধ। বড় গ্রাম 
বড় কলেবর। লুকাইতে স্বান নাই বীরের গোচর। গলাইয়া কোথা যাই, কোথ! গেলে 
ভরি। আপনার দস্ত ছুট! আপনার অরি।” ইত্যাদি। 

এই কবির বেখনীর বড় চমৎকার শুণ এই থে উহার মন্ত্রপূত শর্শে 
পণ্ড জগতে মানুষী তত্বের বিকাশ পায়; ববি প্রকৃতির ফুল পল্লব 
বর্ণনাগুলিও মানুষী উপমা দ্বারা সজীব ও উপভোগ যোগ্য করিয়া 
তুলেন, এই উপমা দেখুম। “এক ফুলে মকরলা, পান করি সগাননদ, ধায় অলি 
অপর কুহুমে, এক ঘরে পেয়ে মান, শ্রাম যাজি দ্বিজ যান, অন্থ ঘরে আপন সন্রমে ।'! 
কবির চিত্তে মানুষসমাজ এত স্পষ্ট, উজ্জল ও গাঁ়বর্ণে মুদ্রিত ছিল 
যে জলে, স্থলে) গুলু লতায় ও ইতর জীবে সতত মাধীভাবই গ্রত্ষ 
হত। 

কিন্ত কবিকন্কণ সুখের কথায় বড় মহেম, দুঃখের কথায় বড়। বড় 
ধড় উজ্জল ঘটনার মধ্যে অবিরত ফন্তৃনদীর গ্ঘ।য় এক অন্তর্বাহী ছুঃখ 
সংগীতের মধ স্পর্শী আর্তধ্বনি শুন যায়। স্থুশীলার বারমাসী হইতে 
ফুুরার বারমসী হদায়কে গভীরতর স্পর্শ করে; নিঃশধ কয়ণরষ কাব্য- 
খানাকে বিষ্বোগান্ত নাটকের গৃঢ়মহিমাপূর্ণ করিয়াছে, সুখবমস্তকাল 
বরণনায়ও কবির গ্রেমগীতিয় মলয় বাতু আবৃত করিয়। উদদরচিস্তার 
আক্ষেপবাণী. উঠিযাছে। নানাবিধ ছঃখের কর্থা তাহার গ্রতিভার চরণ 
সুগুর কাড়ি লইয়া যেন গতি মহ করি দিয়াছে। 
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কবিষন্কণর পুরুষচরিজ্ে দর্শন, কবিত্ব, কি কোন উজ্চদরের চিন্তার 
বিকাশ নাই। হামলেট, গথেলো, করিওলেনাম প্রভৃতি নাঁট্যবীরগণের 
উন্নন্ত আবেগের কথাগুলি অবস্থা বিশেষে পাঠকের যগমন্ত্র হইবার 
যোগ্য হয়, তাহা জীবমের এক এক পর্যায়ে পাঠক নিজ মনে গুন্‌ ওম্‌ 
করিয়া গাঁহিয়! সাস্বন! লাভ করিভে পারেম। সেক্ষপীয়রের চরিন্রগুলির 
মধ্যে যে গুলি পাগল, তাহারাই কবির কণ্ঠে অমর যশোঁমাল্য অর্পণ 
করিয়।ছে। কবিতায় হউক, সমাজে হউক, শাসনে হউক, ভাব যেখানে 
অপূর্ব ক্ক্তিতে মাতিয়া পাগলের ন্যায় দৌড়ায় ও মান্গুধীসংস্থারের 
লীমা লঙ্ঘন করে, সেইথাঁনে "স্থায়ী ষশঃ ছায়ার ন্যায় ভাহার অনুগষন 
করিয়া থাকে; সেক্ষপীয়রের নাটকে ভাবের সেইরূপ উচ্ছাস আছে) 
ধান্্ুলী.কবিগণের মধ্যে একঘাত্র চণ্ডীদাসের গীতে তাহা দৃষ্ট ইয়। 

কৰিকন্কশের বর্ণিত ঘটনার একটা মূলকেন্্র নাই; উৎকৃষ্ট নাটক 
বা কাবো ছোট বড় পুষ্ন পুঞ্$ ঘটনার আোত দৌড়াইয়া একটি মূল 
কেন্দ্রে পড়িয়া সিশিয়া যায়,__সেছ মূল দৃষ্তের চতুষপার্্ে নানা ঘটনী' ও 
চরিজ্রের বিকাশ পায়; বিশেষ একটি অঙ্ক নানাশ্ম্বেষ্টিত কাঞ্চন" 
উত্খার হ্যায় বছ অধ্যায়সম্িত হইয়া! সকলের উপরে স্বীয় অত্যুঙ্ 
আবেগের শীর্ষ দেখাইয়া থাকে। কবিকঙ্কণের ছুএকটি মূল ঘটম ধরিতে 
গারা গেলেও তাহাদের সঙ্গে অন্যান্য ঘটনার সেরূপ অবিচ্ছিপ্ন সম্পর্ক 
ৃষ্ট হয় নাঁ। চণ্ডীকাধ্য বিশৃঙ্খল একটি প্রারুতিক অরণ্যামীর ন্যায় তরু) 
গুল্স, পুষ্প। গুহা সমস্ত একত্র এক দৃশ্তপটে দেখাইতেছে, এই সৌনাধ্যের 
সাধারণ তঙ্থে প্রত্যেক শোভাই মিরীক্ষণযোগ্য, কিন্তু বিশেষ কোঁদ একটি 
অপুর্বব স্দৃস্ঠ হয় নাই। 

কবিকঙ্কণের অন্য একবিধ গৌরব আছে। সরলা মিরেও। শ্নেহশীল! 
কর্ডেলিয়া, পঁতিপ্রাণ। দেস্দেমনা ইহারা সহস1 ঘটনা বিশেষের মধ্যে পড়িয়া! 
টরিত্রের বিকার্শ দেখাইয়াছেন _ইহাদের লাম ইতিহাসের পন্ে অস্থিউ 
হইবার যোগ্য। কিন্তু বঙ্গীয় কবির ফুন্লরা ও খুল্লনার ম্যায় বিলাতি 
থন্দরীগণ সুগৃহিণী নহেন ) বঙ্গের কুঁড়ে ঘরে দৈমনিন যে সহিষ্টতীর 
পরীক্ষা হয়, নিত্য প্রাতে তুম ভাঙ্গিলেই আক্মোৎসর্গের যে মন্ত্রযপ করিয়া 
ব্নাঁরীগণের গৃহ কর্মে মনোনিবেশ করিতে হয়। সেই পরীক্ষায় উতভীদ 
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হওয়া ও সেই অন্ত গৃঢ়সহিফুতার লহিত অত্যাস করা সকলস্থলে 
সম্ভবপর নহে,-এই. স্থানে মুকুন্দ কবির নির্ধিরোধ রাত্ব। আমর! 
এখানে চত্তীকাব্যের উপাখ্যানভাগ সংক্ষেপে আলোচনা করিব। 


কালকেতুর গল্প । 

লোমশ মুনি সমুত্রের তীরে বসিয়া তগস্তা- করিতেছিলেন; ইন্পুত্র 
নীলাম্বর তাহার নিকটে যাইয়া কহিলেন “মুনি, আপন্ন শীতাতপ সন 
করিস তপ করিতেছেন, একখানা কুটার প্রস্তত করিলে ভাল হয় না!” 
লোমশ উত্তরে বলিলেন “কি হেতু বাধিব ঘর লীবন নশ্বর ।” (মা, চ)। নীলান্থর প্রশ্ন 
ধরিলেম “মুনি আপনার আঘু কত ?' উত্তরে, “লোমশ বলিল শুন। ইন্রের.তনয়। 
গরিচ্ছন্ন লোম মোর দেখ মর্্গায়॥ এক ইন্ত্রপাতে এক লোম হয় ক্ষয়। সর্ধলোম 
ক্ষয় হালে মরণ নিশ্চয়” (মা,চ)। এই মহাপুরুষ তথাপি ঘর বাঁধিতে.বিরত 
ছিলেন। ই'হার কঠোর দার্শনিক উপেক্ষার নিকট আধুনিক সত্যতার 
গ্রকাওকাঁও কি একট! ঘোর পণ্ডশম বলিয়া! বোধ হইবে! 

নীলান্বর জিজ্ঞাসা করিলেম “অমর কে?” উত্তর-_«একমাত্র শিব।% 
নুতরাং নীলাম্বর শিব সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। নীলাম্বরের আহত পুজার 
ফুলগুলির ষধ্যে একটি কীট ছিল, তাহার দংশন জালায় মহাদেব অস্থির 
হইয়া নীলাম্বরকে শাপ দিলেন-_-পপৃথিবীতে গিয়া জন্ম গ্রহণ কর।” 
তাহার ভ্ত্রী ছায়া ও তৎ্সহগষন করিল। মর্ত্যল্লোকে এই ছুই ব্যক্তিই, 
কালকেতু ও ফুল্লরা। কিন্তু এই অলৌকিক অংশ মূল গল্পের কোন হানি 
ঘরে নাই; পুর্ণ জন্মের একটি ব্যাখ্যা দেওয়া বৌদ্ধদিগের সময় হইতে 
চলিয়। আসিয়াছিল% এখন আমরা মনুষ্যজীবনকে আদ্যন্তরহিত একটি 
বিচ্ছিন্ন প্রহেলিকার ন্যায় মনে করি, কিন্তু সেকালে কবিগণ জীবনের 
জাছি- অস্ত দেখাইয়। দিতেন। 
উ্ষিত্ত সুখের বিষয়, নীলাম্বর কালকেতু অবতাঁরে তাঁহার স্বীয় বৈভবের 
কৌন চি লইয়া আদেন নাই) কালকেতুকে আমরা খাঁটি একটি ব্যাধ- 
ব্ূপেই দেখিতেছি ; শৈশবে তাহার শরীরে ছুর্দাস্ত তেজ, সে শশার তাড়িয়া 
ধরিত, শিকার দূরে গেলে কুকুর দিয়া ধরাই,পক্ষীগুলিকে বাটুল ছু'ড়িযা 
মারিত; কালকেতু পঞ্চবর্ষেই “শিশু মাঝে যেমন মণ ।” € ক, ক, চ, )। 
ইহ! আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি। সে কাব্যের প্রধান চরিত্র, কিন্ত মুকুন্দকবি 
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তাহাকে বরণন। করিতে: গগন হইতে চন্ত্র,ও জল এবং স্থল হইতে বাঁধুলি 
কি পদ্মফুল লইয়া নাড়াচাড়া করেন নাই। তাহার “দুইবাহ লোহার সাবল বে.) । 
মে ষখন ভোজন করিতে বসে, তখন কবির উংপ্রেক্ষা এইকপ, 
শয়ন কুৎসিত বীরের ভোজন বিকার। গ্রাসগ্ুলি তোলে যেন তেআটির তাল।” 
নায়কের প্রতি এক্ধ্‌প অবমাননাকর কথা বলিতে এখনকার কৰি" 
গণ কখনই স্বীকৃত হইবেন না। মূকুন্দ_ব্যাধের রূপ স্বকীয় একবিদদু 
বরক্ষেপেও গ্রিন্টী করিতে চেষ্টা করেন নাই-কবির উপর শ্থভাঁবের 
বিশেষ অনুকম্প!, তিনি সততই শ্বভাবকে অবলগ্বন করিতে পারিয়াছেন। 
কালকেতু একাদশবর্ষ বয়সে বিবাহ করিবেন, (সামাই ওবা ঘটকল্র্গে 
যখন জঞ্জয়ব্যাধের বাড়ীতে যাই! তাহার কন্যাটি দেখিতে চাঁহিলেন। 
তখন পিতা স্বীয় কন্যার মেঘবরণ চুল ও টাদবরণ মুখের প্রশংসা করেন 
নাই, তিনি বলিলেন “এই কন্ঠা রূপে গুণে নাম যে ফুল্লয়া। কিনিতে বেচিত্রে 
তার পারয়ে পরা ॥ রন্ধন করিতে ভাঁল এই কনা! জ'নে। বধুজন মেলিয়| ইহার গুণ গানে।” 
(ক,চ)। এই স্থলে আমরা ফুক্পরাকে প্রথম দেখি। শিশু কালকেতুর 
বর্ণনাটি আমরা একবার উদ্ধৃত করিয়াছি (২৪৬ পৃষ্টা )) যৌবনে কালকেতু 
নিত্য নিত্য বনে যাইয়া শিকাঁর করিত; ব্যান্গুলিকে লেজ মোচড়াইয়া 
মারিত,--“দেবীর বাহন” বলিয়া মিংহকে বধ করিত না, কিন্তু ধনুকের 
বাঁড়ি দিয়। তাহাকে এরূপ শিক্ষা দিত যে, “তৃষ্ণা আকুল সিংহ গান করে নীর।” 
সারাদিন শিকার করিয়া একভ'ড় মৃত গশ্ুস্বন্ধে কালকেতু সন্ধ্যাকালে গৃছে 
ফিরিয়৷ আমিত 3 তাহার ভোজনটি খুব বিরাট রকমের ছিল, সে হাঁড়িতে 
ইাড়িতে ভাত, নেউলপোড়া, পু'ইশাক, কাকড়া প্রতৃতি খাইয়া! নিশ্বাস 
ছাড়িয়া বলিত-_-“রন্ধল করেছ ভাল আর কিছু আছে?” ক) ক, চ। হ্ীকার 
করিতে হইবে, তখন স্ুধ! ও খাদ্য উভয়ই প্রচুর ছিল। 
এদিগে পণ্ুগণ বিষম বিপদে গড়িক্। চত্ডীদেবীর শরণাপন্ন হইল 
তিনি বর দিলেন “কা'লকেতু আর তোমাদিগকে কিছু করিতে পারিবে না” 
সেদিন কালকেতু রীতিমত ধন্ধু হস্তে বনে যা! ৰরিল। তাহার 
নিশ্চিস্ত অস্তঃকরণে দেবীর কৃপার পূর্বাভাম নিশব প্রহুল্লতার টেক 
করিতেছিল,_- 3 
এশরভাতে পরিযা ধা, শরাসনে দিয়া চড়া খর খুর কাছে তিনবাপ। শি ধর 
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জানি, কর্ণে ফটিকের কড়ি। মহাবীর করিল প্রয়াণ॥ দেখে কালকেতু দুষ্দ-_ক্ষিণে 
গোঁ, মূখ, বি, বিকশিও সরূমিজ। বামে শিবা ঘট পুর্জল | চৌদিগ্নে মঙ্গল ধ্যনি, কেহ হালে 
হোম বহি। দি দি কে গোয়ালিণী॥ দেখিল রুচির তনু, বংসের সহিত ধেনুপুরাঙ্গন| দেয় জয়" 
ধ্বনি। সুর্ববা। ধান্স, শাল হীরা নীল! মতিগলা,যামভাগে বারনিতদ্ধিণী | মৃদন্ধ মন্দিরা রায় 
বেধ নাচে, কেহ থায়, গুনে বীর' হরি হন ধ্যনি ॥” 

কিন্ত হঠাৎ পথে স্র্বর্ণ গৌসাপ দেখিতে পাইল। গোসাঁপ যার 
পক্ষে গুভ চি নহে কাঁলকেতু ক্রুদ্ধ হইয়া উহাকে ধনুণুণে বাধিয়া লইল, 
যদি অন্য শিকার জোঁটে। তবে ইহাকে ছাড়িয়া! দিব। নতুবা! ইহাকেই 
শিকপোড়া করিম! খাইব ।” | 
 দ্বেবীর চক্রে সেক্গিন ঘনঘোর জুজ্জটিকাঁতে বনগ্রদেশ আচ্ছন্ন হইল। 
ফাঁলকেতু সারাদিন ধনুঃশর হত্তে বনে বনে ঘুরিয়া কিছুই গাইল নাকংস- 
নদীর তীরে কতকটুকু জল খাইয়া অবসর দেহে বিশ্রাম করিতে বসিঝ। কিন্ত 
«বিষম সন্বল চিন্তা মহাবীর লাগে, এক চক্ষে নিদ্র যায় এক চক্ষে জাগে 1” 
_ সুননরা শিকারের আশায় অপেক্ষা করিতেছিল, কিন্তু কালফেডুর শূন্য 
হস্ত দেখিয়া কাদিতে লাগিল) কালকেতু আপাততঃ গোষাগটাকে “ছাল 
উতাড়িয়। শিকপৌঁড়া” করিতে আদেশ করিল এবং জখীগৃহ হইতে 
ফুত্নরাকে কিছু ক্ষুদ ধার করিয়া আনিতে বলিল, তৎপর স্বয়ং কুন্নমনে 
ৰাসি যাংসের পমার লইয়া গোলাঘাট অভিমুখে ধাবিত হইল। 

ফুল্পর। বিষলার মাতার নিকট ছুই কাঠা ক্ষুদ ধার করিল, ছুই ষথখী 
একখানে বধিয়। একদণ্ড গৃহের আলাপ করিল, শেষে ফুল্লরাস্তন্দরী ধীরে 
ধীরে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। 
.. এদিগে গোষাপরূপিখী চত্বী গর! সুন্থয়ী যুৰতী হইয়। ফুটারের পারে 
ঈীড়াইয়াছেন তাহার রূপের শ্রভায় “তা! কুড়াঘরখন। করে ঝলমম। কোচ 
পভ গগন মন 8" বিশ্মিতা। ফুররা শীণায় করিয়। আগযণের কাঁরণ জিজ্ঞাস! 
রিল চণতী বলিলেষ, তিনি ফতিবীর স্ধে ছন্দ করিয়া আনিয়াছেন। 
মেই ব্যাধের কুটারেই তিনি থাকা স্থির করিয়াছেন। ফুল্লরা! সেই তাজ ' 
কুরে স্থায়ী প্রেমের বড়াই করিয়া স্থবী ছিব; তাহার উপবাষ, ছারিজ্র 
ষকলই যহ হইয়াছিল কিন্তু অদ্য চত্তীর রূপ দেখিয়া আশঙ্কায় মুখ শুকাইয়! 
| ধগিল) ৮ খেট বিষ মুখে মহ্‌ হিজঞাষে ফুক্রা। ধা তৃষ্ক1ছুরে গেল রক্কমের ত্র 
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পাপ পিপিপি 


যতবার জিজ্ঞাস! করিল, ততবারই এক উত্তর, চণ্ডী সেই স্থানেই থাকিবেন, 
তখন মনের আশঙ্কা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া ফুলরা সুম্দরী,__সীতা, সাবিত্রী গ্রতৃতি 
নান]! পৌরাণিক ৃষ্টাস্ত দেখাইয়। বলিতে লাগিল--"শ্বামী ছাড়িয়া 
স্ীলোকের একদও ও পরগৃছে থাকা উচিত নয়, জাপনার এষ্থান ত্যাগ 
করাই শ্রেয়ঃ। সে কত নৈতিক বক্তত। স্বারা চ্তীদেবীকে প্রীবোধ দিতে 
চে করিল--"সতিনী কোদল করে, ছিগুণ বলিষে তারে, অভিমানে ঘর ছাড়বে 
কেনি।”' “এ বিরহজ্বরে যদি স্বামী মরে, কোন্‌ ঘাঁটে খাবে পাশী ॥৮ 

কিন্ত দেবীর নিঃশব্দ রহস্ত-প্রিয়তা একটি অটল অভিমন্ধির তাঁণ ধরিয়া 
উপায়হীন! ফুল্লরাঁর সমস্ত অনুনয় বিনয় বৃথ! কুরিয়। দি । ফুল্পরা নীতি- 
বাক্যে ফিরাইতে ন! পারিয়া দারিপ্রযের ভয় দেখাইতে লাগিল।_ 
বসিয়া চণ্তীর পাঁশে কহে ছুঃখবাণী। ভাঙ্গা! কুড়ে ঘর তাল পাতের ছাউনি। ভেরাওার 
খাম তার অছে মধা ঘরে। প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে!” প্রভৃতি বর্ণন। 
গড়িলে এই রহস্তের অভিনয়ের মধ্যে ও আমাদের কার! পায়। 'জৈষ্টযে-- 
॥বইচির ফল খেয়ে করি উপবাঁদ।” “গদরা এড়িয় কবল খাইতে নাঁ গারি। জেখিতে 
দেখিতে চিলে করে আধসারি।” শ্রাৰণে,+-“কত শত খাঁয় জোক, নাহি খায় ফণী।” 
“দুঃখ কর অবধান। বি হৈলে কুড়ায় ভাদিয়া যায় বাগ ॥” “মাংসের পদারা লয়ে 
ফিরি ঘরে ঘরে । আচ্ছাদন নাহি অঙ্গে সান বৃষ্টি নীরে।” আশ্বিন যামে” চিত্তম 
সনে বেশ করয়ে বণিভা । অভাগী ফুলরা করে উদরের চিন্ত/। কেহ না জাদরে মাংস 
কেহ না আদরে। দেবীর প্রমাদ মাংস সবাকার ঘরে।” কাঙ্িক মাসে, “নিদুক্ত 
করিলা বিধি সকার কাপড়। অভাগী ফুল্পরা পরে হরিণের ছড়॥% “ফুল্লরার আছে কত 
কর্সের বিগাক। মাঁঘমাসে কাননে তুলিতে নাহি শাক।” “মধুমাসে মলয় মার মদ 
যন্দ। মালভীএ মধুকর পিয়ে মকরন্দ। বনিতা পুরুষ ঠৌহে পীড়িত মদনে । কুলার 
অঙ্গগোড়ে উদর দহদে॥” এই বর্ণপাগুলির মধ্যে স্থলে স্থলে চণ্তীদেবীকে 
ভয় দেখাইবার প্রকাহ চেষ্টা আছে-“কোন্‌ হুখে ইচ্ছিলে হইতে বধের নারী।” 

কাঁঙ্গালিনীর এই দৈনিক কষ্টপহ মুর্তিখানা বঙ্গীর কুটারে কিরূগ নুন্দর 
দেখাইতেছে। ফুললরা নিজের এই ঘোর দারিগ্রাহুংখ লজ্জায় কাহাকেও 
বলিত না, ফিন্তু এইক্ধপলী কামিনীকে উহা না জানাইলে সে ত গৃহ 
ছাড়ে না। ফুল্পরার নীরব পতিগ্রেষের এই হুন্দর ধিকাশে আমরা শীত 
হই-_কিন্ত তাহার অকারণ কাতরতায় ঈষন্হাা স্ঘরণ করিতে পারি না। 

তথাপি দেবী যাইবেন না, তাহার প্রচুর ধন অছে--তিনি ব্যধি- 
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কুটারের দারিড্রয ঘুচাইবেন। আর তিনিত নিজে ইচ্ছা করিয়া আসেন 
নাই “এনেছে তোমার স্বামী বাধি নিজ ওরে” “হনয় জিজাম| করহ মহাবীয়ে |” 

গ্বামী ই্াকে নিজে লইয়া আসিয়াছেন, শুনিয়া উপায়হীনা অভি- 
মানিনী ফুল্লর৷ মনের ভাব গৌপন করিতে পারিল না। 

“বিষাদ তাবিয়। কাদে কুল্পর। রূপসী । নয়নের জলেতে মঙগিন মুখ শশী। কাদিতে 
কাদিতে রাখ! করিল গমন শীঘ্রগতি গৌলাঘাটে দিল দরশন॥ গদগদ বচনে চ্ুতে 
বহে নীর। সবিশ্য় হইয়! জি্ঞাসে মহাবীর ॥ শাওরী ননদী নাঃ নাহি তোর সত) 
কার সনে হবন্দ। করি চক্ষু কল্লি রত1।' 

ফুল্পরা--“ সত! মতীন নাহি প্রতু তুমি মোর দতাঁ। ফু্পরার এবে হৈল হি 
বিধাতা॥ কি দোষ দেখিলা মোর জাগ্রত স্বপনে । দো না দেখিয়া কর অভিমান্‌ কেনে ॥ 
কি লাগিয়া প্রত তুমি পাপে দিলা মন। আজি হৈতে হৈলা তুমি লঙ্কার রাবণ! 
আজি হৈতে বিধাতা হইল মোরে বাম। তুমি হৈলা রাবণ, বিপক্ষ হৈল রাম 
পিগীলিকার গাধা উঠে মরিবার তরে। কাহার যোড়শী কনা। আনিয়াছ ঘরে॥ শিয়রে 
কলিঙ্গ রাজা বড় ছুরাচার। তোমারে বধিয়া জাতি লইবে আমার” কালকেতু_ 
£ নুযাপ্ত করিয়া রাম! কহ্‌ সত্য ভাষাঁ। হিথ্যা হৈলে চৌয়াড়ে কাটিব তোর নাসা ॥!, 
ল্পরা_-“দতা সিধ্যা বনে আপনি ধর্ম সাক্ষী। তিন দিবদের চন্্র বারে বলি দেখি।” 
একদিগে ফু্নরার সরল প্রেমপূর্ণ ভয়। অপর দিগে কালকেতুর নির্শল 
অমাঙ্জিত চরিত্রে বৃথাসন্দেহজনিত ক্রোধ/_ছুইটী বিপরীত ভাবের 
উদ্দাম অভিনয় চিত্রকরযোগ্য নিপুণতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। 
 কালকেতু গৃহে আসিয়। দেখিল “ভাঙ্গা কুড়ে ঘর খান! করে ঝলমল। 
কোটি চন বিরাজিত বন মওল।” বিশ্মিত হইয়া কালকেতু বলিল এই 
শবশান সমান ব্যাধগৃহে তুমি কে? ব্যাধ হিংসুক, চতু্দিকে পণুর হাড় 
এই ঘ্বরে “প্রবেশে উচিত হয় সান" এখানে তুমি কেন? এখানে রাত্রি 
বাম করা উচিত নহে_লৌকে মদদ কথা বলিতে পারে। তুমি চল, আমি 
ভোমাকে বাড়ী লইয়! যাইব। বিস্ত ব্যাধের শ্বতঃগ্রবৃত্ত নৈতিক 
সাবধানতা ছিল, দে একাকী যাইবে না_« চল বন্ধু জনপথে, ফুল্পর! 
চনুক সাথে, পিছে লয়ে যাব ধনুঃশর ।” দেবী উত্তর দিলেন নাঁঁ চুপ 
হইয়া দীড়াইয়। রহিলেন। কালকেতুর রাখ ক্রমেই বৃদ্ধি গাইতে লাগিলস 
“বন বছরি ভুমি বড় লোকের ঝি। বুবিয়া ব্যাধের ভাব তোর লাভ কি” 
তথাপি চণ্ডী যাঁন না, তখন ব্যাঁধ বলিল--“ চরণে ধরিয়া মাগি ছাড়গো নিলয়” 
কি *এবং অবশেষে--“এত বাকো চতী যদি না দিলা উত্তর। ভানু সাক্ষী করি 
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হালাল 
বীর ঘুড়িলেক শর।” কিন্তু সহসা! অপুর্ব পুলকে ব্যাধ মন্তমগ্ধ হই! গেল, 
তাহার চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল,-শরীর ঘন ঘন রোমাঞ্চিত 
হইতে লাগিল--ষে শর ছাড়িতে চাহিয়াছিল, তাহা ছাড়িতে পারিল না; 
শর ধনু হস্তে আটকিয়া গেল। তখন স্থামীর বিপদে ফুল্ররাসুদদরী 
আসিয়া সহায় হইল,--নিতে চাহে ফুল্সন়া হাতের ধনুঃশর। ছাড়াইতে নারে রাম। 
হইল ফাফর।” এই সময় দেবী কপা করিয়া বলিলেন “আমি চত্তী 
তোমাকে বর দিতে আসিয়াছি।” এই স্বভাব-নির্ভীক সত্যবাদী বাধ 
মেন প্রন্কৃতির স্বীয় করের গঠিত অকৃত্রিম বস্ত। সে চণ্ডীকে বলিতেছে, 
“ হিংসামতি ব্যাধ আমি অতি নীচ জাতি । কি কারণে মোর গৃহে আসিবে পার্বতী ।৮ 
তখন দেবী স্বীয় দশভূজ! মূর্তি দেখাইয়। সন্দেহ ভঞ্জন করিলেন। সেই 
ুত্ডির বর্ণনা্টি এস্থলে বড় সুন্দর হইয়াছে। 

চত্তীর অপূর্ব রূপ দেখিয়া ব্যাধ ও ফুল্লরা কাঁদিয়া গায় পড়িল) 
চণ্ডী কালকেতুকে একটি অঙ্গরী উপহার দিলেন। কিন্ু--/লইতে নিষেধ করে 
ফুল্রা সুন্দরী । এক অন্ুরীে প্রভু হবে কোন্‌ কাম। সারিতে নাযিবে প্রভু হঈবে দুর্দাম ॥ 
সুতরাং চণ্ডীদেবীকে আরও সাত ঘড়া ধন দিতে হইল, এই সাত 
ঘড়া ধন ফুব্লরা ও কালকেতু সমস্ত বহিয়া লইতে পারিল নাঃ তখন 
কালকেতু তাহার অভ্যস্থ সরলতাসহকারে একটি অন্থরোধ করিল 
“এক ঘড়া ধন মা আপনি কাকে কর।” ক্ষীণাঙ্গী দেবী এক ঘড়া ধন নিজ 
কাখে তুলিয়া লইলেন; কিন্ত কালকেতু মুখ দরিদ্র-তাহার মনে যে 
সমস্ত ভাব খেলা করিয়াছে, কৰি তাহার কোনাঁটই গোপন করেন নাই_- 
তাহার সরলতা» বর্ধরতা॥ মুখতা এবং চরিত্রবল এ সমস্ত ব্যাধ- 
নায়কেরই উপযোগী, অন্য কোন মানদণ্ডে তাহার তুলনা করিলে অন্যায় 
হইবে। যখন চণ্ডী ধন ঘড়া লইয়া ধীরে ধীরে চলিতেছেন তখন-- 
এমনে মনে মহাবীর করেন যুকতি। ধন ঘড়া লৈয়ে পাছে গলায় পার্বতী 8” এই সব 
বর্ণনায় একূপ একটি সুন্দর অকুত্রিমতার বিকাশ আছে, যাহা প্রথম শ্রেমীর 
"কৰি ভিন্ন অন্য কেহ দেখাইতে পারেন না। মুরারিশীলের নিকট অ্গ,রী 
ভাঙ্গাইবার স্থলটি স্থানাস্তরে উদ্ধুত হইয়্াছে। একদিগে প্রবঞ্চক মুরারির 
কপট-ভদ্্রতা স্থচক প্রশ্ন, অপরদিগে কালকেতুর ?সরল বন্ধুভাবের উত্তর 
ও নির্ভীক অত্যপ্রিয়ত তাহার বর্ধরতাকে যেন প্রত সুনীতির বর্দে 
মাঞজ্জিত করিয়াছে] | . 


২৬ প্রথম ভীগ | [৮ম অগ। 


ইহার পর কালফেতু চ্ভীর আঁদেশে উজরাট বম কাটাইয়! রাজধানী 
গ্বাপন করিল | কিন্তু পরে মুকুকধি তাহার চরিত্রের দৃঢ়তা রক্ষ 
করিতে পারেন নাই। যুকুন্দের কালকেতু ব্যাধ, তাহীর কাধকেতু রাজ! 
হইতে শ্রেষ্ঠ । তাহার কারকেতু ফলিঙ্গাধিপতির সহিত যুদ্ধে হারিয়া, স্ত্রীর 
অনুরোধে শয়নগ্রকোর্ঠে লুকাইয়া ছিল--এ দৃগ্ঠ দেখিয়া ছুঃধিত হইছি) 
কৰি বাঙ্গালীবীরকে যোধ হয় যথা হৃষ্ট তথা অন্কণ করিয়াছেন, কিন্ত 
মাধবাচার্য্য কাঁলকেডুর শেষ জীবন বেশ প্রশংমমীয় ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন) 
চুর! যখন স্বামীকে যুদ্ধকরিতে নিষেধ করিতৈছে, তখন কাঁলকেতু বলিতেছে- 
“গুনিয়। বীরবর, কোপে কাঁপে খর খর, শুন রাম আমার উত্তর | করে লৈয়! শর গাভী, 
গুজিম মঙ্গল চতী, বলি দিব কলি ঈশ্বর | যতেক দেখহ অশ্ব, নকল করিব ভ্ম। 
ফুপ্র় করিব লণ্ড ভণও। বলি দিব কলিঙ্গ রায়, তুষিব চণ্তীকা মায়, আগনি ধয়িন 
ছন্দ ।” মা,আ+চ। এবং যেখানে কাঁলকেতু বন্দী অবস্থায় রাজসভায় 
গ্রবেশ করিল। তখন-_-“রাজসভ। দেখি বীয় গ্রাম না করে|” মা) আঁ) চ। 

“কলিম্্াধিপতিকে চণ্ডীদেবী স্বপ্নে আদেশ দ্িলেম__“আমাঁর ভৃত্য 
ফাঁলকেতুঃ তাহীকে আমি রাজগি দিয়াছি, তুই তাহাকে ছাড়িয়া দে।” 
ফলিঙ্গাধিপতি ও তাহাই করিলেন এবং শ্বয়ং তাহাকে গুজরাটের 
সিংহাসনে দৃঁড়তাঁবে সংস্থাপিত করিলেন । 

ইহার পর সহস! এক দিন কাঁপকেতু নীলাগ্বর হয় ও ফুল্রা ছা 
হইয়া! স্বর্গে গমন করিল। 











ভাঁড় দর্ত। 

উপাখ্যান ভাগে একটি বত ব্যক্তিকে বাদ দিয়া গিয়াছি। 
আমরা তাহাকে উপেক্ষা করিগা যাই নাই, ভাড় দত্তকে স্বতগ্র ভাবে 
উল্লেখ করিব; এইজন্ত পূর্বে তৎসন্বন্ধে কিছু নিধি নাই। ভাড়। শকুণি- 
শ্রেণীর ব্যক্তি, ধূর্ততার জীবন্ত গ্রতিক্কতি। এই চরিত্র বর্ণনায় কবিকষণ 
হইতে মাধবাচার্যয বেশী ক্ষমতা দেখাইযাছেন, আধর! মাঁধবাচার্যোের*., 
: কাব/কে মূলতঃ অবলক্ধন করিয়া ভাড়ু চরিত বর্ণনা করিব. 

ভাঁড় দত্তের বাড়ী গুজরাটের নিকট, বাড়ীতে ক্ষীর বগা আঁটে না 
ৃ পরিবারের তাবতেরই: মধ্যে মধ্যে উপবাস থাকিতে হী ভাড় দত্ত একদিন 
 উপবাসে বঞ্চম করিয়া পরাতে স্বীয় ভ্্ীর নিকট কিছু খাবার চাধিভেছে- 





তা ২ হলে শুদ ভপনদত্বের মা। ক্ষুধা কারণে মোর পোছ রব খা? 
তগনদস্ধ ভাড়,র পুত। তা র গুণবতীতাঘয ধার স্বামীর প্রতি হাঁপিয়াবজিপ্ন/- 
« যেন, মাত রখা কহ নে কে বলে আউল। কাজি গেল উপবাস আঙ্গি কোধ! চাউল 1 
তখন ভাড়, টা ভাঙ্গা কড়ি ছয় বুড়ি গামছা বািয়া। ছাওয়ালের মাথে 
বোঝ] গিলেক কুয়া ॥৮ “ভাঙ্কা। কড়ি ৮ দিয়া কি হইবে, পাঠক নে প্রশ্ন 
এখন করিবেন ন!। 
বাজারে উপনীত হইয়া তাড়। প্রথমে ধনাপশারীর নিকট গেল, কয়েক 
সেধ চাউল ঢচাহিল এবং বলিল' “তস্কা তাঙ্গাইয়া কড়ি দিয়া যাব তারে।” কিন্ত 
ধন তাঁহাকে চিনিত। দে আগে কড়ি না, পাইলে, চাউল দিবেনা। 
কিন্তু ভাড়, দত্ত তাহাকে নানা রূপ উৎপীড়নের ভয় দেখাইল, রাজার 
পাইকগণ ভাহাকে মান্ত করে, সে তাহাদিগের সাহাযে। ধনাকে উপযুক্ত 
শিক্ষা! দিবে | ধনা ভয় পাইয়া বলিল-_ “পরিহাস করিলাম করি বাড়াবাড়ি। চাউল 
নিয়া যা তি নাহি দিও কড়ি।” আনাজ বিক্রেতাকে নানারূপ প্রলোভম দেখাইয়া 
এক বোঝা শাক শবজি লাঁভ করিল-“কানি ছুই "তিন ভুমি ইনাম দিব ভরে ।” 
এইরূপ নান! ধূর্ত করিয়া সে লবণ ও তৈল আদায় করিয়া লইল। 
কিন্ত গুবাক-বিক্রেতাঁর সন্দুখে প্রথমে একটু জব হইল, তাহাকেও টাক 
তাঙ্কাইয়া কড়ি দেওয়ার কথা বলাতে নে বলিল "তক্কা ভাঙ্গায় মুত আন 
শি কড়ি। মঙগুর পাঠাই গুয়া নিও তবে ঝাড়ী।” তখন ভাড়দন্ত রাজদরবারে 
তাহাঁর প্রতিপত্তির কথা বলিতে লাগিল 7-শ্বীয় গৌরবের নানা খ্যাতি 
করিয়া -বলিল_-রাজা! তাহাকে গাড় কন্ছল ও পাটের গাছড়া উপচৌকন 
দিয়াছেন; বলা নিশ্রোয়জন এ লকলই যিখ্যা। গুবাক-বিজ্রেতাকে ভয় 
দেখাইয়া] বলিল।_“প্রাতঃকালে পাদা পাঠাইব ঘরে হয়ে। পতাকা তুলিয়া দিব 
ছে উপরে” এইভাবে গুবাক, চিরা, মিঠা, সনেশ শ্রতৃতি নানা দ্রব্য 
সংগ্রহ" করিয়া লইল। কিন্তু ঘোষের মা দধি বিজু করিতেছিল। 
তাহার দি ধরিয়া টানাটানি করাতে বৃদ্ধা তাহাকে কটুমুখে 
গালি দিতে লাগিল, ভাড় নানা উপায় জানে, সে তাহার কামে কানে 
বৃপিষ।-- তারা গরু লয়ে বুড়ি তোমার বসতি । যানি হইয়াছে যত মের যতি" 
ওয়ে ঘোষের মার মুখ গুকাইয়া গেল। কিন্ত মতস্য-বিজ্রেতার কঠিন 
ই হইতে মৎস্য আদায় করিতে গিয়া ভাড়, প্রত হব হইগ$ দে 
[ ৩৪ | এ 


তে 


ই৬ও বঙ্গভাধা-ও সর্গহত্য | (৮যক্জ্। 





কোনরূপেই মতস্য দিবে না| ভাড়। যত বলিল, মৎস্য সা বিক্রেতা রক, 
কুটিল মুখে সব অগ্রাহা করিল, শেষে ভাড়ু টানাটানি আরম্ভ করাতে 
হুইজনে মল্যুদ্ধ লাগিল, এই যুদ্ধে “কচ্ছ হতে ভাডুতের পড়ে কাণা কড়ি” 
প্কাণী কড়ি পড়ে ভাড়, বহু লঙ্ছা পায়। মৎস্য ছাড়িয়া তবে উঠি গলায় ।” 

এই গেল বাজারের পাল!) তারপর ভাড়ু কালকেতুরাজাকে প্রতারণা 
করিতে গিয়াছে 
_ তেট লয়ে কাচ কলা, পশ্চাতে ভাড়র শালা, আগে ভাড়, দত্তের প্রয়ান। ফৌটা কাটা 
মহান, ছেড়া জোড় ফোচা লম্ব, শ্রবণে কলম লক্বমান॥ প্রণাম করিয়া বীরে, ডাড়। 
নিষেদন করে, সম্বন্ধ পাতিয়া খুড়া খুড়া। ছেড়া কন্বলে বসি, মুখে মন্দ মদদ হাসি, 
ঘন ঘন দেয় বাহনাড়া। আইনু বড় প্রীত আশে, বদিতে তোমার দেশে, ,আগেতে 
ডাকিবে ভাড়দত্তে॥ যতেক। কায়স্থে দেখ। ভাড়র পশ্চাতে লেখ, কুলশীল বিচার 
মহত্থে। কহি আপনার তত্ব, আমলহাড়ার দত্ত, তিনকুলে আমার মিলন। ঘোষ ও 
বন্ুর কণ্ঠা, ছুই নারী মোর ধষ্যা, মিত্র কৈল কন্ঠার গ্রহণ। গঙ্গার ছুমূল পাশে, বতেক 
কাযস্থ বৈসে, মোর ঘরে করয়ে ছোজন। ঝারি বন্তু অলঙ্কার, দিয়ে করে বাবহার, কেহ 
দাহ রয়ে রদ্ধন।” ইত্যাদি ক।ক চ।* 

সে কালকেতুর পাত্রগিরিটা চাঁয়। ফালকেতু তাহাতে সম্মত হইল না) 
তখন ভাড়ু, বকিতে আস্ত করিল, কালকের লোকজন যাইয়া ভাড়কে 
থুব প্রহার করিয়। দিল; তখন তাড়)--পুনর্বার হাটে মাংস ঘেচিবে হুরা।' 
গ্রভৃতি গালি দিতে দিতে বাড়ী, গেল, 
- পথে পড়া ফুল পাইয়া মাথে তুলি দিল । হাঁসিতে হাসিতে ভাঁড়, বাড়ীতে চলিল। বাড়ীর 
দিফটে গিয়। ডাকয়ে রমণী। সব্বরে আনিয়া দেও এক ঘটি পাণি | প্রতুর বচন গুলি রমণী 
অস্থির ভাঙ্গা ঘটিতে পুরি বাহির করে নীর॥ ভাড়রে দেখিয়া ভার রমনী চিন্তু। 
দেওয়ানেরে গেল! প্রত ধূলি কেন গায়। ভাড়এ বোলয় প্রিয়! শুনহ কর্কশী॥ মহাবীর সনে 
আলি .খলিয়াছি পাশা ॥ ক্রমে ক্রমে মহাবীর ছয় পাটা হারি।, রসে অবস হইয়। করে 
হড়াহছড়ি॥ ধুলা ঝাড়ি বহুমতে পাইয়াছি রস। বীরের গায়েতে দিছি তার ছুই দশ ॥ 
কি লিতে পারি প্রিয়া বীরের মাহাত্বা। যাহার পীরিতে বস হৈল ভাড়)স্ত। 

কিন্তু রমণীকে এই সুখকর গ্রবোধ দিলেও ধূর্তের হায় ক্রোধে 
জিতেছিল ইহার পরে মে. কলিঙ্গাধিপকে জানাইল যে তাহার রাজের 
র্যা একডুন ননীচন্জাতি ব্যাধ রাজ্য সং স্থাপন করিয়াছে এবং কৌশলে 


খর: 





জপ প সাচার টতী হইতে হণ করিলাছি। 





কৰিক্গরাজকে উত্তেজিত করিয়া কালকেতুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ০ 4৮ 
এই যুদ্ধের কথ! পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। ও 

যখন ছই রাজার পুনঃ সন্ধি হইল। তখন উভয়ের অনুমতি জরে 
নাপিত ভাড়।র মস্তক অঙযূত্রে ভিজাইয়া লইল ও মধ্যে মধ্যে কর বাম 
গদের তাতে ঘষিয়। মাথাটি বেশ মুন করিয়া দিল। মন্তক মুণ্ডমের 
পর নাগরিকগণ প্রত্যেকে এক এক ঘড়া ঘোল তাহার মাথায় ঢালিয়া 
দিয়া! গেল $ ছেলেরা গীত বাঁধিয়। তাহার পাছে পাছে গান গাহিয়া চলিল ) 
“কাল হাড়ি ফেলা! মারে কুলের বহু়ী”--এতদবস্থায় ভাড় কে গঙ্গা পার করিয়া 
দেওয়া হইল; কিন্তু শতবার ধৌত হইলে ও অুঙ্গারের মলিনত্ব ঘোচে না । 
গঙ্গাপার হইয়া “লোকের সাক্ষাতে ভাড়, কছে মিথ্যা কথা। গঙ্গা সাগরেতে শিল্পা 
চুড়ায়েছি মাথা! ॥ এ বলিয়া মাগি খায় নগরে নগরে |” 


প্রমন্তের গল্প । 


রত্বমাল। অপ্ররী তালভর্গ দোষে লক্ষুপতিবণিকের ঘরে খুন্পন! 
হইয়। জন্ম গ্রহণ করেন। 

একদা! উজানিনগরের যুবক ধনপতি সাগর শ্টামল প্রান্তরে ক্রীড়াচ্ছলে 
পায়র। উড়াইতেছিলেন ; এই পায়র1 খুলনার বন্তাঞ্চলে লুকাইল ; ধনপতি 
পায়রা চাহিতে গেলেন, খুষ্ঠন! জানিতে পারিল ধনপতি তাহার খুড়তত্ত 
ভন্বীর স্বামী, সুতরাং সত্বন্ধাটতে আমোদ করিবার স্থুযৌগ ছিল / ঈষদুততিন- 
যৌবন! খুলনা এক পদলা হাসি বৃষ্টি করিয়া কৌতুক করিতে করিতে 
চলিয়া গেলেন ১ ধনপতির মাথ| ঘুনিয়া গেল, তিনি দাঁড়াইয়া খুকনাকে 
বিবাহ করিবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। 

ধনপতি কুলে ও ধনে শ্রেষ্ট, কাব্য নাটক পড়িয়া পণ্ডিত; তা 
এ বিবাহে সগ্মতি পাইলেন। কিন্তুতাহার প্রথম স্ত্রী লহনানু্দরীকে 
গ্রধোধ লা দিলে হয় নামে ত একথ। শ্রবণমাত্র অভিমানে মাতিয়া 
' বলিয়া আছে--কখা বলেনা ৮ | ও 

: ধ্হদা লনা বলি ডাকে সদাগর। ব্মতিমানযুত্ত রাম! নাঁ দেয় উত্তর |. ইঞজিকে 
বুঝিষ জহদায় অভিমান): কপট মন্তাবে সাধু লহন! বুঝান। রাগনাশ কৈলে শরির 
রকমের শারে। চিন্তামনি, নাশ ফৈলে কাচের বদলে ॥- সান করি আদি শিরে ন মা 
লি. নৌ না পা কেশ শিরে বিন্বে পাণি। অবিরত এ চিন্তা কগয নাহিগতি) 


২৬ বঙ্গতাহা ও:লাছিত্য | [৮য় আহ! 


এললল55555555577্্্ুুল্্্্্ত্উ 
রক্ষবের শানে নাশ হইল গল্সিণী॥ মাসী, পিসী, মাতুলানী। ভগগিগী; লতিনী/ কেহ 
নাহি থাকে ঘরে হইয়া রাম্ধুনী॥ যু যদি দেহ মমে কৃহিবা। প্রকাশি। . রদ্ধনেয় ভরে 
তব করি দিব দাসী.॥ বরিষা বাদলেতে উশনে পার ফুক। করগ'র তাখুল ধিনে রসহীন মুখ (" 
এই কথা গুলির মোহিনীতে এবং একখান! পাটশাড়ী ও চুড়ি গড়িবার 
৫ তোলা সোণা পাইয়া লহন। আর কোন আপত্তি করিলনা। 
. লহনা মোটের উপর মন্দ মেয়ে নহে, ত€ব ঘুদ্ধিটি বড় সম; তাহার 
প্রন্ততি সরল ও সুন্দর কিন্ব কোন ছুষ্ট চালাক লোকের ছাতে পড়িলে 
নির্বোধ লহন! খেলার পুতুলের ন্যায় আন্ত হইয়া যায়। প্ররোচনায় সে 
নিতান্ত গঠিত কর্ম ও করিতে পারে। 
বিবাহের পর ধনপতিকে রাজাজ্ঞায় গ্রবাসে (গৌড়ে ) যাইতে হইল, 
তখন হ্বাদশবর্ধীয়া খুল্পনাকে সাধু লহনার হাতে হাতে স'পিয়া গেল। লহ্‌ন! 
স্বামীর কথা মাথায় লইয়া খুল্পনাকে ভালবাদিতে লাগিল; ছুদিনের 
মধ্যে খুল্পনা সেই ভালবাসার আতিশয্যে অস্থির হইয়া উঠি) _ 
. এলাধু গেল গৌড় পথে, লহনার হাতে হাতে, খুল্পনা করিয়া সমর্গণ। গালয়ে 
মীর সভা, জননী সমান নিতা খুল্লনারে করয়ে পালন ॥ হবে ছয় দণ্ড বেলা, কুদুষে 
তুলিয়া! মলা, নায়ায়ণ তৈল দিয়া গায়। যাহারা প্রাথের সখী, শির়ে দেয় আমলকী, 
তোলা জলে ্লান করায় ॥ আপনি লহন| নারী, শিরেতে ঢালয়ে বারি, পরিবার যোগান 
বসন। কয়েতে চিরুণী ধরি। কুস্তস মার্জন করি, অঙ্গ দেয় ভূষণ চন্দন॥ যবে বেল) 
নও দশ, হেম খালে ছয় রস, সহিত যোগায় অন্ন পান তুঙ্গয়ে খুলনা নারী, কাছে 
ধোয় ছেম ঝাড়ি, লহনার খুঙ্লনা পরাণ ॥ ওনন পায়স পিঠা) পঞ্চাশ বাঞ্রন মিঠ/) অব- 
শেষে ক্ষীর খও কলা। গরশে লনা নারী, গায় দেখি ঘর বারি, পাধা ধরি বাজয়ে 
ছুরলা ॥ অল্প খায় লজ্জা করি, বদি বা ধুলা নারী, লহদা মাধার দেয় কিয়া। 
ভুমতীনে প্রেমবন্ধ, দেখিয়া লাগয়ে ধন্ধ। জবর্ণে জড়িত যেন ্বীয়া॥ লহনার 
মত সরল চরিত্রে গরল প্রবেশ করিতে বেশী সময় লাগে না। 
ছর্বন! দাসী নির্জনে বদিয় খানিক এই চিত্তা করিল “যেই ঘরে ছু 
সীততনে সা হয় ফোঙগল। সে ঘরে হোলী থাকে সে বড় পাগর।" একের করিয়া 
নিলা বাব অস্ত স্থান। সে ধনী বাদিবে মোর প্রাণের সমাদ।” এয পরে: মনে 
লহমাকে যাইয়। এই ভাবে উত্তেজিত করিল-“ুম গুদ মোর যোল শুন 
লহমা। এবেসে করিলে দাশ আঙ্গনি আপনা । খ্ুদতি ঠাকুয়াণী দাহি জান পাপ। 
ছন্ধ দির কি কারণে পৌষ কাল: সাপ সাপিনী হাখিনী সভা পোষ দাহি জাদে। 
এহপেষে এই ভোগা বছিবে পরাণে।: কলাপী কলাপজিনি খুনায কেশ অন্ধ গনী 


৮মজঠ।]  প্রথমভাগ ২৬৯ 


ফেপে ভুমি কি করিবে বেশ। খুলনায় মুখশশী করে চল চল। মাহিতা় মলিন ভোদার 
গওস্থল 8*%* জীমধা| খুজনা যেমন মধুকরী । যৌবন খিহীনা তুমি হৈলা ঘটোদরী ॥ আসিয়েন 
সা্ুসীডেথাকি কতদিন খনার দেখি হবেন অধীন ॥ অধিকারী হবে তুমি রন ধাষে। 
মোর কথা স্মরণ করিবে পরিণামে ॥ নেউটিযা মা বযুজন। না নেউটে পু দ্খ 
দ্রীবন যৌবন ।” 


এই উপদেশ লহনার উপর উর্দিষ্ট রান সে ক্ষেপিয়া গেল 7. 
ুল্নাকে স্বামীর চক্ষের বিষ করিতে নানা ভ্্ মন্ত্র ও ওধ খ্‌িতে 
লাগিল। অবশেষে এক জালপত্র লইয়া খুল্পনার নিকট উশস্থিত হইল, 
পত্রের মর্ধ এই__ুমি অদ্য হইতে ছাগল রাখিবে, টেকি শালে ইয়া থাকিবে, 
একবেল1 আধপেট! ভাত খাইবে ও খু'য়া! বস্ত্র পরিব। 
এই স্থল হইতে খুল্পনার চরিত্র পরিষ্কাররূপে বিকাশ পাইয়াছে। 
খুলনার যেরূপ পতিভক্তি, সেইরূপ তীক্ষ বুদ্ধি) তাহার ও একবারে রাগ 
না আছে এমন নহে, কিন্ত লহনা যেন্ূপ রাগে পাগল হইয়া যায়_নিতাস্ত 
একটা ছুস্প্দও করিয়া ফেলিতে পারে,-খু্পনার চরিত্রে সেরূপ নির্বোধ 
রাগ দৃষ্ট হয় না। জালপত্র লইয়! লহন। উপস্থিত হইলে, সে তাহা একবারে 
অগ্রাহ্য করিল_ ইহা তাহার স্বামীর লেখা নহে; আর সে এমন কি 
পাপ করিয়াছে, যাহাতে তাহার উপর এই কঠিন দ্ডাজ্ঞা! হইতে পারে। 
গহনা বলিল-তুমি এসেছ পরেই তাহাকে দেশ ছাড়িয়া গৌড়ে যাইতে 
হইয়াছে, বোধ হয় এইজন্ব তিনি রাগিয়াছেন£ আর তিনি নিজ হাতে 
চিঠি না লিখিয়া হয়ত মুহরি দিয়া লিখাইয়াছেন। খুল্পনা বলিল--ও কথা 
কিছু নহে, এপত্রজাল। তখন হন! রাগিয়! ভাহাকে মারিতে গেল, 
খুল্পনা রাগী ছিল না, তবে সে নিতান্ত আত্মসমর্থন না জানিত, 
এমত নহে--ধখুল্পনার অঙ্গুলী বিধির বিপাকে | দৈবাৎ লাগিল গিয়া লহমার যুকে। 
লনা হইল তাহে যেন অগ্নি কণা। খুল্লনার ছুই গালে মারে ছুই ঠোনা।" এইত ঘটনা £. 
তবে খুন্ননার “অঙ্গ লী” ষে নিতান্তই “দৈবাৎ” লহনার বুকে লাগিক্লাছিল, 
তাহা মাও হইতে পারে। শেষে শুদ্ধ শারিরীক বলের প্রভাবে লহনারই 

জয় হইল, ধুল্পনা দুন্দরী ভূলুষ্ঠিত হইল-_“কাতরে খুলনা দেয় রাজার দোহাই / 

এরই অবস্থায় খুল্পনাকে বাধ্য হইয়া ছাগল চড়াইতে বনে বনে স্বাইতে 
হুইল, টেঁকিশীলে শুইতে হইল ও খনার কাগড় পরিতে হইল। ছাঁগর 
াখার সময় স্দরন্কফৌবনা খুঝনাজ্দনী গৃহের আড়াল হইতে: বকের 


২ _. বঙ্গভাষা-ও সাঁহিত্য। [৮ম আক) 





শ্তামল গ্রদেশে আসিঙ্েন / যেখানে নানা বনফুল, সেখানে তাহাদেরই 
মত কামিনীর রূপ বিকাশ পাইল । তাহার ছেলি রক্ষনের কষ্ট পড়িতে 
আমাদের হতভাগিনী ফুল্পরার কথ! মনে পড়িয়াছে॥ ইহার বারমামীতে 
ও চক্ষু অশ্রপূর্ণ হয়। এই ছুঃখের সময় পিতা মাতা খুল্লনার কোন 
বিশেষ খবর লয়েন নাই-_“শুনিয়া ধুল্লনা দুঃখে ছাড়য়ে নিশ্বা | অবনী প্রবেশি 
বদি গাই অবকাশ ।” সুন্দরীর এই ছুঃখের মুত্তিখানা দেখুন__ 

দবীরে ধীরে যায় রাম লইয়া ছাগপপ। ছাট হাতে পাত মাথে যেমন পাগঙ্গ ॥ নানা 
শমা দেখিয়া চৌদিকে ধার ছেলি। দেখিয়া কুষান সব দেয় গালাগালি।॥ শিরীষ কুহু 
তু অতি অনুপাম। বসন তিজিয়া তার গায় পড়ে যাম।।” | 

কিন্তু খুল্লনা এখন বিদ্যাপতি-বর্মিত বয়ঃসন্ধির মনোহর অবস্থায়; নব 
যৌবনাগমে খুল্পনা এই ছু'খ ভুলিয়া বমস্তকালে বিরহে মাতিয়। গেল; 
বহিঃ গ্রকৃতির উন্মাদকর সৌনর্য্যের সঙ্গে তাহার হৃদয়ের আবেগ মিশিয়! গেল। 

“অন্দ মদ বহে হিম দক্ষিণ পবন। অশোক কিংস্তকে রাম করে আলিঙ্গন 
ফেতফী ধাতকী ফোটে চম্পক কান । কুন্ম পরাগে শ্ঈথ হৈল অলিগণ॥ লতায় বেঠিত 
রামা দেখিয়া অশোক । খুলনা .বলেন সই তুমি বড় লোক। আমা হৈভে 
তোমার জনম দোখ ভাল। তোমার সোহাগে সখি বন কৈলা আলো 11 
খুন্পন। ভ্রমরের নিকট করযোড়ে বলিল “চিত্ত চমকিত, বদি গাও গীত্ত, 
খাও ত্রমরীর মাথা।” কিন্তু ভ্রমরের গুণ গুণ গুঞকরণ থামিল না, তখন 
খুল্লন! রাগিয়। ভ্রমরকে গালি দিতেছে “তুই মাতোয়াল, মোরে হৈলি কাল; 
না শুন বিনয়বাণী। ধুতুরার ফুলে, কিবা মধু গীলে। তাহা মনে নাহি গণি।” 
কোকিগের কুহম্থরে চমকিত হইয়া খুরন| কাঁদিয়া বেড়াইল) প্রকৃতির 
তর্ক পল্পব, পাখী, অদ্য নিরাশ্রয়া খুল্পনা সকলেরই অধীনা, কোকিলকে 
বলিতেছে “মদাগর আছে বখা। কেন নাহি যাও তথা, এই বনে ডাক অকারণ ।”, 
বঙ্গীয় গ্রাম্যসৌন্র্ধ্য এইসব স্থলে উজ্জল ও উপভোগ্যন্কপে বর্ণিত 
হইয়াছে। পাঠক এইসব বর্ণনা পড়িতে বসন্ত খতুর নূতন হিল্লোল ও 
বনফুল মন্ত হাওয়ার স্পর্শে সখী হইবেন। খুল্পনাকে বড় গাল ও নুন্দর বোধ 
বন. 

্রথশ্থান্ত খুল্পনা এইসব শোভা! দেখিতে, দেখিতে টন গর । 
চতীদবী এইখানে খুল্লনার মাহৃজগে দেখা দিয়া গ্কপ্পে বলিলেন” 
“ড়. দুঃখ জাছে বি. ডোমার কপালে । : দর্বণী ছাগল তোর: খাইল শৃঙ্গাবে |. ত্বোর 


৮মপ্জন্ 1 » পথম ভাগ - ইগ$ 


ছাংখ দেখিরা পারে বিষে ঘুন। আজিলো লহনা, তোরে করিবেক খুন।" খুর্পন! 
জাগিয়৷ দেখিল সত্য সত্যই "সর্ধশী” ছাগলটি নাই-তখন লহলার 
শান্তির ভয়ে কাদিতে কাদিতে বন প্রদেশ ঘুরিয়া বেড়াইল। এই সময় 
পঞ্চ কন্যা তাহাকে চণ্ডী পুজা শিখাইয়া গেল, চণ্ডী খুল্লনাকে দেখা 
দিলেন) অশ্রনেত্রে চিনছুঃখিনী খুল্পন। চণ্ডী পা জড়াইয়। ধরিয়। বলিল-_ 
“জনে জন্মে ছেলি তুমি হও নিজঞ্জন। তোমা হতে দেখিলাম চণ্ডীর চরণ ।" 
চণ্ডী তাহাকে স্বামী পুত্র লাভের বর দিয়! চলিয়! গেলেন | 

এতধিনে ডঃখের রাত্রি প্রভাত হইল, সে রাত খুল্পনা বাড়ী যায় নাই) 
লহনার মনে অনুতাপ হইল, “স্বামী আমাকে হাত হাতে স'পিয়। দিয়াছেন। 
খুলনাকে বনের কোন পণ্ড খাইয়া ফেলিল নাকি?” গ্রভাতে যখন খুল্পন! 
বাড়ী ফিরিয়া আদিল, তখন লহন1 তাহাকে পূর্বের হ্যায় আদর ও যত 
করিতে লাগিল। 


ধনপতির চরিত্র বল বেশী কিছু ছিল না7,সেগৌড়ে যাইয়া অসুলত 
স্থথে মন্ত হইয়| বাড়ী ভুলিয়া ছিল; সেই রাত্রিতে খুল্লনাকে স্বপ্নে দেখিয়া 
বাড়ী যাওয়ার কথ| মনে হইল। ধনপতি বাড়ী আমিলেন, তাহার আগ- 
মন সংবাদে লহন! স্বীয় শিথিল সৌনার্ধ্যকে যথ| সাধা টানিয়। বুনিয়া 
নূতন বেশতৃধায় সজ্জিত করিতে বসিল) “তয়াঠুটি” খোঁপা বড় হুন্দর 
করিয়া বাধিল কিন্তু “মাছিতা বনে দেখি দর্পনে চাপড়।” দর্গন ভাঙ্গিলে 
সুদদরীগণের মুখের মাছিতা ঘোচে কি? শহনা “মেঘ ডুমুর” কাপড় 
পরিয়। পরী সাজিয়া স্বামীর সঙ্গে কথাবার্তা বলিতে গেল। এদিকে 
সেদিন অনেক লোক সাধুর ঘরে নিমন্ত্রিত) ছুর্ধলা দাসী বিস্তর পয়সা 
চুরি করিয়াও বাজার হইতে অনেক আয়োজন পত্র সংগ্রহ করিয়াছে) 
সাধু খুল্পনাকে রাধিতে বলিশ্লেন$ লহনা তাহাতে আপত্তি করিয়| বলিল, 
খু্টনা কোন কাজের মেয়ে নহে, ওকে পাক করিতে দিলে সব নষ্ট 
করিয়া ফেলিবে, খুল্পনা কেবল পাশা খেলিতে জানে “নাহি রাধে, নাহি বাড়ে 
নাহি দেয় ফুক। পরের রাধন খেয়ে চাদগানা মুখ।” কিন্তু এই আপত্তিভে কোন 
ফল হইল না, খুনাই রাধিতে গেল) দেবীর রুপায় পাক বড় উদ্ধষ 
হইল, নিমন্ত্িত ব্যক্তিগণ ধন্য ধন্য বলিল কিন্তু “বাসি গান্ত তাত ছিল স়্ 
ছুই ভিন। তাহা! খাই] লহন! কাটাইগ দিস।” সকলটিকে খাওয়াই দেবী 
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রূপিনী লক্মীবউ খুল্পনা লহনার নিকটে গেল, -“সন্থমে খুনা আমি ধরিজ 
চরণে । তুচিল ফোলল দোহে বিল তোজনে।” খুল্পন! এইরূপ ক্ষমাশীলা। ছিল। 

তারপর থুর্লনা সাধুর শয্য! গৃহে যাইবে) লহনা তাহাকে নানা যুক্তি 
বলিয়া নিবারণ করিল; কিন্তু খুল্লনা সেইসব যুক্তিগ্রবর্তক অভিসন্ি 
যেশ বুঝিতে পারিল ও গল্পচ্ছলে বুক্তিগুলির অসায়তা দেখাইয়া হাসিতে 
হামিতে পতিগৃহে গেল। 

শয্যাগৃহে সুন্দর কৌতুকের অভিনয় হইয়াছিল, খুর্নণ শয্যার নীচে 
পলাইয়া ছিল তখন ধনপতির মুখে অনাছছত অনেক কবিসত্বের কথা নিঃসৃত 
হইয়াছিল” . 

“কহ থটা কোথা মোর খুলনা সুঙ্গারী। কহন! প্রদীগ কোথা মোয় সহচরী ॥ ঈত্া করি 
কহ কথা মধুকরবধূ। খুলনার কবরীতে পান কৈলা মধু চিত্রের পুত্বনী হত আছে 
চারিভিতে । সবেজিজ্ঞাসয়ে সাগর এক চিত্বে॥ এতদিন একলা আছিনু পরবাসে | 
্বপ্পেতে খুলনা নারী বৈসে মোর পাশে | প্রবাস ছাড়িমা আমি আসি নিজঘর। কি দিয়া 
হুঙরা মোরে করিল পাগল ॥""' | ্‌ রর 

জীড়াময়ী খুলনা! ধর! দিল, স্বামীর বুকে মুখ লৃকাইয়া কাদিতে কাদিতে 
লহনা! যত কষ্ট দিয়াছে। তাহ! বলিতে লাগিল; শুনিয়া সাধু রাগে ছুঃখে 
জর্জরিত হইল, কিন্ত সে লহনার নিকট নিজে অপরাধী--খল্লনাকে গাইয়! 
লহনার গ্রতি তাহার ভালবাসার হ্রাস হইয়াছিল, আর এদিগে রাতি- 
শেষে যখন সাধু খুল্লনার: বর হইতে বাহির হইতেছিল তখন ঈর্ষা ও 
ক্রোখের প্রতিযৃত্তি লহনা স্থারে দড়াইয়াছিল। “বা'র হতে রহনার চঙ্গে চ্গ 
ভেট। লজ্জায় লজ্জিত সাধু মাথা কৈল হেট ॥' কি অপরাধহেতু রাগ করার 
রিবর্ধে সাধু লজ্জিত হইল, পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন। 

ইহার পরে পিতৃশ্রান্ধ উপলক্ষে ধনপতি নানা স্থান হইতে ্বজাতিবর্গ নিষ- 
তন করিয্। আনিল। এই বণিক সমাজে মালা চন্দন দেওয়| লইয়া ঘোর 
কলহ, ্বাধিয়া গেল, সে স্থ্দটি পূর্বেই উদ্ধৃত: করিয়াছি) এই কলহেয় 
পরিণাম এই দাড়! ইল, স্ভায় প্রশ্ন হইল; “ধনপতি ু্টনাকে বিদ্ূপে গৃহে 
রাখিসাছেন, সে ধনে বনে. ছাগল চড়াইত 1” *শুফজলে মৎস আর নারীর 
যৌবন ।, বলা পায় বদি রত কাঁধ | অযদ্বে পাইলে তাহা ছাদে কৌনরন॥  দেখির্সে 
ছে ই দি কনার মন।” খুরনা যদি সতী হয়, তবে | হউক 
মতুবা কামরা আপনর বাড়ী খাইব নাঁ। ইহা গুনিয় খনার পিশতাঁ 
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র্কপতি কার ভাবে রাজার দোহাই দিলেন তাহ! না দে যেণে 
শঙ্খদত্। রাজবলে হয়ে মণ্ত, জাতির়ে দেখাও রাজগবল। জাতি যদি অভিযোধে, গর়ড়ের পাখা, 
খসে, ইহার উচিত পাবে ফল॥” খুপ্ননা যদি পরীক্ষা না দেয়, তবে ধন্গতিকে 
এক লক্ষ টাকা দিতে হইবে, তবেই ভোজন হইতে পারে। 

ভরানী-শ্রেউ রামচজ্ের যে অবস্থায় বুদ্ধি টলিয়াছিল, অদ্য উপায়হীন 
ধনগতির সেই অবস্থা; ছূর্বল বণিক গৃহে যাইয়া .লহনাফে গালি দিতে 
আরস্ত করিল। “তুই কেন খুন্পনাকে ছেলি রাখিতে বনে পাঠাইলি।” 
এবং থুর্পনাকে যাইয়া! বলিল--“আমি লক্ষ টাকা দিব, তোমার পরীক্ষ! 
দেওয়ার কান্জ নাই।” কিন্তু খুন্পনা সেরূপ য়ে নহে, লে বলিল এই 
লক্ষ টাকা তুমি অদ্য দিবে, এর পরে আর এক নিমন্ত্রণ আমাকে উপলক্ষ 
করিয়া দ্বিগুণ চাহিবে, তুমি কত দিতে পারিবে। আর এই কলম্ক আমি 
সহ্য করিতে পারিব না “পরীক্ষা লইতে নাখ বদি কর আন। গরল ভখিয়া 

আমি তাঞ্জিষ পরাণ।" 

এইরূপে খুক্পনা সর্তী নিজ চরিত্রের দৃঢ়তা" দেখাইয়। গুন মূখে সা 
পরীক্ষা দিতে দীড়াইলেন) তাহাকে জলে ডুবাইতে চেষ্টা হইল,_-সর্প 
দ্বারা দংশন করা! হইল,_-প্রচ্জলিত লৌহদ্ডে তাহাকে দগ্ধ করিতে চে 
করা হইল, অবশেষে যতুগৃহ নির্মাণ করিয়| খুলনাকে তগ্মধ্যে রাখিয়া 
আগুন দেওয়া! হইল) এইবার লক্ষপততি কাদিয়। উঠিল এবং ধনপতি শোকে 
বিহ্বল হইয়া আগুনে ঝাপ দিতে গেল। 

কিন্তু শুদ্ধ স্বর্ণের ন্তায় এই মতুগৃহ হইতে খুল্লনামতী আরও উজ্জল 
হইয়। বাহির হইলেন; এইবার শক্রগণ পরাভব মানিয়া পালার প্রণাম 
করিল। | র 
এই ঘটনার কিছু পরে রাজভাওারে চগানাদি দ্রব্যের অভাব হওয়াতে 
রাজাজঞায় ধনপতিকে সিংহল যাইতে হইল। ধনপতি “সাতড়িঙ্! 
বোঁধাই করিয়া দীর্ঘ গ্রবাসের জনয গ্রস্ত জইল। যাত্রার যে সময় নির্ধা- 
শর্ত হইয়াছিল, তাহ! ল্ার্টরধ্য অগ্ুভ বিয়া মিনা! করাতে।--/ এমন শুনিষা 
সাধু মুখ. করে বাকা । নফরে হুকুম দিল্লা মারে তায়ে ধাকা॥' খুলনা 1 পির শুভ 
কাষনা। করিয়া. চণ্তীপুজা করিতে বদিয়াছিল। সাগর গভাকিনী দেবতা” 
বলিয়া চণ্তীর ঘটে লাধি মারিল। 
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- সদাগর ইন্জানী পরগণা, ললিতপুর, ভাওসি্ের ঘাট, মেটেরি, কলিকাতা 
প্রভৃতি স্থান অতিক্রম বরিয়া চলিল) সে সমক্ন সপ্গ্রাম খুব প্রসিদ্ধ 
ছিল। বোধ হয় ছগলীর ততগুর উন্নতি হয় নাই। কবি সমুদ্রের যে 
মানচিন্ত আকিয়াছেন, তাহা! কল্পনা « কিছ্বদস্তীর রেখায় অস্থিত,কিত্ত তন্মধ্যে 
দুএকটি প্রৃতিহাদিক তত্ব ুর্লত নহে" ফিরিঙ্গীর দেশখান বাহে হ্র্ণধারে। 
রাত্রিদিন থে হায় হাঁ্মামদের উরে" এই বাক্য দ্বারা বোধ হয়, দক্ষিণ পূর্ব 
উপকূলের পর্তগিজ দন্থাদিগের প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়াছে। 
চণ্তীর ঘটে সাধু লাখি দিয়াছিল। অকুল সমুদ্রে পাইয়া চণ্ডী তাহার 
শোধ তুলিলেন) তুফানে ৭ডিস্কার মধ্যে ৬ ডিঙ্লা মারা গেল; একমাত্র 
“মধুকর ডিঙ্গা” লইয়া সাধু সিংহলে পৌছিলেন। কিন্ত পথে কালিদহে 
দেবী এক অপূর্ব দৃষ্ঠ দেখাইয়া সাধুর চক্ষু প্রতারিত করিলেন। জমুগ্্রে 
ঘন ঘন বড় ঢেউ উঠিতেছে, অনস্ত জলরাশির বহুদূর ব্যাপিয়া এক সুন্দর 
পদ্মবন ; তন্মধ্যে এক প্রফুল্ল পদ্মারূটা পরমন্থন্দরী রমণী মুষ্ধি; তিনি এক 
হস্তে ছাতী ধরিয়া গিলিতেছেন। এই উজ্জ্ল। আশ্চর্য্য ও অগ্রাককত দৃশ্ 
দেখিয়া সাধু ্বপ্রাবিষ্টের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল? হাতীশুদ্ধ সুন্দরীর ভরে 
গ্রসুল পল্লের ক্ষীণাঙ্গ কাপিতেছিল ) সদাগর বিশ্ময়ে বলিল---'* হরি হঙ্সি নলিনী 
কেমনে লে ভর” যাহা হউক সদাগর ভিন্ন এদৃঙ্ঠ অপর কেহ দেখে নাই। 
সাধু সিংহলে গেলে দিংহলরাজ তাহাকে যথেষ্ট আদর ও প্রীতি 
দেখাইলেন। কিন্তু সদাগরেরমুখে কমলবনে কমলিনীর হস্তী গিলিবার 
কথ! শুনিয়া কাহারও প্রত্যয় হইল মা। রাজা ও সাধুর মধ্যে সর্ত্য 
হইল, এই কমলবনের দৃশ্ত দেখাইতে পারিলে রাজা তাহাকে অর্দরাঁজ্য 
দিবেন, নতুবা! সাধূ যাবজ্জীবনের জন্য বন্দী হইবে। সাধু রাজাকে লইয়া কাঁজি- 
দূছে সেই দৃশ্য আর দেখিল না-এই উপলক্ষে সাধুর মৈরাশ্য হুচক সংগীত 
“ এে ছিল। ফোথায় গেল, কমলদলবাসিনী। লোফালয় ভয়ে বুঝি লৃকাল শুভ বনী ||" 
আমরা অশ্রপূর্ণচক্ষে যাত্রায় * শুনিয়াছি; সাঁধুয় যাবজ্জীবন কারাবাসের 
হকুম হইল। কারাগারে চত্তী স্বপ্ন দেখাইয়। ঈঙ্গিতে জীনাইলেন--আমার গুজ। 
করিলে ভোর এ হূর্গতি মোচন হইবে। কিন্তু সাধু উত্তরে বলিল-_ 
 পষদি বঙ্দীশাঁলে মো বাহিরায় প্রাণী, মহেশ ঠাকুর বিমে অস্ত নাহি জানি।” 
 এধিক্কে বাড়ীতে খুঈনার এক পুত্র জন্মিল; প্রসঘ সময়ে লহন! মিজে 
খবা্জারে যাইয়া ধান ডাকিদ্না আনিল ও খুলনার শুশ্রধা করিতে কোন 
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রূপ ক্রটা করিল. না। মালাধর নামক -পন্ধবর্ব শিবের শাপে খুলনার 
গর্তে শ্রীমস্ত হইয়া জন্ম লইলেন। শিশুটি 'বড় সুন্দর--“ সাত আট যায় সার, 
ছুই দন্ত পরকাশ।” বালক সেই অর্ধোদগত দত্ত দেখাইয়া নানা ভারে 
হাসে ও ক্রীড়া করে। পঞ্চবর্ষ বয়সে শ্রীমস্ত ভাগবত গুনিক্কা সহচরগণের 
মহিত শ্রীকুষ্চ-অনুষ্ঠিত খেল! গুলি খেলিতে 'লাগিল। কিন্ত প্রীমস্ত বড় 
চঞ্চলঠ সহচর শিশু গুলি খুল্পনার নিকট নালিশ করিতেছে," করিয়া করদৰ। 
বলে শিশুগণ। গুনগো প্রীমন্তের মা। তোমার তনয়, মারয় সবায়। দেখ দেখ মারণের ঘা 1 
লব শিশু মিলি, এক সঙ্গে খেলি, প্রীমস্ত বড় দুরস্ত। দারুণ চাপড়ে, সব দন্ত নড়ে। 
লাঘবের নাহি অস্ত ।॥ তৃকন কিরণাঁ, দুই ভাই কাণা, চক্ষে দিল বালি গুঁড়া। বাদ 
মাধৰ। ছুতাই নীরব, দান্ববেণে হৈল খোড়! | খুন “বাড়িয়া ধুলা, দিল হাতে লাড়, 
কলা। তৈল দিল সর্ধগায়।” ইত্যাদি। কবি জানিতেন ক্রীড়াশীল অশাস্ত 
ছেলেগুলি শেষে ভাল হয়; শ্রীক্কষ্চজীবনের অশাস্তপনীর মাধুর্য হইতে 
বঙ্গের গৃহে গৃহে এই বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে। ইহার পর শ্রীমস্ত গড়িতে 
গেল; পিঙ্গল-কৃত ছন্দের ব্যাখা, মাঘ, ভারবী, জৈযিনিভারত, প্রমননরাঘৰ 
প্রশততি পুস্তকে অন্ন দ্রিনের মধ্যে তাহার বিশেষ অধিকার হইল। 
একদিন তিনি গুককে জিজ্ঞাসা করিলেন-_-পৃতনা অজামিল ইহারা! গহিত 
আচরণ করিয়াও মুক্তি পাইল কিন্তু শূর্পনথার মুক্তি হইল না কেন, 
তাহার কেবল নাক কাণই কাট! গেল) “নবধা ভক্তির মধ্যে আত্মদান বড়।” 
সেত সেই আত্মপান করিতে চাহিয়াছিল। গুরু উত্তর দিলেন, সব 
শ্রীকষ্ণের ইচ্ছা!) কিন্ত শ্রীমন্ত এই উত্তরে সন্বষ্ট ন! হইয়া গুরুর প্রতি 
ঈষৎ পরিহাস-পূর্বক বাক্য প্রয্নোগ করিলেন । 

গুরু রাগে ক্ষেপিয়া গেলেন ও শ্রীমস্তকে নিতান্ত অসঙ্গত বাক্ে 
গালি দিতে লাগিলেন; প্রীমন্ত গুরুর কুব্যবহারে উচিত উত্তর দিতে 
বিরত হন নাই,কিস্ক তাহার মাতাকে লইয়া রহহ্য করাতে প্রীত 
ক্রোধে ছঃখে বাড়ীতে যাইয়া কাদিতে লাগিলেন; সেই দিন তর" 
বাক পরীমন্ঘ পিতার খোঁজে সিংহল যাওয়ার দৃঢ় -অভিগ্ায় 
করিলেন। রাজার অনুরোধ, মাতার কাতরতা কিছুতেই তাহাকে খিরত 
করিতে ঠ গাৰিন না। গুনরায় ৭ ডিন] আ্ীমস্তকে লইয়া মিখলাতিখে 

আবার উরি? নীল লরাদির মধ্যে সেই নেই দঃ ফালীদহের গা 
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দ্বামলরন, সিংহলাধিপের নিকট” মাইয়া ম্েই কথা! ঘলাতে সভামদগণ ও 
রাজার অগ্রত্যয় ) এবার এই 'সত্ত্য হইল-্যদি শ্রীমন্ত কমলবন দেখাইতে 
পারেন, তয়ে রাজ! তাহাকে জন্ধরাক্য ও নিজ কন্তা! দিবেন, নতুধ 
দক্ষিণ মশানে তাহার শির কর্তিত হইবে। প্্রীমন্ত রাজাকে লইয়া যাইয়। 
ক্ষমলয়ন দেখাইতে গারিবেন না, সুতরাং দক্ষিণ যশানে তাঁহার শির 
কর্তিত হওয়ায় উদ্যোগ হইল। গ্লান করিয়! কাদিতে কাদিতে 
ভ্রীষত্ত জীবনের শেষ পিতা ও মাতা শ্রতৃত্ির উদ্দেশে তর্গণ 
করিতে লাগিলেন; চক্ষের জলের সন্্ে--তর্পণের জল মিশিয়া গেল____ 
ধতপণের জল লহ পিতা ধনপতি। মশানে রহিল প্রাণ ঝিভুদ্বে পার্বতী । তর্পণের 
জল লহ খুল্লদা জননী। এ জনমের মত ছিরা মাগিল দেলানী॥ ভ্ত্পণের জল লহ 
খেলাধার ভাই। উঞ্জানী নগরে আর দেখা হবে নাই ॥ ভর্পণের জল লহ ছুর্ধল! পুধিনী। 
ভব হত্তে সমর্গণ বরিদু জলনী। তর্পধের জল লহ জননীর মা। উজানি লগারে 
জমি আর বাব দা। ত্র্পধের জল লহ লহনা বিষাতা। তব জাবীর্্যাদে দোর কাটা 
যাষে মাথা ॥ সবাকারে মসর্পণ জাপন জননী । এ জনমের মত্ত ছির! মাগিল মেলানী | 

ইহার পরে নিবিইমনে শ্রীমন্ত ভগবতীর চৌত্রিখঅক্ষর স্তব করিতে 
লাগিরেন। এই উপলক্ষে প্রীমস্তের নৌকার বান্গাল মাঝিগণের ছূ্দশা 
বর্ণনায় কবি বেশ পরিহাম শক্তির পরিচগ্ন দিয়াছেন-_-“ঘাঙ্গাল কাদেরে 
ছড়ুর বাগই বাগই। কুক্ষণে আসিয়া প্রাণ বিদেশে হারাই । ** ** আর বাঙ্গাল 
ধলে বাই হই অনাথ । র্বধন গেল মোর হুকুভার গাত॥ জার বাঙ্গাল বলে বাই 
কইতে বড় লাজ। অলদি গুড়ি বাসা গেল জীবনে কি কাজ। যুবতী যৌবনবতী 
ত্যাজিলাম রোষে। আর বাঙ্গাল বলে ছুঃখ গাই গৃহ দোবে॥ ইষ্ট মি ০ 
মায়া মে!। জার বাঙ্গাল বলে না দেখিনু মা গৌ।” 

'“দ্বাঙ্গালগণ ' লই্বা ঠাট্টা] এই প্রথম নহে? টৈতত্তগ্রভু এবিষয়ে 
ওলা ছিলেন। 

ইহার -গরে চততীদেবী আসিয়া গ্রীমস্তকে কোলে লইয়া বসিলেন; 
রাজার. লৈস্তগ* চন্্ীয় তত প্রেতের হাতে মা খাইগ্া পলাইিল) কাজ 
সসৈস্তে পর্ব হইপ্েন? চত্ীর গায় ভিনি আশ্চর্য কমলবন দেখি- 
বোন) পিতা! পু দিসন হইল শীত কাকন্া শীলায় গানিহণ 








ফি করল মংশ ও. ই নং নিবি পুশ্বকে ঠিক এই ত্বাবে চর তমার 
ক উন 
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করিলেন। যখন পিতা পুত্র বাড়ীতে ফিরিতে ইচ্ছক, তখন নুশীলা 
্বার়ীকে সিংহলে আর একটি ৰসর থাকিতে প্রার্থনা করিল্‌) এই 
উপলক্ষে সিংহলের বার মানের সুখ বর্ণিত হইয়াছে, বাঁজৰম্যা স্বামীকে 
সিংহলী সুখের চিত্র দেখাইয়। প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন,__বৈশাঁখে' 
“চন্দনাদি তৈল দিব স্শীতল বারি। সাঙলি গামছা দিব ভৃষা কন্তরি |” জৈষ্টে-: 
পপুষ্পশধ্যা করি দিব চাদোয়! টানারে। হাস্য পন্ধহাসে বাবে রজনী বহিয়ে ।-. 
“আঘাড়ে দেখহ হন নাচয়ে ময়,। নবজলধর দূ: ভাকয়ে দাছুর। শুন প্রাণনাগ 
তুমি গুন প্রাথনাথ | নিষাধে শীল বড় তরুণীর হাত ॥ আ্রাবণে।“বিদেশ ভ্যালি 
লোক জাইসে নারী পাশে। কেমনে কামিনী ছাড়ি ঘাবে পরবাসে ॥। ভাড্রে-মলা. 
নিষারিতে দিব পাটের সারি । চামর বাতাস দিব হয় সহচরী॥ মধুঘরে প্রাধনাথ 
করাইব বান। জার না করিহ প্রভু উদ্লানীর আপ। ফানস।নে-_“ঘুটিবে পুষ্প মোর 
উপবনে, তখি দৌঁলমঞ্চ আমি করিব রচনে ॥ সী মিলি গাব সবে বসন্তের গীত। 
আনন্দিত হয়ে গাব কৃষ্ণের চরিত ॥ চৈত্রমাসে__“মালভী মঙ্লিকা চাপা বিছাইব খাটে। 
মধুপানে গোডাইব সদ! গীত নাটে।” কিন্তু এই সব সখের চিত্র মাতৃদর্শন- 
ব্যাকুল পুত্রকে বিরত করিতে পারিল নাঁ। 'পিভা পুত্র বাড়ী গেলেন, 
পথে ধনপতি জলমগ্ন ডিঙ্গাগুলি চণ্ডীর কৃপায় ফিরিয়া! পাইলেন; তিনি 
চণ্ডী পুজা করিতে সপ্মত হইলেন। 

বাড়ী আসিয়া কমলবনে আশ্চর্য্য রমলীমৃত্তি দেখাইয়। ভীমস্ত দেশী- 
রাজাকে ও মু্ধ করিলেন ও তাহার কন্যাকে বিবাহ করিলেন। : 

হখাকালে শাপভষ্ট ব্যক্তিগণ স্বর্গে ফিরিক্বা গেলেন। পৃথিষীন্তে টি 
পূজ! গুরচারিত হইল। 

ছণীকাব্যের পুর্বভাগে শিক্ষ-বিবাহাণি বর্িত হা এই অংশ 
নানা কৰি নূতন করিয়া গৃড়িত্কে টে! করিয়াছেন-ডায়তড়ন্্রের আঙগু- 
করথটি তন্মধ্যে বিশেষ প্রীশংসাঁযোগ্য হইয়াছে) কিন্ত এক জলীয় 
কবির রুখার লালিত্যে, কর্ণ যুগ্ধ হইব বায়, অপর - একত্রেণীর ভ্রাবের 
উদ্ধাসে অয় ছুণ হন) পের সাধুর্ষ্যে যে পাঠকের 'সদসদান 
জাকুত হইবে. না, ভীন্ঘার নিকট ..মুরুনরায়ের “কা স্তন, নিন 
বিবার”. প্রভৃতি অংগ খাড় রবের জেয বলিয়া যোধ হইতে; স্িবি 
ভারতুচন্সের “পুতি দোকে তি: জে কিনা নানা ছাদে ভালে, চঙ্গ জনের, 
প্রভূ উচ্ছলিত-কাষ ফলা গদ বিন্যাস ফেলিয়া লেই প্সন্ে নি নবরাঙ্ছে 
তির, « মো পরমার, নে, চিরকাল থাক দীরে, আছি দরি ভোদার বন ') তরস্ৃতির 
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অধ্যে প্রকৃত শোকের তীর বনী অন্ুতব করিবেন! খাহারা শুধু ভাষার 
মিষ্ত্ব তালাস করেন, তাহার! জয়দেব ও ভারতচন্ত্র পাঠ করুন, চততীকগাস 
ও | কবিকখের কবিতা স্বাদ করিবার অধিকার তাহাদের নাই। 


রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য । 


শিবের গীত বসাহিত্যে অতি প্রাগীন বিষয়; আমরা! রতিষেহ ও 
রঘবুরাষরায়ক্কৃত “মৃগলন্বের” কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। কালে 
শিববিবাহাদি ব্যাপার শ্বতঙ্্ কাব্যের বিষয় না হইয়! প্রাচীন অনেকগুলি 
কাব্যের অংশীভূত হইয়া! পড়িয়াছিল; পন্মপ্রাণ ও চণ্তীকাব্যগুলিতে 
“শিবের বিবাহ “হরগোঁরী কোল" প্রভৃতি রস্থারস্তে বর্ণিত হইতে 
দেখা যায়। এই শিব প্রসঙ্গও কবিগণের উপযুপরি চেষ্টায় সুন্দররূপে 
বিকাশ পাইয়াছে। বৃদ্ধও তরুণীকে এক গৃহস্থালীর হলে জুড়িয়া দিলে 
যে সব দুর্গতি ঘটে, তাহ! একটি নির্শল হাস্যের সহিত দর্শন করিয়া 
রামেশ্বর গ্রস্থতি কবিগণ .শিবপ্রসঙ্গ উপলক্ষে কয়েকখানা কৌতুককর 
চিত্র আঁকিয়াছেন। 

রামেশ্বর ভটটাচার্ধ্য ভট্টনারায়ণ বংশোড্ূত। ইহার প্রপিতামহের নাম 
নারায়ণ পিভামহের নাম গৌবধ্ধন। পিতার নাম লক্ষণ ও মাতার নাম 
রূপবতী । ৰরদ! পরগণার অন্তর্গত যছপ,র গ্রামে রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 
পূর্ব নিবাস ছিল) তিনি এই যছুপুরে বাস করার সময় “সত্যপীরের 
কখা'১ রচনা করেন $ “পরে সতাপীর বঙ্দি কহে কবি রাম। সাকীন বরদাবাটী বছু 
পুর জাম” শেষে কবি মেদিনীপরের অন্তর্গত কর্ণগড়ের রাজা যশম্ত 
লিংহের সভাসদ হইয়া উক্ত পরগণাস্থিত অধযোধ্যবাড় গ্রামে বাস 
স্বাগন করেন $ যণমত্ত সিংহের উৎসাহে তিনি « শিব সংকীর্তন '* কাব্য 
রচন। করেন গ্রন্থের অনেক স্থলেই ধশমস্তলিংহের যশঃ প্রচারিত 
হইঙ়্াছে):সেই জব পদে জানা খায়, হশমন্তসিংহের পিতামহের নাম 
রী পিতার নাম রাহি ও পুত্রের নাম অজিতলিংহ $ বশমন্ত ' 
লি: ২৮৩৪ খুব কার দেশুয়ানী পদ প্রাণ হন, ইহার ২২ বতমর 

আর্তি ১৮১২ খু অবে শিব সংবীর্তন” শেষ হয়। কবির ছুই 
রর “এ জনের: নাম সুমিত, ও অপরের নাম  পরহেঙ্বরী২ 
তাতীত ভীছার ছুই ভাতা শততুরাম ও সনাতন,-সপার্কাতী -পার্কতী/ শৌরী ও 
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সরশ্বতী এই তিন' ভগ্নী ও ভূর্গাচরণাদি ছ্‌ ভাগিনেয়ের কথাও শি 
আঙ্ষাদিগকে জানাইয়াছেন। 5 
অন্যান্য পৌরাণিক কাব্যের ন্যা পিবী্ডনেও দে, বেবী 
কঙ্দনা। স্ৃষ্টিগ্রকরণ, দক্ষষন্ত প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে, তত্তি ইহাতে 
রুঝ্িশীব্রত, বাণরাজার উপাখ্যান, গ্রত্ৃতি বিয়ের প্রীসঙ্ষিক বর্ণনা 
আছে; বা্গিনীরূপে গৌরীর শিবকে প্রতারণার স্থলটি রামগতি ন্যায় 
মহাশয় কবির স্বকপোলকল্পিত মনে করেন) কিন্তু আমরা এই গ্রন্থের 
বহু পূর্ববর্তী বিজয়গুপ্ধের পদ্পূরাণে ভগবতীর ডোমিনীরূপে শিবকে ' 
প্রতারণা করার বিষয় পাঠ করিয়াছি। পূর্বকালে পৌরাণিক বিষয়গুলি 
লইয়া অক্ষরজ্ঞ অনেক ব্যক্তিই কবিত! রচনা করিতেন, উপাখ্যানভাগের 
কোন্‌ অংশগুলি কোন্‌ কবির দ্বার প্রথম কলিত হয়, তাহা খুজিতে 
যাওয়া ও আধারে টিল ফেলা একইরূপ কাজ। 
রামেশ্বরের রচনা অনুপ্রাসদোষ হুষ্ট। কিন্ত অনেক স্থলে নিবিড় 
অমুপ্রাস ভেদ করিয়া বেশ একটু ম্বাভাবিক" হাস্যরসের খেলা দৃষ্ট ইয়। 
রামেশ্বর কোন গভীর ভাব উদ্রেক করিতে চেষ্টা করেন নাই, এজন্য 
তিনি কখনই খুব বড় কবি বলিয়! পরিচিত হইবেন না। কিন্তু “পিব 
সংকীর্ভনের” আদাস্ত কবির মাঞ্জিত মৃহ্হীসোর রশিতে সুন্দর । কার্ঠিক 
গণেশ লইয়া শিব আহার করিতে বসিয়াছেন--এই উপলক্ষে কবি রহস্যের 
কুটিল আলোতে একটি অন্পূর্ণ। গৃথিণীর সুন্দর মৃ্তি দেখাইয়া লইক্মাছেন-_ 
“তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী। ছুটি স্বতে সপ্ত সুখ পঞ্চমুখ পতি ॥ তিন 
জনে একুনে বদন হু'ল বার। গুটি গুটি ছুটি হাতে ধত দিতে পার়। তিন জনেবার 
মুখ পাঁচ হাতে খায়। এই দিতে এই নাই হাড়ি পানে চায় শক্কা খেয়ে তোক্কা 
চায় হস্ত দিয়া নাকে। অন্পূ্ণা অন্ন আন রত্যুত্তি ডাকে ॥ গুহ গণপতি ডাকে অর 
আন মা। হৈমবতী বলে বাছ! ধৈর্যা হয়ে খা॥ মুষিকী মায়ের বাকো মৌনী হয়ে 
রয়। শক্কর পিখায়ে দেন শিখিধ্বজ কয়॥ রাক্ষম ওরসে জন্ম রাক্ষসীর পেটে। হত 
পাব তত খাব ধৈর্য হব বটে! হাসিয়া জন্য়। অন্ন ফিতরণ করে। ইবুক ৃগ মি 
বসার পরে ল্বোদর বলে শুন নগেজের ঝী। দুপ ছল সাঙ্গ আন জার আছে 
কি? দন্ড দেখা এনে দিলা ভাজাদশ। খেতে খেতে গিরীশ পৌরীর গান বশ. 
সিদ্ধিকল কোমল ধৃতুরা ফল ভাজা। মুখে ফেলে মাথা দাড় দেবতার রাকা । + * +% 
দিতে 'দিতে গতারতে নাহি অবপর। শ্রমে হলো! সঙ্গ কোষল কলেধর। ইশ হু 
বিন্দু বিদ্দু হর্শবিশু সাজে। মৌন্তিকের শ্রেণী হেন বিছ্বাতের মাঁবে। আরদানে 
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গৃহিধির এ আননের ছবি এখন শেলাই ও উচ্চশিক্ষার হুজুগ্ের সময় 
ভাল বোধ হইবে কিনা জানি না। বৃদ্ধ স্বামীর লাঞ্ছনা! শাখ! পরার 
প্রদঙ্ষে বেগে বরিত হইয়াছে; দেবী ছুগাছি শাখা চাহিকাছিলেন 7 শিক 
তাহা দিতে অপারগ, নিজের বাঁড়ীর অবস্থা লন্বদ্ধে দেবীকে অনেক 
কথা বঝিদ্বা। শিব কিছু শ্লেষ সহকারে বলিলেন-_“বাপ বটে বড় লোক বল 
গিল্া ভাবে । অব্তান ঘুঢুক যাও জনকের ঘরে” এই কথা স্বারা শিব দেবীকে 
ভয় দেখাইতে চাহিয়াছিলেন, কিত্তু দেবী তাহার শোধ খতুলিলেন__; 
“ঘগবৎ হইয়া দেবের ছুটি পায়॥ কাস্তসনে ক্রোধ করি কাত্যানী যায়। কোলে করি 
কান্তিকেরে, হস্তে গঞ্জানন। চঞ্চল চরণে হৈল চণ্ীর চলন ॥ গোড়াইল গিরীশ গৌরীর 
পিছু পিছু। শিব ডাকে শশিমুখী শুনে নাই কিছু ॥ নিদান দারুণ দিবা দিল! দেবরায়। 
আর গেলে অশ্থিকা আমার মাখ! খাও ॥ করে কর্ণ চাপিয়া চলিল চণ্বতী। তাবিল 
ভাইএর কিনা ভবানীর প্রতি। ধাইয়া ধুক্জট গিয়া ধরে ছুটি হাতে। আড় হইয়া 
পঞুপতি পড়িলেন পথে । যাও যাও ধ্ত ভাব জান! গেল বলি। হেলিয়া ঠাকুরে 
ঠাকুরানী গেলা চলি | চমৎকার চজচূড় চারিদিকে যায়। নিবাকি:ত নারিয়া নারণপাশে 
ধার | “রামের ভাবে খবি দেখ বসে কি। গাখারে ফেলিয়া গ্লেল! পর্বতের বি |' 

বছছদিন একত্ররাম নিবন্ধন হিন্দু ও মুসলমানগণ পরম্পরের ধর্ম 
সম্বন্ধে কতকট| উদারভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। সত্)পীর নামক 
ফিএ্রদেবতার পুজা সেই উদারতার ফল। হরিঠাকুর এই উপলক্ষে ফকিরী 
আলখান্না গায় পরিয়াছেন ও উদ; জবানে বস্তুত! দিতেছেন )-. 
“বিশ্বনাথ বিশ্বাস বুঝায় কলে বাছা । ছিয়াম এসাতি আদম রহে সাচা॥ ভালা 
বাসনা কাহে তের! মৃতাকাল কাছে। রাত দিন বৈলা তৈল হৃখ ছুঃখ হোয়ে। 
জান! গেছ বাত বাত্বর! জান প্বেও বাড। কাপনাত লেও আও মের! সাথ। জওত 
সঙ্ঠাপীর মের! 'জঞ্জত সতাগীর । তেরা ছুঃখ দূর করতও হাম ক্কীর।" 


. কেতকাদাস, ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি । 


: নার গলে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল) বিজয়ওপ্ত ও নারায়ণ 
দে পি সদিলেখকগণের দলে, একদল নূত্তন কৰি ভপ্তি হইলেন। 
পর্যন্ত 'আধরা মনসার ভাসানরচক ৩১ জন কবির নাম জানিয়াছি 
। মেই সং ৰ | ম্ব ছাম ৪৯ পুর, ুটনোটে দিয়্াছি। এই পরবর্তী মনসার 
 ভাসাম-রাচক-বিদিগের মধো কেতকাদান ও ক্ষেযানসদালের কু 
৪৯৭ উট হইযাছে। ইহারা বোমেন্ট ও ফেচারের ন্যায় চুন 
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একত্র হইয়া কাবা রচন! করিয়াছেম পুত্তকখানা ২১০০ প্লৌকে পুর্ণ, 
ও ইহার পদ লংখ্যা ৬৬$ তণ্মধ্যে ২৬টি পদ কেতকাদামের ভণিভাধুক্ত 
অবশিষ্ট ৪*টি ক্ষেমানন্মদাসের রচিত। যদিও পুন্তকের ধর্কাতই ছুই 
কবির ভগিতাযুক্ত পদ পাওয়া যায়, তথাপি মোটের উপর খলা যাইতে 
পারে যে পুস্তকের প্রথমান্ধের অর্থাৎ লখিন্দয়ের বিবাঁহপালা পর্ধযস্ত 
অধিকাংশ স্থল কেতকাদাসের রচনা ও শেষার্দের অধিকাংশ স্থল 
ক্ষেমানন্-বিরচিত। ক্ষেমানন্দ ককণরদে ও কেতকাদাস হাসারসে পটু 
এই ছুই কবির রচনার কততকাংশ ১০১-১০২ পৃষ্ঠার উদ্ধৃত হইয়াছে। কবিত্ব 
দেখাইয়া! পাঠকবর্গকে খুসী করা বায়, একপ অংশ মনসার ভাসামে বড় 
বিরল) কিন্তু গল্পের আগ! গোড়া পড়িলে পাঠকের চক্ষু মধ্যে গধ্যে 
অশ্রপূর্ণ হইতে পারে, ও বেহুলা মতীর স্থদর রূপে চিত মুগ্ধ হই 
যাইতে পারে। আমরা! যখন এই পুথি প্রথম পড়িয়াছিলাম, তখন মানবী 
বেহুলাকে দেবী বলিয়া বোধ হইয়াছিল) বেছুপার গতিত্রতাঁর !কথা। 
গড়িতে পড়িতে ভাবিয়াছিলাম--বীধুলী, তিল ফুল ওচতুর্দশীর টাদ দিয়] 
কবিগণ সচরাচর যে সব সুন্দরী সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহাঁদের অনেকে 
বেছলার বীদী হইবাঁর যোগ্যা নহে। শ্রাবণ মাসে বন্ধের পল্লীতে পল্লীতে 
সর্বত্র ভাসান গান উপলক্ষে নৌকা লইয়! ক্রীড়া হইত) সেই সব 
গানের মূল লক্ষ্য ছিল বেহুলা; সেই গীত নানা! রাগ রীগিনীতে উজ্জল: 
হইয়। পল্লী বধুগণের হৃদয়ে হৃদয়ে বেছল। সতীর মুষ্তি অঙ্কিত করিত $ 
আমর! এখন রেবেকা ও কসের্টির মায়া ফাসে ঘরের খাঁটি সোনার 
মৃপ্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছি। 
ূর্কবন্তী মনসার উপাখ্যানগুলির সঙ্গে তুলনা করিলে দৃষ্ট হইবে) 
কেতকাদাস ও ক্ষেমাননের প.খিতে টাদ লদাগরের উদ্নত চরিত্র কতকটা 
খর্ব হইয়াছে, কিন্তু বেছলার চরিত্র আরও বিকাশ পাইয়াছে।. | 
কেতকাদাস ও ক্ষেমানন সম্ভবতঃ কায়স্থছিলেন, একস্লৈ কেকা 
দাসের. . তণিতাঁর «কেতকার বাণী, রক্ষ ঠাকুয়াণী, কারস যতেক আছে।” পাওয়া,। 
গিয্াছে, অর. একটুলে “হাঙ্গণ চরণে; ক্েমানদ কে, দেবী ধারে কৃলা কৈতা 1৮৮৮. 
দুষ্ট হয়) ইহা দ্বারা তাহাদিগকে কারস রা বা রা না | 
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অন্য একটি পর দৃষ্টে বোধ হয়, ক্ষেযানন্দ দাসের রাজীব নামক পুত্র ছিল-- 
“ক্ষেযানদ কহে কবি। রাজীবে রাখিবে দেবী ।” বেহুলার জলপথে ভ্রমণ উপলক্ষে 
বদ্ধমান অঞ্চলের স্থান নির্দেশ ঠিক ঠিক হইয়াছে, জন্য দেশের তজজপ 
হয় নাই; সুতরাং কবিছবয়কে বন্ধমানবাসী বলিয়া অনুমান কর! যাইছে 
পারে। 
অপরাপর মনসাঁর ভাসান-রচকদিগের রচনা ও অনেকস্থলে বেশ 
সুন্দর হইয়াছে; . আমাদের উদ্ধৃত করিয়া! দেখাইতে স্থানাভাব। মনদা 
গোয়ালিনী বেশে ধন্বস্তরীর নিকট বিষাক্ত দধি বিক্রয় করিতে গিয়াছেন; 
তাহার শিষ্াগণের সঙ্গে গোয়ালিনী-রূপিনী দেবীর কৌতুককর কলহটি 
বন্ধমানদাস কবির হস্তে বেশ সুন্দর ভাবে বণিত হইয়াছে, আমর নিয়ে 
তাহার কতকাংশ উদ্ধত করিলাম 3 
. পকেষনে তোমার সা, পাঠান্ব তোমায় একাঁকিনী, গৌয়ালা রহিল তোমার খরে। 
দরিগ্রের মত নয়, ধন আছে জ্ঞান হয়) নানাবিধ আছে অলঙ্কার ॥ এতধন যর আছে ছে, 
সে ফরেন রা দধি বেচে, হাটে খাটে মাথায় পসার। দুষ্ট জনে লাগ পায়) দধি ঘোল 
করে দেয়, কথা কহিতে মুখে মায়ে। তোমার নাহিক ভয়, ছুষ্ট জন যদি হয়, কাড়ি 
লয় লণ্ড ভণ্ড করে॥ % * * বলিয়া এসব বোল, মুলা করে দধি ঘোঁল, শিষ) সব 
বড়ই চতুর। বর্ধমান দানে কর, খেয়ে দেখ কেমন হয়, দধি মোর টক না মধুর। 
শিষোর বচন শুনি বলে গোয়ালিনী। এদেশে এমন বিচার আমি নাহি জানি ॥ রাজ 
চত্রধর হয দেশে অধিকার । এই দেশে নাহি জানি এমন বিচার ॥ ভিন্ন দেশী আসি- 
স্বাছি' দরধি বেচিযার। পথে একা পেয়ে কেন পরিহাস কর॥ আমার জাতির ধর্ম মাথায় 
পমার। রাহার গ্রসা্দে মোর তূর্জে পরিবার | বিনা দুঃখে কাহার কড়ি হনব উৎপত্তি। 
জামার সকল এই ঘরের সম্পত্তি॥ থাইয়। বেড়াও তুমি কহিতে না দেও ফুক। 
পেরে: বলিতে কি পরের লাগে ছুখে॥ * * বন্ধর্মানদাীস কহে কীন্তি মনসার। 
হাসা করে শিবাগণ বলে আর বার॥ তোমার জাতির বুঝি পুরাতন কড়ি। ছুন 
কড়ি লাগে দিব বেচ দি হাড়ি বত হাড়ি আছে তোষার সকল কিনিব। আগে 
দি থেযে দেখি পাছে কড়ি দিব ৮৮ * গসায ভালা তোমার হাড়ি করি চুর। 
ষোর ঠাই দেখাও ভোমীর হার কেউর | বন্ধান দাসে কর ফীন্তি মনসার। ঘনাইয়া 
পৌঁয়াজি হজে আরবার * * যে জম আমার ধন দেখিতে ন| পায়ে। বিফা'উক 
জাই বদি তাছাহে। (শিষাগণ বলে মোর! যেই ধন চাই। লেই ধন গাই ফি 
জাকাত বিক্যাই। বন্ধন দাস কা কীর্তি বলার । ঘনাইযা গোরাবিনী বকে আরবার 1” 
 পবোপবধূর প্রন বৈফবকবিগণের দানলীলার পদ. মনে হয়, বন্ততঃ 











৮ম 1] বঙ্গতাষা ও সাহিত্য । ২৮৩ 


কবিগণ প্রা্টীন বন্সাহিত্যের সব্বত্রই স্থানে অস্থানে বৈষ্ণবগ্রসঙ্গের 
মাদকত। বৃষ্ট করিয়া গিয্নাছেন। হস্তলিখিত পুধিগুলি ও রচনা দুষ্ট 
বোধ হয়' কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি . পরবর্তী মনসার ভাসান- 
রচকগণ ৩০* হইতে ২** বৎসর পূর্বে এই উপাখ্যান গুলি রচনা 
করিয়াছিলেন 





ঘনরাম। 


হাকন্দপুরাণে শ্রীধর্মমন্বলকাব্যের বিষয় প্রথম লিপিবদ্ধ হয়) কিন্ত 
হাকন পুত্লাণ এখন লুপ্ত হইয়াছে। বঙ্নভাষায় শ্রীধর্শমঙ্গলের আদিকবি 
মঘুরভট্ট ; তংপর ১৫২৭ খু: অবে খেলারাম এই বিষয় লইয়া! কাব্য রচন! 
করেন, আমরা ১২৬ পৃষ্ঠায় খেলারামের ধর্মমন্বল্লের উল্লেখ করিয়াছি; 
ইহার পরে রূপরামের শ্রীধর্্মঞ্গল প্রচারিত হয়__এই সব কাব্য হইতে 
উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ১৭১৩ খুঃঅকে ঘনরাম চক্ররত্বী তাহার শ্রীধর্শব- 
মঙ্গলকাব্য সমাধা করেন। ঘনরাম ময়ুরতষ্টের কথা স্বীয় কাব্যে শ্রদ্ধার 
সহিত উল্লেখ করিয়াছেন--“ময়ুর ভট বন্দিব সংগীতের আদাকবি।” জীধর্মম্গল ১ম সর 
রূপরাম ঘনরামের সহপাঠী ছিলেন, তাহার কাব্য বড় খড় শবপূর্ণ 
ও রচনা জটিল। কথিত আছে ঘনরাম উহা! পড়িয়া বলিয়াছিলেন-- 
শিব গুনে স্তব্ধ হবে গান শুনবে কি?” 


ঘনরামের বাড়ী জেলা বদ্ধমানে স্থিত কইয়ড় পরগণান্তর্গত রৃষ্চপুর 
গ্রাম ; তাহার প্রপিতামহের নাম পরমানন্দ, পিতামহের নাম ধনঞ্জয়।-- 
ধনঞ্জয়ের ছুই পুত্র, শঙ্কর ও গৌরীকান্ত; গৌরীকাস্ত ঘনরামের পিতা, কবির 
মাতার নাম সীতা দেবী; সীতাদেবীর পিতা গঙ্গাহরি কৌকুসাবীর 
রাজকুলোদ্ূত ছিলেন। ঘনরাম ১৬৬৭ খৃষ্টাব্বে জন্ম গ্রহণ করেন 
বাল্যকাল হইতে কবি খুব শারীরিক শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন; 
 তত্ত -শ্রীধর্শমন্লকাব্য মল্পদিগের লড়াই ও অঙ্াদির চালদার যেয়প 
জীবস্ত বর্ণনা দৃষ্ট হয়, তাহাতে ববির ব্যায়ামক্রীড়ার বিশেষ দখল ছিলি 
বলিয়া বোধ হয়। ঘনগাম শৈশবে বড় কলহশ্প্রিয় ছিলেন) তাহার 
পিত! গৌরীকাস্ত চক্রবর্তী তাহাকে বন্ধমানের তাঁৎকাণিক প্রসিদ্ধ শা 
চর্চার, স্থান__রামপুরের টোলে গাঠাইয়। দেন) তথাফার হিঠফর সংশর্গে 





ডি প্রথম ভাগ। [৮ম অৎ। 





কবির কলহ. প্রিরার অনেকটা মন হয় ও পড়ার গ্রতি আগ্রহ ডি 
যায়।  শৈশৰেই কবিতাদেবীর ক্কগ। কটাক্ষ তাহার উপর পতিত হইয়াছিল) 
গুরু কাহার ভাবীযাশঃ অঙ্গীকার করিয়। তরুণ 8 তাহাকে ৮৪ 
উপাধি গ্রদান করেন। 

কষ্চপুরাধিপতি মহারাজ কীর্িচন্্র রায়ের আদেশে ঘনরাম ধ 
মঙ্গলকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন-_“অখিল বিখ্যাত কীন্তি, মহারাজ চত্রব্তী_ 
কীতিচন্ত্র নরেনত্র প্রধান । চিন্তি ভার রাজোন্গতি, কৃষ্ণপুর নিবসতি, দ্থিজঘনরাম রসগান।" 
রীধন্মন্থল ব্যতীত ঘনরাম-রচিত সত্যনারায়ণের একখানা পাঁচালী দৃষ্ট 
হয়, তাহাতে তাহার ৪ পুত রাষপ্রিয়। রামগোপাল, রামগোবিশ ও 
যামরকষের নাম উন্লিখিত আছে? কয়েক বত্সর হয় কৰির, বৃদ্ধ গ্রপোন্ত 
মহেশ ত্রবর্ভীর মৃত্যু হইয়াছে, তাহার একমাত্র পুত বর্তমান আছেন। 

ঘনরামের শ্রীধর্শমঙ্গল ২৪ অধ্যায়ে পরিসমাপ্ত, মোট ক্লোক-সংখ্যা ৯১৪৭ 
১ম স্থাপনগালা, শ্লোক সংখা। ২৬৭) ৭ সর্গ ঢেকুরপালা। ২৬৮ শ্লোক; ওয় সর্গ 
রঞ্ধাবহীর বিবাহ গালা, ২৫৬ ক্লোক | এর্থ মর্গ। হরি গালা, ২৬* শ্লোক । ৫ম রস 
পালৈতর] পালা) ২৯৭ প্লোক) ৬ষ্ঠ সর্গ, লাউসেনের হন্মপাঁলা, ৩১৫ শ্লোক; এস সর্গ 
আখড়ী গালা, ৩৫৪ গ্লোক) ৮ম নর্গ ফলকনির্ধাণপালা, ৩১৭ মোক; ৯ম মর্গ, গৌড় 
ধাতায় পালা, ৪*৭ গ্লোক। ১*ম কামদল বধ, ৩৫৭ “শ্লোক; ১১শ সর্প, জামাতি 
গাল] ৩২৭ শ্লোক; ১২শ নর্গ গোলাহাটগালা, ৪৯৪ শ্লোক; ১৩শ মর্গ হস্তিবধগালা, 
৪১৮ ফ্লোক) ১৪শ মর্গ, ক কাঙুরযাত্র। গালা ৩৫৯ ্লোক)-১৫শ মর্গ, কামরাগ ঘুদ্ধগালা 
৪১৪ প্লোক। ১৬শ সর্গ, কানড়ার হয়ন্বর। ৩*৭ গ্োক; ১৭শ সর্গ, কানডার বিষা, 
৪৮৫ সলোক) ১৮ লগ, সায়ামুণড গালা ৫৬৫ ক্লোক ; ১৯শ সর্গ ইচ্ছাইবধ গালা ৪৩৫ শক 
ইশ সর, বাল গালা, ২৯১ লোক) ২১শ প্লোক পশ্চিম উদয় আরম, ১৭৬ পক 
ইউস মর্গ জাগরণ পালা, ১৩১ প্লে? ৮ পদ্িম উদয় ৩৩, ক) ২৪শ রা বগা- 
য়োহণ পাকা, ৩৬৪ শোক | 

স্ডরাং এই ক্কাব্য কবির অধ্যবসায়ের এফ বিট মটর রূলিতে 
হইবে) _ধরযঘরে: হাউল্লেনের অপূর্ব কীর্তিকলাণ বর্ণিত হইয়াছে? 
্াউয়েন কুন্টাগণের হস্তে পড়ি! ইক্জিয়জরী। হ্যা হস্তী ও কিনব 
ভবের নমক্ষে.যুদ্ধ করিজা তিনি বুকধাইয়াছেম--ষাহার দাহরল অঙ্কিত) 
স্বীয় ছাত্র 'মহায়দের দুরছিম্ি নানাভাবে বিয়ল করিয়া চা, 
ডিসি দিযায়গৃহীত। ভে ইাই ঘোদকে জয় করিয়া বুঝাহিয়াছের। 
ও বিয়ে টার লম়কক্ষ দাই) বীর গুলির এক একটি চেছদ কা 








৮মঅ০।] .. বঙ্গতীষা ও সাহিত্য । ২৮ 





দেবীর আরাধনা করিয়া বঝাইয়াছেন_তিনি কঠোর তগহথী এ্াতীত 
মৃত শিশুর মুখে কথা৷ বলাইয়াছেন, স্বীয় বিনষ্ট সৈন্যদলের প্রাণদান 
বরিয়াছেন, নানা অন্তত কীন্তি গ্রাকাশ করিরা কতিঙ্গা ও কানড়াকে 
বিবাহ করিয়াছেন, কিন্ত এই রাশি রাশি ঘটনা বর্ণনা করিয়াও কৰি তীহার 
নায়ককে বড় করিতে পারেন নাই) বিচ্ছিন্ন উপকরণ রাশি পড়িয়া 
আছেযে বিধি-দন্ত শক্তিগুণে সেগুলি একত্র করিয়া এক মহা" 
বীরের চরিত্র গঠিত হইতে গারে, কবির সে শক্তি ও নৈগুন্বের সম্পূর্ণ 
অভাব দৃষ্ট হয়। লাউসেনের বিপদের সময় হসুমীন আসিয়া তাহাকে 
উদ্ধার করিয়া! দিতেছেন; চণ্তী আসিয়। তাঁহ*র শরীরের মশক খেদাই- 
তেছেন, সুতরাং তীহার বিপদে পাঠকের শন্তিভঙ্গের কোন আঁশক্ষা 
নাই এবং তাঁহার জয়লাভেও পাঠক তাহাকে কোনবপ প্রশংমা করিতে 
ইচ্ছা বোধ করিবেন না। পাঠক এই কাব্যের আদ্যন্ত ঘুমের ঘোরে 
অর্ধ র্ীবিত চক্ষে পড়িয়া যাইবেন, কোন স্থলে তাহার জে 
চক্ষে ষ্টপাত নি একরূপ সখ আছে, সি লে ৃ টা 
শব, পত্রকম্পন ও বাঁধু বেগে তক্ুরাঁজির মাঁথ! নাঁড়া লক্ষ্য করিতে 
করিতে চক্ষুদ্্ন মুদিত হইয়! আসে এবং শুন্য নিক্রয় মনে পুরাতন, 
কথা ও পুবাতন ছবির স্মৃতি অনাহুত জাগিয়া উঠে ; ঘনরামের শ্রীধর্মা- 
মঙ্গলের একঘেয়ে বর্ণনা সেই বৃষ্টির টুব টাব শবের ন্যায়, তানপুরার 
মত তাহা হইতে অবিরত একরূপ ধ্বনি উঠিতেছে কিন্তু উহা! পড়িতে 
একরূপ অলম গ্ুখের উৎপতি হয়_হ্থলে স্থলে কি কথা পড়িতে ছু 
দুরান্তরের কি কথ! স্থৃতিপথে উদয় হয় ও ঘুমঘোরে চক্ষু সুদিত হইয়া 
আসে। মধ্যে মধ্যে যুদ্ধের দামামা বাদ্য এই নিদ্রাঞ্বণতা ভাঙা 
ফেলে, তখন হই তুঁলিয়। মন একটু বীররসে মাতিয়া যায়) মিগ্নে 
একটু নমুমা দিতেছি--“মার মার বলি ডাক ছাড়েন ভবানী। মেবাগণ গালাগর, 
মরে নিারুণ। দুছে করে হালাছাদি || রঙ্জিণী রাগী, 'ছুদাতি বাই, নযোয় 
বাজায়! দাম! হারপুত যবুক। মহন বসগূত। সসযুখ জুরে খাসসাসা | লিজ 
দল, হীমাকে াতবল। মানব মহিমে দানাদক্ফে। ধর ধর বজি হলঃ ধা ছাল 


ধমকে ধরাধর কল্পে ঝাকে ঝাঁকে হরিষে, পরগুলি বরিবে, আকাশে, একাকার 
ূষ। দিশাহারা দিবে, হত- কত হতাশ, গৌঁজা বাজে দম দডুস।| বাকডা বাঁকে 








পভ | , প্রথম ভাগ। [৮ম ০. 


সপ 


ধাকে। ঝিকিছে হাকে হাকে। লাখে লাখে বরিষে ভীর | 'সামানিয়া ছাশিতে। গজবাজী 
সহিতে, লমরে শিফারের শির || কর্টয়া। তর্জন, ঘোয়তর গর্জন দুর্ভন দানাগণ দর্পে । 
সমরে. সেনাগন। সংহায়ে যৈছন, ক্ষাবিত সপে । ১৭শ সর্গ। বীরের পর বীতৎস রস-- 
“পাতিল প্রেতের হাট পিশাচ গসারী। নরমাংস রুধিরে পমরা মারি সারি। ফ্ড়া 
ফড়া মন়্া করে ডাকিনী যোগনী। কেহ কাটে কে! কুটে বাটে খানি খানি। কেহ 
কিনে, কেহ বেচে, কেহ ধরে তুল। কেহ চাকে, কেহ ভকে, কেহ করে মূল 
রচিনন] নাড়ীর ফুল কেহ গীঁথে মালা। বয়ে লয়ে কেহ কারে যোগাইছে ডাল। || 
মনোয়ম যানুষের মাথার লক্কজে ঘি| যাচিয়া যোগায় যত যোগিনীর ঝি॥ খপ পুরিয়া 
কেহ নিষারিছে ক্ষুধা । চুমুকে রুধির গিয়ে সম তার সুধা॥  কীচা মাস' খায় ফেছ 
ভাজ! ঝোলে ঝালে। মানুষের «গোটা! মাঁথা কেহ ভরে গালে 1 ধাশমে চিধার কেহ 
কুঙজয়ের শুড়। যুয়া বলে মুখে ভরে মানুষের মুড় ॥ হাতী লয়ে. হাতে কেহ উড়ায় 
আকাশে । লাফ দিয়ে লুফে কেহ অমনি গরাশে॥ পরিয়া নাড়ীয় মালা কেহ করে 
নটি। মরা মাঝে মিছা শব্দ শুনি হান কাট ॥ তূত প্রেত ডাকিনী যোগিনী চণও্দানা। 
হাটে করে কেষল মাংসের বেচা কেনা || হেন হাটে হাকিম হৈল হৈমবতী। 
করপুটে সন্দুখে ধুমশী করে স্ততি ||” ১৭শ দর্গ। করুণরসের বড় অভাব, তবে 
মধ্যে মধ্যে পাঠকের অশ্রপাত না হইলেও দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িতে পারে_ 
“শিক্গাদায় ওয়ে ভাই এই ছিল আমার কপালে । নিশায় নিধন রথে, পিতা মাতা 
বরুগণে। দেখিতে না পেন শেষকালে | গলার কবচ মোর, শিক্গাদার ধর ধর, দিহ মোর 
যেখানে জননী | . নিশান অঙুরী লয়ে, সযূরার হাতে দিয়ে, যো তুমি হ'লে অনাখিনী। 
তারে মোর মায়ের হাতে হাতে।| মপে সমাচার বলো, অকালে অভাগ! মলো 
আাতাগিনী রাখে সাধ সাধে শুকায় হুবর্দ ছড়া, বাগেরে ও ঢাল খাড়া, সমর্গিয়ে 
সঙ্গাচার বলো। রে অকাতর হয়ে, শত্রু শির সংহারিয়ে, সন্মুখ সংগ্রা্ে শাকা সলো | 
কাণের কুল ধর, শিক্গাদার তুমি পর। ছুরী তীরে তুষ বীরগণে || শুনি শোকে 
শিক্গাদায়। চক্ষে বহে জলধার, বহে লোহ শাকার নয়নে ।॥। কেঁদে কহে পুনর্বার, 
অপরাধ অভাগা, খণ্ডাইতে মা বাপের গায়। প্রণতি অসংখাবার, দেখা নাহি হলো 
আর, অল্পকালে অভাগ। বিদায়। মরমে রহিল শেল, হেন জন্ম বুখা গেল, মুখে না 
বলি রাম নাম | টিন নী জনক সেবা না করিছু বিধি হৈল বাম।" 
২২শ অধ্যায় ।* 
এই পুস্তকের সর্ধত্র কেবল শাস্ের রন রামায়ণ ও মহাভার- | 
তাদির সু চর্বণ করিয়া কবি এই পুস্তক লিখিয়াছিলেন সন্দেহ নাই; 
স্বজানের পুত ধৃ পটল কবির নির্শল আত্মাকে এপ ঘেরিয়া 
্ .পি্াহাঃ ও শাক ছুই ভাই, মতুর। শিক্ষাদারের ভ্্রী। 











৮ম অৎ।] বঙ্গভাঁষা ও সাহিত্য । ২৮ 


ফেলিয়াছিল যে স্থান্ভূত ভ্তানের কথা তিনি একটি ও বলিতে পারেন 
নাই। একমাত্র কপূরের চরিত্র বাঙ্গালীর খাঁটি নকস| বলিয়া শ্বীকারি 
করা যাইতে পারে। কপূর জোট ভ্রাতা লাউসেনকে খুব ভালবাসে ঃ 
রা, কুম্তীর প্রভৃতির সঙ্গে লাউসেনের যুদ্ধের পূর্বে এবং অপরাপর 
অনেক বিপদের পুর্বে সে দাদাকে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে জনেক নিষেধ 
করিয়াছিল, কিন্তু সে দাদাকে যত ভাল বাসে, নিজকে তাহ! অপেক্ষা 
অনেক বেশী ভালবাসে; “আত্মার্থং পৃথিবীং ত্যজেৎ” চাণক্যের এই 
স্বর্ণ নীতি সে সর্ধত্র অনুষ্ঠান করিতে ক্রটী করে নাই। বিপদের 
সময় সে দাদাকে ফেলিয়া পলাইয়! গিয়াছে, ও যখন উকি দিয়া 
দেখিয়াছে আর ভয় নাই, তখন নিকটে আসিয়া অনেক মিথা। কথ। 
বলিয়াছে, লাউসেন যখন জামতিনগরে বন্দী, তখন কপূর পলাতক, 
লাউদেন মুক্ত হইলে কপূর নির্ভয়ে আসিয়া দাদার গলা জড়াইয়! 
মিথ্যা কথ। বলিতে লাগিল-_-“কাদিয়া কপূর সেনে করেন জিজ্ঞাসা । কালি 
কোথা ছিলে ভাই হাঁ কিবা দশা || কপূর বলেন ঘবে বন্দী হ'লে ভাই। রাতা- 
রাতি গৌড় ছিনু ধুওয়া ধাই! রাজার আদীশ করি জামতি লুঠীতে। লয়ে আসি লক্ষ 
মেনা পপে, আচগ্থিতে । পথে শুনি বিজয়। বিদায় দিনু ভাই। লাউমেন বলে তোরে 
বলিহারি যাই ॥" 

উপসংহারে বক্তব্য ঘনরামের শরীধর্মমঙ্গন এত বিরাট ও এত এক- 
ঘেঁয়ে যে সমস্ত কাব্য যিনি পড়িয়া উঠিতে পারিবেন, তাহার ধৈর্যের শত 
মুখে প্রশংসা করা উচিত হইবে। | 


অনুবাদ শাখা । 
ক। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাখ্যানাদি। 


খ। রামায়ণ ও মহাঁভারতাদি। 


ষোড়শ শতাকী অনুবাদের যুগ; এদেশে কবিতার প্রতিভা কৰি 
কন্ধণের পর শ্তী্বী কাল মিপ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল ; ষেপারথীটি নিজের 
ুক্তকঠের হুধায় আকাশ প্রাবিত করিতেছিল, তাহাকে খাঁচায় পু! রয় 
পরের বুলি শিখাইতে চেষ্টা আরস্ত হইল। খণাঁর বচনে ও গোলীচাদের 
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গ্রানে আমরা .সংস্কতের কোন ্ি পাই নাই) বৈফবকবিগণের মধ 
ধিদি যকলের বড়, তিনি নিজের গান নিজের ভাধান্ গ্াহিযাছেন) 
চ্ীদাম পরবিষ্ব ও স্ৰূরিত কদছ্ধের বড় ধাঁর ধারেম নাই। অপরাপর 
বৈষ্ণবকরিগণের পদে মধো মধ্যে সংস্কৃতের প্রভা পতিত হইয়াছে, হু 
স্থলে বঙ্গীয় কবিতার গলে সংস্কৃতের ধণ দোণাঁর ছারের ন্যায় খাঁটীয়ান্ছে, 
কিন্ত অধিকাংশ স্থরেই তাহা উহ্থার পদে শ্ঙখল স্বরূপ হইয়াছে। 
কৰিকন্বণ প্রক্কৃতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া! ছু এক হলে সংসতি সাহিহীী 
কিছু কিছু রদ্ধু আনিয়া নিজের কবিভায় লাগাইয়াছেন, বথা__ 
"অঙ্গে বর্ধি লেগি চন্দন পক্ক।। দহে দেহ যেন দংশে ভূঙঙ্গ ।” ইহা জয়দেবের-্ 
“সরলমহ্ণমপি মনলয়জপন্কং। পগ্ঠতি বিষমিব বপুধি সণক্কং( পদের তর্জম) 
কিন্তু মুকুন্দ্রাম পথের বাহিরের ছু একটি ফুলের লোভে হাত বাড়াইলেও 
শ্রকৃতির পাছে পাছে অনুগত তৃত্যের ন্যায়ই চনিয়াছেন। 


কবিকন্কণের পর প্রকৃতি বাঙ্গালীর পর হইলেন- শাস্ত্র আপন হইল) 
ভাব! ভাবের অধিকার ছাড়িয়া স্বীয় স্থাতনত্ স্থাপন করিল এবং কবিগণ 
প্রক্কত মানুষ না দেখিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের ছবিগুলি দেখিয়া পাগল 
হইলেন। সংস্থতের নানারূপ অন্তুত উপমা শু ভাব দ্বারা লেখনীগুলি 
ভূতাশ্রিত হইল, তাহারা সত্যযুগ্ন হইতে আপিয়া 'কলিযুগের মান্ুষগুলির 
উপর জবরদস্তি আরম্ভ করিল; এখন এদেশে “আজানুলদ্বিত বাহ্‌” 
অনৃষ্ঠ)__নগ্তাঁ আবরণের চেষ্টায় বন্ত্ের প্রসার বৃদ্ধি পাওয়াতে এখন 
“লগ্বোদর"' ও “নাভী স্থগতীর” আর লোক লোঁচনের আনদদায়ক 
হয় না) এই জনাকীর্ণ প্রদেশ এক সময় অরণ্যময় ছিল, তখন কুর 
মাতঙ্কের নৈদগ্গীক ক্রীড়া সর্কাদা মানুষের শ্রীত্যক্ষ হইত,_ভাহ! ভাল 
বোধ হইত, মানুষ নিজ গতিবিধি ও কটাক্ষের সঙ্গে তাহাদের হাবভাব 
মিলাইক় মনে মনে খুলী হুইত, এখন শ্বভাবের বড় বনে আমরা কুরকীর 
বিলোল কটাক্ষ দেখি দা) নীরা হত্তীতথতি মাছতের লাঠির ডরে 
তাহাদিগের শ্বভাবগতি তুলিয়া, গিয্াছে ইহা, ছাছু। কচির, ও আনেক 
ক্যা ঘা, রামরস্তার উপমায় মন ভৃখ হয় ন৬-ন্থৃতরাং সৃতা-- 

যর উপমাগুলি এখন রহিত, ঝাঁল ভাল হয়। কিন্ত আতিরিজ বই 
পড়ার দোষে কবিগণ, স্বভাবের আকারের বাহিরে যাইয়া গড়িল্েন?. 








লিল্লাহি 
উপৃমাগুলি হুম্ম হইতে হ্থক্স হইয়া মান্ুষী্াপকে ঘোর বিপদাপন্ন ফিতা? 
ফেলিল? এরই সময় ক্বিগণ যে সব সুন্দর ও সুন্দরীগণ আকিয়াছেন, 
তাহার! অতিরিক্ত মাত্রায় শাস্ত্রীয় উপমার চাতুরীর ফাদে পড়িয়া একরূপ 
জীয়স্ত মারা গিয়াছেন ; বিদ্যাঠাকুরামীর রূপ পড়িয়া তাহাকে রূপসী 
জ্ঞান করা দূরে থাকুক, বীভৎস রসের উদয় না হইলেই যথেষ্ট 
বঙ্গ সাহিত্যের এই রুচি নষ্ট করার পক্ষে পারশশীরও কতকটা হাত আছেঃ 
আমর! পরে তাহা সংক্ষেপে দেখাইতে চেষ্টা করিব। | 

যাহাহউক ভাবের ছুর্গতি হইলেও ভাঁষ৷ ত্রমশঃ মার্জিত হইতে চর 
ৰঙ্গভাষা ষংস্কতের অলম্কার ও ছনাগুলি আয়ত্ত ,করিয়া লইল-_কিন্ত প্রথমে 
এই বিষয়ে অনেক কতির চেষ্টা বড় হাস্যাম্পদ হইয়াছে, আমরা! সে 
সম্বন্ধে পরে লিখিব। 

এই সংস্কৃতের আন্গত্য বঙ্ক সাহিত্যের বিরাট অনুবাদ চেষ্টায় বিশেষদপে 
ৃষ্ট হইবে। যৌড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাবীতে বহুসংখ্যক সংস্কৃত পুস্তক 
অন্ুবাদিত হইয়াছিল-তাহারা একপপ নগণ্য; আমরা বহসংখ্যক 
অপ্রকাশিত প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি পাইয়াছি, কিন্তু তাহাদের সবগুলি 
উল্লেখ করিতে পারিৰব না, সবগুলিই উল্লেখযোগ্য 'নহে-প্রথমত£ 
আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুপ্র কয়েকখানা উপাখ্যান ও পুরাণের অঙ্থ্বাদের উল্লেখ 
করিয়া পরে রামায়ণ ও মহাভারত প্রসন্নে আলোচনা করিব। বল! 
বাহুল্য এই অনুবাদগডলির অধিকাংশই খাঁটি অনুবাদ নহে, পুরাণ কি 
কাব্যাদদি মূলতঃ অবলম্বন করিয়া মধ্যে মধ্যে কবিগীণ নিজের কল্পনার 


ইন্তরজাল বিস্তার করিতে ক্রটী করেন নাই। 

১। প্রহ্ধাদ চরিত্র,-দ্বিজকংসারি প্রণীত ; শ্লোক সংখ্যা ২২৪; হ্স্তলিপি 
(১**২শক) ১৭৮০ খৃঃ অব । 

২। পরীক্ষিত সংবাদ-_এই পুস্তকের অধিকাংশই রাষায়ণের গঞ্জে পূর্ণ; গুকদেব 
পরীক্ষিতকে রামায়ণ গুনাইতেছেন ও প্রসঙগত্রে ধর্সব্যাথা! করিতেছেন। গ্রস্থকারের নাম 
। পাওয়া গেল না। শ্লোক সংখ্যা ৮**; শ্ীরামধন দেবশর্্দার হস্তাক্ষর, (১৭৩৮ শক ) 
১৮১৬ খৃঃ অন । ক, কা 

৩। নৈধ-_লোকনাধাত্তপ্রশত। ইহাতে নলোপাখ্যানের সঙ্গে সঙ্গে রামারখের 
বিবরণ মংক্ষেপে প্রদত্ত হইনলাছে ও সর্কাশেষ ইন্রদা্স রাজার কীর্তি বর্ণিত হইয়াছে 

[ ৩৭ 4]. 





জেট গোর সাখা। ২ ২০৪৪) লেখক মারি কাইত, হস্তলিপি (১১ বন), ১৭৯৮ টি 
৪1 ইনু উপাধ্যান--ছ্িবমুক্লগ্রণীত ; কোক সংখ্যা ৬৯* 7 হস্তলিপি 
€১১৮৪ সন) ১৭৭৮ খৃঃ অদদ। | ূ 

৫1 মতীগর্ক-রাজারাসদত্ত প্রণীত; ফ্লোক সংখ্যা ১৫**) লেখক শ্রীয়ামপ্রসাদ 
দেও হপ্তলিপি (১৭*৭শক ) ১৪৮৮ থৃং। | 
:৬। নর্ম দময়তী__মধূহদননাপিত-প্রণীত, ক্লক সংখ্যা ২১২৪7 লেখক ্রীগৌর- 
কিশোর ধর, হত্তলিপি (১৭৩১ শক ) ১৮*৯ খৃঃ। টপ | 

৮। হরিবংশ-দ্বিজভবানন। কর্তৃক অনুবাদিত প্লোক সংখ্যা ৩১৬৮; লেখক 
প্ীভাঙগামত্ত ধুপী, হত্তলিপি (বাং ১১৯ সন ) ১৭৮৩ খৃঃ অন্ধ 
৯1 কিয়াযোগসার-_পক্পপুরাণের একাংশের অনুষাদ । অনুবাদক প্রীঅনস্তরাম শর্মা 
কোক সংখ্যা ১,৫৭1 লেখক ররাঘবেন রাজ]; হস্তলিপি (১৬৫৩ শক ) ১৭৩১ থৃঃঅন্দ | 

এই পুস্তকগুগি আমার নিকট আছে ; ইহা ছাড়া রদুবংশের অনুবাদ; 
বেতাল পঞ্চবিংশতি, বাযুপুরাণ, গরুড়পুরাণ। কালিকাপুরাণ প্রতৃতি প্রায় 
সবগুলি পুরাণের অনুবাদ ও অন্তান্য দ্র অনেকগুলি হস্তলিখিত গু'থি 
আমর! দেখিয়াছি। শ্রীযুক্ত বাঁবু অক্ররচন্দ্র সেন মহাশয় রাঁমনারায়ণ 
ঘোঁষের অতি সুনার নৈষধ উপাখ্যান, জুধন্যা বধ, ধরব সারি 
গ্রভৃতি কতকগুলি পুঁৰি সংগ্রহ করিয়াছেন। 

ইহাদের প্রায় তাঁবতের রচনাই একরূপ) রচনা সরল, মধ্যে মধ্যে 
কোমল কবিতাবণিতার লীল! খেলাও একটু একটু দৃষ্ট হয়। বল! 
বাছন্য, এই সব পুস্তক বঙ্গতাষায় সংস্কৃত শব ও উপমারাশি বহুল 
পরিমাণে আমদানী করিয়াছে। এই যুগের শ্রেষ্ট অন্ুবাদলেখক কাশী- 
দাসের রচনায় যে যে গুণ দৃষ্ট হয়, পূর্বোক্ত অন্থুবাদ পুস্তকগুলিতে 
নুনাধিক পরিমাণে সেই সব গু লক্ষিত হইবে। এই নগণ্য পুস্তক- 
রাশির হ্থশৃঙ্খল থদ্যোত দীপ্তি নিবিড় সাহিত্য ইতিহাসে তাৎকালিক রূচি 
ও ভাবের পরিষ্কার গথ দেখাইতেছে, তাহা অন্ুদরণ করিতে করিতে 
আমরা কাশদাসের প্রতিভার সঙ্গিহিত হইয়া পড়ি। পুঁথিগুলি হইতে 
কিছু ফিছু নমূনা উ্ভত করা উচিত, নিয়ে আমর! কিছু কিছু অংশ 
তূমিয়া দেখাইভেছি)- 
(১ পরাণ অ্তব-_ধযান করা পরা বলে উচমবরে। ধা জনি বে টারপ: 
ধরে! বিরীটি রুগ হার বসন হুঙ্গর। বিজুলি মণ্িত যেন নব জলধয়। পীতবাস 
প্রধান চাণে দপুজ। গদনখদীতি কোটি চত্র করে দুরু? চতুতূর্জি শখচন্ত গদাপন্ন 





করে। জদ্গেত কৌন্তভমণি মহাদীত্ডি করে।” -প্রহ্যাদ চিজ, বে, গ, পুথি & গ। | 
২) পরগুরামের বর্না--“হেন কালে আমিলেন পইগুয়াম বীর। দৈতা দাবব জিমি নি্ভ 
শরীর ॥ বাম হস্তে ধরে ধনু দক্ষিণ হন্তে তোমর। পৃষ্ঠেতে বিচিত্র টোধ অতি মনোহর 8 
টোণের ভিতরে বাণ জলদগরি ফেন। এক এক শর মুখে বেন কালযম। তুবর্ণ বর্ণ 
ডন লোচন লোহিত। অঙ্গ হৈতে অন্তত তে ক্ষরিড॥ লঙ্ষিত পিঙ্গল জটা গরশিছে 
কটা। রঘুনাথে দেখি করে হাস্য খটখটি ।” পরীক্ষিত সংবাদ, বে। গ, পুখি) ২৩ পত্র 

(৩) প্রীকৃষণের উক্কি--"আমি ব্যাধি রূপ হৈয়! দেই ছুঃখ ভোগ । আমি উবধ হৈয়া খাই 
মেই রোগ ॥ 'ামি গলা আমি গল! আমি বারাণণী। কীট গতঙ্গ আমি) জাছি দিবানিশি ॥ 
আমি পঙিতরপ আমি মুর্খসম। আমি সে সকল করি উত্তম অধম। জমার নাশ 
নাই আমি করি নাশ। কাম ক্রোধ হো মোহ আমারই প্রকাশ" পরীক্ষিত 

সংবাদ ১৪গজ। এইরূপ ভাব বাঁঙ্গলার পর্ীকবির রটনায় পাওয়া যা়--ইহা। উচ্চ 
অদ্বৈত তত্বের কথা; যে স্ব কু, ব্যাথা করিতে অন্যান্য ধর্দে শয়তান 
করিত, সেই লু, কু বোধ আমাদের ভ্রাস্তির উৎপততি) স্ব, কু, ৯, 
করিস অস্ত র ব্যাপক মহিষার প্রসার) মূর্খ ও গণ্ডি, 
ও $ ওযুধ ইঙ্গিতে -একে অন্যকে, দেখা ইভের ইনার: এক এট 
ছুই ভিন মাত, কিন্ত ইহাদের কোনটি তাহা ছাড়! নহে. হিনুস্থানের / 
গল্লীর লৌকগণ পুহুল পূজ| করেন জাবার এইরূপ একটি কৃথা ও 
বলিতে জানেন। 

 কাশীদাসকে ছাড়িয়া! স্থলে স্থলে ভারতচন্দ্রে টানার টি 
ও গাঁওয়! যায়) সাহিত্যেররূচি অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত উপমারপ্রতি গ্রবন্তিভ 
হইতেছিল ; লোকনাথ দত্তের নৈষধ ভারতচঙ্ছের, বিদ্যানু্দরের পূর্ববর্তী 
কাব্য; কিন্তু মনোনিবেশ পুর্ধক লোকনাথ দত্তের রচনা পাঠ করিলে 
ইহাকে “ক্ষুদ্র ভারতচন্ত্র' উপাধি দেওয়া যাইতে পারে) দময়স্তীর ব্লগ 
বর্ণনা হইতে. 

“দেখিয়! হুরক্ন তার ওঠাধর | জরণ আকৃতি কুর্ঘয হৈতে সঙসর ॥ দুরে থাকি 
কুকুম বীধুলি বিশ্বকল। অপমানে বলে মোর হুরঙ্গ হিফল | দেখি চিষ্টিত তাঁর 
» ধশনের কান্তি। সমুদ্রে প্রবেশ কৈ নুকুতার পাঁতি। ভার ক্রতি বিমল দেখি 
হনোহয়। আকাশে উড়িল লাজ গৃধিনী সকল । দেখিয়া সুচার ভান দিবা ফেপ পাঁপ। 
চাষী বনেতে গেল হইয়া নৈরাশ। সীমন্ত বিচিত্র ভার দেখি অতুত। ঘর ঘর 
সেজে লুকার বিদৃতি। দেখিনা বিচি তা জতি শোঁাছিত। সমুতরতে গেল ই 
হইয়া লজ্জিত। তনু বিন ভার পীন পয়োধর। দূরে থাকি হেরিলেক মেযম্বার 8”. 





হু ইহ ৪* গজ। কিন্ত রদ সকলের পূর্বে বিদ্যাপতি কৰি 
গাহিয়া রাখিয়াছিলেন--কবরী ভয়ে চামরী গিরি কন্দরে, মুখ ভয়ে চাদ আকাশ। 
হরিণ নয়ন ভয়ে, শ্বর ভয়ে কোকিল; গভিতর়ে গজ বনবাঁস ॥ তুজ ভয়ে কমল মৃনাল 
পক্ষে রই |. কর ভয়ে কিশলয় কাপে ॥” 
কল্পনার এই বাড়াবাড়ি বন্গসাহিত্যে কাশীদাসের পরে ক্রমেই বেশী 
হইতে লাগিল এই সময়ের অন্যান্য কবির লেখায় ইতস্ততঃ উত্তরূপ 
নানা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়) নলদময়স্তীলেখক মধুস্থদন নাপিত 
দময়স্তীর কপালে নিবিড় কেশ রেখায় ঈষদ্‌ আবৃত সিন্দুর বিন্দুর উপম। 
দিয়াছেন--"রাহ জিহ্বা, . নাড়ে যেন চক্রে গিলিবারে ॥” র 
: মধুস্থদন নাপিতরচিত নলদময়ন্তী' কাব্যের নাম উল্লেখ করিয়াছি; 
এই নরস্ুন্দর কবি স্বীয় পরিচয় স্থলে বলিয়াছেন--্রাঙ্গণের দাস নাপিত 
কুলেতে উদ্ভব । যাহার কবিত্ব কীত্তি লোক্ষেতে সন্ভব। তাহান তনয় বাণীনাধ মহাশয়। 
পৃথিবী ভরিয়। যার কীন্তির বিজ্য়। তাহান তনয় শিষ্য শ্রীমধুন্থদন। শুনিয়া প্রভুর 
কীত্তি ,উল্লদিত মন” সুতরাং ,দেখা যাইতেছে কবির পিতামহ ও কাব্য 
লিখিয়। লব্বযশঃ হইয়াছিলেন ; মধুস্থদনের রচনা! সরল ও হৃদয়গ্রাহী; 
শীলকবি বড় একথান! কাব্য লিখিতে লেখনী গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার 
কতকার্ধ্যতায় কেহ বিদ্রপ করিতে সুবিধা পাইবেন না) ম্বভাব বর্ণন! 
এইবপ-_“কতদুর গিয়ে দেখে রম্য একস্থান? দিবা সরোবর তথা পুম্পের উদ্যান | 
তীরে, নীরে, ন,না পুষ্প লতায় শোভিত। দক্ষিণা পবন তথ] অতি স্বললিত॥ কোকিলের 
ধ্বনি তথা মযুরের নৃত্য । ত্রমরা! নাচয়ে তথ ত্র্রী গাহে গীত। পাইয়া শীতল বারি 
আনন 'হায়। স্নান তর্গণ কৈল সৈম্য সমূচয়॥ ছায়, বারি, শীতল পবন মনোহর 
নদী তীরে ভ্রমে রাজা সরস অন্তর ॥ আনন্দে করয়ে কেলি যত জলচর | চক্রবাক 
'কমলে শৌতিত' সরোবর ॥ হংসে মৃপাল তুলি হ্বাচে হংসিপীকে। উড়ে পড়ে চকোরী 
চক্ষোর ডাকে॥ এই কবির পুথিতে ছু একটি স্থলে আমরা লোকনাথ দতের 
দণ্তীকাবোর বিষয় এই-হুর্বাশীর শাপে উর্বশীঅগ্ষর| - পৃথিবীতে 
ঘোটকী হইয়া জন্সগ্রহণ,করেন। একদা রন্ীর রাজ! তী শিকার 
ফি শিস 
খপুধ রই ধারণ করে। রা ডাহাকে বাীতে নই | 























আঁদেন; ঘোটকী কামরূপিনী, লোকের সম্মুখে ঘোটকী হইয়া! থাকিত। 
কিন্তু রাজার নিকট সুন্দরী রমপীমৃষ্ঠি পারিগ্রহ করিত। নারদ খধি 
কক হাইয়। জানান, তাহার অধীনস্থ অবস্তীরাজ বড় সুন্দরী ঘোটকী 
পাইয়াছেন) শ্রী তাহার নিকট ঘোটকী চাহিয়া বসেন, উত্তরে দণ্তী 
বলিয়া পাঠান, তিনি সিংহাসন ও রাজ্য ছাড়িয়া দিতে পারেন, ঘোটকী 
ছাড়িতে পারিবেন না। শ্রীকুষের সঙ্গে দণ্তীর যুদ্ধের উদ্যোগ হইল 
দণ্ভী সহায় খুঁজিয়] স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ভ্রমণ করিল। বিভীষণ, বাসী, 
ইঞ্জ, যুধিঠির। দূর্যোধন প্রতৃতি কেহই তাহাকে শ্রীকৃফের বিপক্ষে যুদ্ধ 
সহায়তা দিতে স্বীকৃত হইল না। সুতরাং স্কু্ধমনে ঘোটকীপৃষ্টে দণ্ডী 
গঙ্গার জলে ভুবিয়া। মরিতে গেলেন) এই গঙ্গারঘাটে সুতদ্রাদেবী বান 
করিতে আসিয়াছিলেন, তিনি রাজার উদেশ্ত জানিয়। ভীমসেনের নিকট 
রাঁজার বিষয় স্থুপারিস করেন) ভীমসেন সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুত হন 
তখন বড় একটা গোল বাধিযা গেল) জনে জনে আবিয়া ভীমদেনকে 
নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিল ;_কিন্ত ভীম গাঁছাড়ের স্তায় অটল; গ্রীদয় 
আসিয়া শ্রীরঞ্চের মহিমা কীর্তন করিয়া ভীমকে তয় দেখাইতে চেষ্টা 
করিল, দশ অবতারের এক এক অবতারের লীলা! বর্ণন করিয়া শ্রা 
বলিতে লাগিল “নেই প্রভু ঈশ্বর যে দেব ভগবান। হেন গোবিনোয়ে ভীম কর 
অন্পজান।”_কিন্ধ ভীম যে ভ্রকুটা করিয়া ছিল, সে কুটিব্রত ভক্ত হইল না। 
বিষম যুদ্ধ বাধিল। ভীমসেনকে রক্ষ! করিতে অগত্যা পাঁগুব কৌরব একত্র 
হইল, এই লুমবদ-চমুপরিবৃত। অটল গ্রতিজ্ঞাপরায়ণ, শরণাগত-আশ্রয়কারী 
ভীমসেনকে শ্রীরষ্ণ হইতেও পুক্ধ্য দেবের ন্তাঁয় বোধ হয়_কাব্যের সহ 
নুনদর বর্ণনা! রাশি এই বৃহৎ চরিত্রের চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া ফুলপল্পৰ- 
যুক্ত লতার ন্যায় দেখাইতেছে। কতকদুর যুদ্ধ হইয়। আর যুদ্ধ হইল 
ন) যুদ্ধের কারণ ফুরাইয় গেল--ইতিমধ্যে বিবাদের দ্িনিষ ঘোটকী 
অপ্সরা! হইয়া স্বর্গে নাচিতে গিয়াছে। আর কেন ? ভাবিয়। দ্ী 
* পক্ষের বস্তা শ্বীকার করিয়ছেন।. 

উল্লিবিত হয়ছে) ইহার রচনার বিশেষ কিছু প্রশংলদীর নাই+ 
এক আধটু সৌনর্ঘের কথা কুড়াইয়। পাওয়া যাইতে পারে, ১ 





হিত্য। (ডিম অ+। 








রাধিকার প্রেমনী রদেব গাখার। রসিক নাগর তাছে দেন বে সাতার ॥- কালে মিশিল 
যেন নব গোরোচনা। নীলমণি মাঝে' যেন পশিল কাচসোণ1 || কুবলয় মাঝে যেন চল্পকের 
দাম! কাঝো! মেষ মাথেতে বিভুলী অধুপাম ॥ পাঁলন্ক উপরে কৃষ্ণ রাধিকা কোলে! 
নিশির জলে যেন শশধর হেলে ॥” 
আমরা পূর্বোক্ত কৰিগণের মধ্যে কাহারও বিশেষ পরিচয় পাঁই নাই। 
সম্ভবতঃ ইহারা দকলেই পূর্ববঙ্গের লেখক। উ'হাদের মধ্যে এক মাত্র 
অনন্ত রামশর্মা (ক্রিয়াযোগসার প্রণেতা!) নিজের এক দীর্ঘ গারিবারিক 
ইতিহান দিয়াছেন, তাহাতে সমস্ত অংশ উঠাইতে স্থান দেখিতেছি না, 
উহাতে জান! যায় কবির নিবাস ক্র্গপূত্রের নিকটবর্তী মেঘনা নদের 
পশ্চিম পাঁরস্থিত সাহাঁপুর গ্র'ম/কবির পিতামহের নাম কবিছুল্ল ভ। কবিদু্ভর 
তিন পুত্র, রামচন্্ রাঘবেন্্র ও রঘুনাথ। অনন্তরাম এই রঘুনাথের 
পুত্র, ইহার মাতামহের নাম রামদস। কবি বিশারদ উপাধি বিগরিষ্ট 
কোন লোকের শরণ লইয়! ক্রিয়াযোগ সার লিখিয়াছেন। এই আত্ম 
বিবরণের পর ক্তিয্লাযোৌগসার পাঠ করিলে কি কি ফল হয়, তাহার 
এক লম্বা! তালিকা আছে, তাহাতে বিশ্বাস করিলে ইন্রের তক্ত হইতে 
কুবেরের ভাগার ও মৃত্যুর পরে অক্ষয় মুক্তির উপর পাঠকের দাখিলী 
সত্ব জন্মিবে। 

এস্থলে আমর! প্রসিদ্ধ একজন অনুবাদ লেখকের বিষয় উল্লেখ 
করিব। অনুবাদকারক রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল; কাশতে ইহার স্থতি- 
জাগক জয়নারায়ণ কলেজ এখনও বিদ্যমান। ১০* বৎসরের অধিক হইল 
ইনি কালীবাস কালে কাশিখণ্ডের তর্জাম। করিয়াছিলেন, ইহ। মূলের ঠিক 
থযায়ী ও নানাবিচিত্র ছনোৌবন্ধে সগাঠ্য পুস্তকের শেষে যে বিবরণ 
প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা এই-কাশীবাস করি গধ গঙ্গার উপর। কাশী গান 
ছেতু ভাবিত অন্তর॥ মনে করি কালিখও ভাষা করি লিখি। ইহার সহায় হয় কাহারে 
ন! দেখি। সক্ত্শতচৌন্দ পক পৌষ মাস যবে। আমার, মানসমত যোগ হৈল তবে। 
হইখণি কুলে জন্ম পুলি নিবানী। রীুক ন্‌সিংহদেব ্ায়াগত ক্াশী। তার সনে 
ঘগয়াখ সুধু! আইলা। প্রধম কাল্গুণে পর্থ আরম্ভ কছিজা। রীরামগ্রলাদ বিদ্যাধাদীশ 
আদখ। ভামিয়া বলেন কাশী জদশ। সুখুহা! করেন সঙ্গ! কবিত! গাড়] |. ভারে 
করেন রায় কর্াসা গষডা।. রার খুনর্কার মেই গাতড়। লইয়া । পুস্তকে লিখেন, তাহা 
সমস্ত থিয়1 টগর লনা বিদাবানীশেয় কাশী প্রাণি হল 
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তবে। ভাঙ্রমানে সৃধুত্যা, গেলেন নিজবাটা। বৎসর স্থগিত ছিল গ্রন্থ পরিপটী। পরস্ধ 
বাঙ্গালীটোল! গেলা যবে রায়। বলরাম বাচপ্পতি* মিলিল! তখায়॥ গচন্তরী জনতার 
পর্যন্ত তায় সীমা। বত্রে্বর পঞ্চাননে সমাপ্ত জরিমা॥ কাশী গঞ্ক্রোশী আর নার, 
ভ্রণ। এ ছুই জধায় পঞ্চাননে সমাপণ ॥ পরে সন্বৎসরাবধি স্থগিত হইলা। প্রীউদা- 
শঙ্কর তকালঙ্কার ষিলিলা ॥ যদ্াপি নয়ন ছুটি দৈবযোগে, অন্ধ। তথাপি তাহার গুণে 
লোকে লাগে ধন্দ॥ ইষ্ট নিষ্ট বাক্নিষ্ট কাশীপুরে জন্ম। পরানিষ্ট পরাধুখ বিজ্ঞ 
মর্ঘ॥ লোক উপকারে সদা ব্যাকুল অন্তর ॥ গ্রন্থের জমাপ্তি হেতু হৈলেন তৎপর। 
জীযুক্ত রামচন্দ্র বিদালস্কার আখ্ান। তর্ক(লঙ্কারের পিতা বুধীয় বিদ্যান। নিজে তার 
সহিত করিস পর্ধাটন। ছয়মাসে বহ্রস্থ করি সন্বলন॥ খতু মান তিথি বার বর্ধযাত্রা 
যত। পর্দোভে আদিয়া সংস্কৃত অভিমত | তর্কালঙ্কারের বধু বিষুরাম গাম। মিদ্ধ/ন্ত 
আখান অঙ্ি ধীর গুণবান। পদ্ধতি ভাষাতে করিলেন শীরিস্কার। রায় করিলেন নর 
রস্থের পৃচার | ঘেযাল বংশের রাজা জয়নারায়ণ। এই খানে সমাপ্ত করিল] বিবরণ ॥ 
তাহার আরদেশভমে কিতাব করিয়। রামতন্ন মুখোপাধায় লইল ,লিখিয়া॥ সেই বহি 
দৃষ্টি করি নকলনবিসী। কৃষ্ণচন্ত্র মুখোপাধায় চাতরা নিবাসী |” 

“এই অনুবাদ সংকলন করিতে অনেকগুলি পণ্ডিত খাঁটিয়াছিলেন, 
ইহা এখনকার পণ্ডিত মগ্ুলীর উপেক্ষণীয় না' হইতে গারে। কাশীধণ্ডের 
অনুবাদ ১১২০০ গ্লোকে পূর্ণ। ইহার প্রত্যেক অধ্যায়ে কত গ্লোক 
আছে, তাহা অধ্যায় শেষে প্রাচীনরীতি অনুদারে একটি প্রহেলিকার 
সন্কেতে জ্ঞাগন করা হইয়াছে। 

কিন্তু পুস্তকের মূলভাগ হইতে পুস্তক শেষে যে কাশীর বর্ণনা দেওয় 
হইয়াছে, তাহার মূল্য বেশী। রাজা বাহাদুরের লিপিকৌশল--তাছার 
সভ্য প্রিয়তা; তাৎ্কালিক কাঁশীর যে চিত্র তিনি দিরয়াছেন। তাহা 
একশত বৎসরে যবনিকা! তুলিয়া অবিকল কাশীর মূর্তিটি আমাদের 
চক্ষে আফ্কিত করিয়া দিতেছে; কাল-গতে এই চিত্রের এঁতিহাসিক গুরুত্ব 
ক্রমে আরও বৃদ্ধি হইবে; তখন ম্যা্ডিভাইলের জেরুজিলাম, ব্যাসের, 
ঙ্গাগুখণডের গ্রাচীন কাশী, হিউনসাঙের কুশীনগর ও নরহরি চক্রবর্থীর 
বৃন্দাবন ও নবদ্ধিপের চিত্রপটের সঙ্গে কাশীর এই মানচিত্র খানা এক. 


স্থানে রক্ষা! করার উপযুক্ত হইবে। ৃ 

_ক্কবি গঙ্গার অর্দ গোলাক্কৃতি তীরের উপর বক্রভাবে বক: কাশীকে, 
শিব ঠাকুরের কপালের অর্ক সঙ্গ তুলনা করিয়া আর করিয়াছেন? 
প্রথমে অসিধাট, পরমনাথের হাট! সাজাদার খাট, বৈদ্যনাথের চু 
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ললিত 
নারদপাড়ের ঘাট প্রভৃতি ৫৩টি ঘাটের এক. ক্ষিপ্র বর্ণন! দিয়! লইয়াছেন, 
তন্মধ্যে তাহাদের আয়তন, গঠম প্রণালী ও তৎমম্বন্ধে চলিত জনশ্রুতির 
কুদ্র ক্ষুদ্র আমোদপূর্ণ উল্লেখ আছে। তৎপর গোস্তাগুলি তাহাদের 
সংখ্যাও কম নহে; হুচীপত্রের সঙ্কে ছুএকটি কৌতৃহলোদদীপক কথ! 
থাকিলে তাহাদের নীরসতাঁ ঘোচে, রাজাবাহাছুরের রচনার ও ইহাই 
গণ; পোল্তাগুলির মধ্যে-_“মীরের পোত্তাকে সর্বব পৃধান গধিব। উদ্ধে ষষ্ঠি হাত 
দীর্ঘে ভ্রিশত প্রমাধ। যে মত পর্বত মধো হমেক প্রধান ।” পোস্তাগুলির পরে 
“্যাটিযা”.ত্রান্মণদিগের কথা; ক্গানেত্তে লোক সমুহের কপালে তিলক 
কাটিয়া দেওয়া ইত্যাদি ইহাদের কাজ। কলিকাতা গঙ্গার ঘাটে উড়িয়! 
মহাশয়্ণ এই কাজ করিয়া থাকেন, অর্ধ পয়মার তৈল খরিদ করিয়াই 
স্নানকাযী ইহাদের “্যজমানঅ” হইয়। বসেন। তৎপর দালানগুলির 
বর্ণনা) দ্বিতল, ব্রিতল ও চৌতলের সংখ্যাই বেশী কিন্তু “কদাচিত ছয়তলা! 
সাত তলা সাজে” শ্রীমাধব রায়ের ধারার কাশীর সর্বোচ্চ মন্দির-ুড়, ইহা 
১১ হস্ত উচ্চ। ৯০ হস্তের, পর বসিবার স্থান আছে,_“হুমেরর দুই শৃঙ্গ 
যেমত প্রকাশ। মনে হয় তার চূড়া ভেদিল আকাশ। তাহার উপর যদি কোনজন যায়। 
দেই দে কাশীর শোভা দেখিবার পায়।” এই ধারারা ছুঃখী ও নিরাশাগ্রস্থের 
শেষ উপায় ছিল, তাহারা ইহার উপর হইতে পড়িয়! মরিত। রাজা বাহাছুরের 
থাক! কালে যে হতভাগ্যগণ ইহার উপর হইতে প্রাণ দিয়াছে, তাহা- 
দের উল্লেখ আছে; একব্যক্তি কোন সুন্দরীর প্রেমে মজিয়া তাহার সহিত 
দেই ধারারার উপর উঠে, তিন দিন প্রণরীবুগ্স সেই স্থানে বঞ্চন- 
করিয়! শেষে উভয়ে পড়িয়| মরে। কিন্ত মৃত্যু ইচ্ছা করিলেই সব্ধর্দী 
মর! যায় না, “অন্ত একজন সেই ধারারাতে চড়ি। দৈব্রমে তথা হৈতে তরপন্ে, 
গড়ি। তরুডাল সহ পুর্ণ হইয়া তুমিষ্ট। অনায়াসে নিজ গৃহে হইল অবিষ্ট।” এখন 
মিউনিসিপালিটি যে কার্য করেন, পূর্বে ধর্্তীর গৃহস্থগণ তাহা! সম্পন্ন 
করিতেম---মহাজনটোলী যো রাস্তাতে সর্বধা। দিনকর হিমকর করহীন ডা 
একারণ দিশাঘোগে গবিকের শ্রীতে। দীপ শিখা করে সবে নিজ খিড়কীতে (” 
কবি অসংশ্লিষ্ট। অথচ সর্বত্র উত্জৃকনেত্র পথিকের ভ্ায় সরলভাঁবে 
ভাঁলমন্দের উল্লেখ করিয়া যাওয়াতে চিত্রের কোন কোন অংশ বেশ হান্ত- 
রস. মিষ্ট হইয়াছে-“বামা সঙাসীর কত, শত মঠ। বাছ্কে উদাসীন আন্্ গ্হী 
ঠক: মাগী মহাজনী ব্যবসা সবায়। এক এক জনার বাড়ী পর্বত আকার” 
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তগুগাণ্ডাদের “কাহার ঠাকুর মঠে কার ঠাুরাণী। বাটা পরিপার্টা হেরি যেন, 
মাঞ্জধানী।" এবং উৎকৃষ্ট দধিদুগ্পুষট ্বখহমরধী যেন রানরানের $) 
তৎপরে নানাজাতির বর্ণনা আছে ত্রাহ্মণদের বেদাধায়ন, সামবেদ পাঠ, 
লোকবৃন্দের গম্কাতীরে আমোদ প্রমোদ--এ সব তুলিতে আকার মত। 
এবং আখ্যায়িকার সর্বত্র অতিশয় রঙ্গ) বিনয় ও ধর্শে প্রণতির উৎকৃষ্ট: 
পরিচয় আছে। কাশীর কুচা-গলিতে সেই সময়ে সর্ধদ হত্যাকাও হইত-- 
“এইমত প্রতি মাসে প্রায় হয় দ্বন্ন। ক্ষণমাত্রে গড়াগড়ি যায় কত স্বন্ধ।” শিল্পকারগণ 
কি কি বস্ত প্রস্তত করিতে অভ্যস্ত ছিল, তাহার একটি পূর্ণ তালিক! 
আছে; জোলাগণ কিংখাপ) একপাটা, জামদ্নী, সাড়ী) শামল1) গুদড়, 
তাসের উপর ধন্ুকপাটা। 'ও জরীমণ্ডিত ব্তর প্রস্তুত করিত ও “দ্বিশত প্যান 
থান যুলোর নিরণয়।” কিন্তু “সাদাতে রেশম গাড়ি কতরঙ্গ করে। শুদ্ধ সাদা অত্থাত্তদ 
করিতে লা পারে।” নদীয়ার কারিকরগণ অতি সুন্দর শিবলিঙ্গ পাষাণ দ্বারা 
প্রস্তুত করিত। তৎপর দেবমনিরগুলির বর্ণনাএ বর্ণনা উজ্জল, 
ুঙথানুপুথ € নাট্যশালার ন্যায় বিচিত্র শৌভা-উদ্ঘাটক ; তখন 
অহল্যাবাইএর মন্দির নুতন প্রস্তত হইয়াছে; পাষাণের খোঁদগারি ফুল 
ফল| লতা ও দক্ষিণ দেশস্থ মর্রের বিশাল বৃষের কথা উল্লেখ করিয়! 
উপসংহারে “কনক কলম শোভে মন্দির উপর | তিন লক্ষ বায়ে যেই না হৈল কাতয়।” 
ইহার পরে বিফ্ণুমহাদের মহারাট্রার মন্দির ও অপরাপর মন্দিরের 
বিস্তত উল্লেখ বর্ণনা! এরূপ সরল, জীবস্ত ও সুন্দর--পাঠক যেন পথে 
দেখিতে দেখিতে যাইবেন। কাশীবাদিনী ধর্মপ্রাণ রমণীগণের বর্ণন| 
আছে, তাহাদিগের ধর্মব্রতাদি, অনুষ্ঠান ও গঙ্গা ন্লানাির পরে রূপবর্ণনা-- 
“গণ্ারের চুড়ি কারু কলকে রচিত। ঘোর ঘন মাঝে চি জড়িত। কি উপমাদিব 
যেই পিটে দোলে বেণী। অথও কদলী দলে বিহরে নাগিনী ॥" তাহাদের নোলকে-- 
“বড় ছুই মুক্তা মাঝে চুনি শোভা কার । যেমত দাড়িস্ব বীজ শুক চণু ধরে।” কিন্ত এই 
বিষয় কবিকে হটাং গ্রলুন্ধ করিতে পারে। কবির অলক্ষিতে উপমার উশৃজ্ঘলত। 
আসিয়া! পড়িয়াস্ছিল--“কার উরঃ দেশে মুক্তা মালার দোলানী। হিমাচলে আলোলিত 
খেন মন্দাকিনী।” কিন্তু সতর্ক লেখক লেখনীকে সংযত করিতে জানিতেন-- 
“এসব দর্শনে তক্তি মনেতে হইবে। কদাচিত অগ্কভাব মনেতে নহিবে 1 ইহার, পরে 
'কাশীবাদী নানা জাতির অনুষ্ঠিত ধন্মাংলব। বার মাসের নানাক্গপ ্যাগা দি 
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বর্ণিত আছে। লী বিবাহ, সেই সম সময়ে কাশ্পীর একটি বৃহৎ উত্সব 
ব্যাপার ছিল__রামলীলা, দুর্গালীল! গ্রভৃতি যাত্রা সর্বদা অনুষ্ঠিত হইত। 
 কাীখণ্ডের পুঁথি প্রেমানন্দ দাসের হস্তের লেখা । এই প্রেমানদ্দ দাস 
“মনোশিক্ষা” 'নামক ক্ষুত্র বৈষ্ঝব পুস্তক রচনা করেন, তাহ বৈষ্ণবগণের 
আখড়ার একথান। নিত্য পাঠ্য পুথি। প্রেমানন্দ দাসের হাতের লেখা 
মুক্তার ন্যায় গোট গোট ও পুম্পিত লতার স্তায় নান! ভঙ্গীতে ভ্রীড়াশালী ; 
এই লেধার সর্বত্রই “ব, "্র' মত লিখিত হইয়াছে_ ইহা যিথিলার ধরণে ) 
গ্রেমানন্দের হস্তের নকল আরও কতকগুলি পুথি আমার নিকট আছে 
কাশীখণ্ডের হস্তলিপি ১৮০৮খৃঃং অবের । সর্বশেষ কবি প্রেমানন্দ নিজ 
রচিত ঢুইটা গান দিয়াছেন, তাহা বৈষ্ঞবী মাধুরধ্য মখা। দুর্গা-বন্দন|। 
(খ) রামায়ণ ও মহাভারতাঁদির অনুবাদ । 


(রামায়ণ।) . 

. আমরা কৃত্তিবাসকে বের আদি রামায়ণ-রচক বলিয় নির্দেশ 
করিয়াছি; কবিকন্ধণ হঁহাকে বন্দনা করিয়া লিখিয়াছেন--“করজোড়ে বনি- 
লাম ঠাকুর কৃত্রিবান। ধাহা হৈতে রামায়ণ হইল প্রকাশ |” (জদ্ধান, ১৩*২। ২৯ পৃঃ) 
এবং পরবর্তী বহুবিধ মহাঁজন হহাকে ধন্যবাদ দিয়! অনুবাদ রচনায় প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন। আমর! কৃত্িবান সম্বন্ধে লিখিয়াছি, তাহার রামায়ণ সম্ভবত: 
অনেকটা! মূলের অনুরূপ ছিল ; আমরা হন্ত-লিখিত পুঁথিগুলিতে তরণী- 
সেন বধ, বীরবাহুবধ, শ্্রীরামের ছুর্গাপূজা প্রভৃতি মুল বিষয় বহিসত 
বিষন্ধ পাই নাই। রামগতি ন্যায়-রত্ব মহাশয় লিখিয়াছেন,_-্রীয়ামের 
তগ্বতী .পৃজ! ও রাবণের মৃতাবাগ আনয়ন প্রভৃতি প্রস্তাব শ্রীরামপুর মুধিত তকে 
কিছুমাত্র নাই” (বঙ্গতাব! ও সাহিতা বিষয়ক প্রস্তাব, ৮৪ পৃঃ।) সুতরাং আমাদের 
বিশ্বাস ক্রমশঃ বন্ধমূল হইতেছে, কৃত্তিবাস-রচিত সংক্ষিপ্ত মৃলানুযায়ী 
যাষাযণের খাতার সঙ্গে পরবর্তী কৰিগণ নান] পুরাণসঙ্ছলিত প্রস্তাবাংশ 
ক্রমশঃ একত্র গাখিয়া দিয়াছেন ১-সর্কশেষ যিনি এই সংশোধন ও 
বোজনাবি কার্ধ্য করিয়াছেন, তাহাকে নিকটে পাইয়া আমরা ধরিতে 
সারি তিনি জয়গোপাল ও ক্লকার) কিন্ত পূর্ববর্তী জ়গোপালগণফে 
টা সি | পৃতবের কিপ্রগক্ষ আশ্রয়ে ধরিতে পারিৰে কিনা, সন্দেহ), 
সম্তধতঃ কৃত্তিবাসের রা্ষসগণ ট্রীরামের বদ্দনগিত গান নাই। কচি 
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পরে ভক্তির বন্তাঁয় দেশ ভাসিয়া গরিয়াছিল) সেই তক্তির কয়েকটি 
লহুরী কৃত্তিবাী রামায়ণের অন্ধুরগুলির *্পরস্তরকঠিনঘূদয় বিধুত করিম! 
তাহাদিগের রূপ সাস্বিকতাবের দিথমহিমা-সংশ্লিষ্ট করিয়। তুলিয়াছিল 1 
সুতরাং জাতীয় প্রতিভার হস্তে কৃত্বিবাসের প্রতিভা নুতনরূপ গঠিত 
হইয়াছিল। কোন্‌ কোন্‌ কৰি কৃত্তিবাসের ছয্মবেশে আদিকধির 
অক্ষরের সঙ্্ে স্বীয় অক্ষর মিলাইয়া' ছিলেন, তাহা নিরূপণ কর! কঠিন; 
আমরা কাহার প্রাপ্য ষশোমাল্য কাহার কঠে দোলাইতেছি কে বলিষে? 
যখন শিশু ছিলাম,তখন বীরবাছর স্ততির এই অংশ সাগ্রছে পাঠ করিয়াছি। -" 
“গজ ক্বদ্ধ হৈতে বীর নেহালে প্রীরাম। কপটে মনুষা দেহ ছূর্বাদল গ্যাস ॥ চাচর 
চিকুর শোডে চৌরশ কপাল। প্রনন্ন শরীয় রাম পরদী দয়াল ॥ ধ্বঞগ ব্রজাছুশ চিঞত 
অতি মনোহর | তৃবন মোহন রূপ শ্যামল নুন্দর ॥ রামের হাতের বিচিত্র ধু বিচি 
গঠন। সফল শরীরে দেখে বিষ্ণুর লক্ষ্মণ ! নারায়ণ রগ দেখি রাবণ কুমার । নিশ্চন 
জানিল রাম বিষ অবতার ॥ হাতের ধনুকবাণ তৃতলে ফেলায়ে। গজ হৈতে নামি কছে 
বিনয় করিয়া ॥ ধরণী লোটায়ে রছে জুড়ি ছই কর। অকিঞ্চনে কর দয়া রাম রঘূবযর় $ 
প্রণমহ রামচজজী সংসারের জার। জত্যবাদী জিতেজিয় বিধুর অধতার॥' ইতীদি। 


কিন্ত এই বিষুভক্কির গন্ধ চন্দনমাঁথ| কবিতা-সেফালিক! কাহার? ইহার 
লেখক খুব সন্তব কৃত্িবাস নছেন। অঙ্গদের রায়বায়ের উৎকৃষ্ট বিজ" 
পাত্বক পংক্তিগুলি খুব সম্ভব কৃত্তিবাসের নহে)-উহা কবিচন্ত্র নামধেয 
কোন অজ্ঞাত মহাজনের তণিতাধুকু ; বটতলা হইতে রামচন্ত্র লীতার 
জন্য চন্ত্র হুধ্যকে ভাকিয়! ডাকিয়। যে সুললিত পদ্যে বিলাপ করিয়াছেন, 
তাহা! খুব সম্ভব কৃতিবাদ সে ভাবে লিখিয়া যান নাই। ইহা গুনিয়! 
কোন কোন ক্ৃত্িবাস-ভক্ত পাঠকের ছুংখ হইতে পারে--কিস্ কি 
সত্যের আঘাতে জীবনের কত প্রাণ-প্রিয় ধারনা বিস্জন দিতে হয়।-” 
এই জীবন স্বপ্ন ভাঙ্গিবার পূর্বে স্বপ্ন রাজোর অন্তর্গত কত ছোট ছোট 
স্বপ্ন নিত্য নিত্য ভাঙ্গিয়া যায় /ছুরস্ত নেংটা শিগুটির ন্যায় সত্য ক্রীড়া" 
ক্লে আমাদের সুকুমার বৃত্তির ফুল গুলি রা টানাহ্চড়া করিতে 
ভাববাসে। 

এখন দেখ। যাইতেছে বহুসংখ্যক পরবর্তী কৰি যুগে যুগ্ন চিত 
নবরস্্র পরাইয়া ককন্ধিবাদকে ব্দেশে গুঁচলিত রাখি্নাছেন। তে স্ততিত 
বাদকে তাহারা একবারে টাকিয়া ফেলিতে পারেন নাই। আদিফহির 
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সারলা ও কবিভার অনারল্বড় মাধুধ্য বর্তমানাকারগ্রস্ত রামায়ণের ও 
সর্বত্র লীলা করিতেছে, ধাহার| তাহার পুস্তকে যোজনা করিয়াছেন, 
তাহারাও নিজ লেখ কৃতিবামী সারল্যের ছাচে রি তবে জোড়! 
দিতে পারিয়াছেন। 

'কিন্তু প্রকাশ্যভাষে কৃত্তিবাসের পর অনেক কবি রামায়ণ রচন। 
করিতে দড়াইয়াছিলেন, মেই সমকক্ষতা-ইচ্ছ, কবিগণের কেহই আদি 
কবির যশঃ হরণ করিতে পারেন নাই। কেবল যাহারা গ্াহার কাব্য 
বিন্দু বিন্দু অনুরূপ রচনা মিশাইয়। নিজেরা গা ঢাক! দিয়াছেন, তাহারা 
নাম গোত্র শুন্য হইয়া আদি কবির বিরাট কাব্যে আশ্রয় পাইয়াছেন। 
[আমরা এন্থলে সং ক্ষেপে অপরাপর রামায়ণ রচকদিগের উল্লেখ 
কৃরিয়া যাইভেছি;-- 


১,এবং ২। যন্ত্রীবর ও গল্লাদাস সেন--ইহারা পিত! পুজ। ইহাদের বাসস্থান নার 
 দ্বীগ” বলিয়া পুধিতে পাওয়া যায়; শ্রীযুক্ত অক্ুরচন্ত্র সেন মহাশয় আঅন্থমান করেন, 
এই দীনার ত্বীপ ও মহেঙ্বরদি" পরগণার অন্তর্গত দোণার গার নিকাটব্তী বর্তমান 
“ঝিনায় দি' একই স্থানু। ষ্টীবর ৩*ৎ বৎমর পূর্ব্ে জীবিত ছিলেন বলিয়া অনুমিত 
হয়।.. ২৭* বংসর পূর্বের হস্তলিখিতপুধি গুলিতেও ইহাদের উততয়ের রচনা 
গাওয়া বাইতেছে। ইহারা উভয়েই সাহিতাব্রতে আজীবন বিবৃত ছিলেন? পদ্মপুয়াণ 
রামায়ণ, মহাভারত এসমন্ত প্রসঙ্গেই ইহাদের প্রতিভা খেলিয়াছে। পূর্ববঙ্গের প্রাচীন 
হস্তলিখিত পু'ধিগুলির অধিকাংশই এই উদ্যোগী কবিছয়ের লেখার নমুনা আছে। এক 
খানা প্রাচীন পক্সপূরাণে দেখ! গ্লেল_যণীষর়ের উপাধি ছিল “গুণরাজ'। সালাধর বনু, হৃদয়. 
মিশর ও ঘণীবর-বঙ্গমাহিত্যে এই তিন বাক্কির উপাধি “গণরাজ" গাওয়া যাইতেছে । 
ফ্তীবয় জগদানন্দ নামক কোন ব্যক্তির আশ্রয়ে কাবা লিখিয়াছিলেন, নেই পরিচয়ের অংশ 
৬৯. পৃষ্ঠার . নোটে উদ্ধৃত হইয়াছে। রামায়ণের অনেক উপাখান ষঠীবরের রচিত 
পাইনাছি। যতীবরের রচন! সংক্ষিপ্ত, সরল ও পরিপ্ষ, কিন্তু তৎপুত্র গঙ্গাদাসের রচিত 
পঞ্চ চঞ্চল ও হয়, তাহা বেশ চিত্তাকর্ষক ; তত সংক্ষিপ্ত নহে কিন্তু বিস্তার হইয়া ও 
মনোরঙা--কোদ অংশই বিরক্তিকয় হয নাই। গঙ্গাদাসের রচিত উত্তর়াকাও রাষায়ণ 
হইতে মমুনা দেখখাইতিছি।__সীতার অযোধায় প্রবেশে পর রাম বলিলেন “জগ শুদ্ধ 
ইসা সীককা পুরীযধো যাউক্ক। পাপিষ্ঠ অযোধ্যা লোক চক্ষু স্তরি চাঁটক।” কিন্ত 
বীতার “যুকা -ছিনি বিল বিল চক্ষে. গড়ে -পাঁদি। হাস সবি বোলে রগ 
সানী, হসায়ের লার তুমি 'অগতির গতি। আপনি আানধে আমি সতী ফি অস্ভী। 
ছিব নি দী আমি তোমার -ঘণী। বিধাতা স্জিল মোনে করি অলী বারংধা? 
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আনি আমা দোষ পুনি গুনি। নগরে চত্বরে যেন কুলটা রঙষণী। অপমান মহাছুঃখ 
না সএ পরাণে। মেলানি মাগিল সীত| তোমার মুরুধ॥ তবে ভুমি পরে আর নাহি: 
মোর গ্রতি। জন্মে জন্মে স্বামি হউ তুমি রঘুপতি॥ এই বলিয়া সীভা দেবী অতি 
মনোদুখে । মা মা বলিয়া মীত| ঘন খন ডাকে ॥ সাগর জঙ্গম ভার সহিষার পার। 
আমার ভার মা কেন লহিতে না পার | কৰি গঙ্গাদাম সেন প্রায় প্রতোক পদ্ছেই, 
পিতা ও পিতামহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন “পিতামহ কুলপতি, পিতা ফঠীবর। যাঁর 
যশঃ ঘোষে লোক পৃথিবী ঠিতর॥” ফ্ভীবর খুব বিখাত ছিলেন এনগ অনুমান করিবায় 
আরও অনেক কারণ আছে। আমরা মহাভারত আলোচনা করার সমর এই ছুই কবির 
প্মঙ্গ পুনশ্চ উত্থাপন করিব। 

৩। ভবানী-দাস বিরচিত লল্গণ-দিখিজয়। ভবানীদাস জয়চন্্ নামক কোন রাজার 
আদেশে এই পুস্তক রচনা করেন। তিনি কে এবং আন্‌ সময় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন 
তাহার কোন পরিচয় গাওয়া যায় নাই। লক্ষণ ভরত ও শক্ত অনুষ্ঠিত নানা দেশ- 
বিয়ের বৃত্তান্ত এই কাব লিখিত হইয়াছে । এই শ্রন্থকারকেও পূর্ববঙ্গের লোক বলিয়া 
বোধ হয়। লক্ষণ দিগিজিয়ে প্রায় ৫*** গ্লেরক আছে, হৃতরাং ইহা আকারে বড়; কিন্তু গুণে 
বড় বলিয়া বেধ হয় না, রচনা শু ও একরেঁয়ে। এই কাবোর কয়েকটি স্থলে রাষচরণ 
মামক কবির ভণিত। আছে। | 

৪ ছিজ দুর্গারাম প্রণীত রামায়ণ-_ইহা শ্রীযুক্ত অক্র.রচন্ত্র সেন মহাশয় পাইয়াছেন : 
ইহা কৃত্তিবাসের পরে লিখিত, কবি নিজে তাহা অনেক স্থলে স্বীকার করিয়াছেন। 
কবির কোনও আত্মবিবরণ পাওয়া যায় নাই; আমি এই পুস্তক পড়ি নাই; অহংর 
বাবু লিখিয়াছেম-_ইছার রচনা! বড় মধুর । আগর! দ্বিজ তুর্গারাম প্রণীত কালিকা-পুরাণেয 
একখান! অনুবাদ পাইয়াছি। 

£। অস্তাচার্যোর রামায়ণ-_পূর্বের -বিব্রশপূরাঞ্চলে এই পুস্তক অনেক স্থলে প্রচলিত 
ছিল,_ইহাতে সীতাকে কালীর অবতার কল্পনা করিয়া বাল্মীকীর সীতার উপরে এফ 
নূতন সীত। খাড়া করা হইয়াছে । | 

৬ | জগতরাম রায়ের রামায়ণ কিঞিত অধিক ২৫* বৎসর হইল, বাঁকুড়া জেলার 
ভূরুই গ্রামে ব্রাঙ্দণ বংশে জগতরাম রায় জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রাম রাণীগঞ্জ রেলওয়ে 
ঠেশন হইতে ভিন মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে, ও বাকুড়ার ২* মাইল উত্তরে। সাবেক 
ভূলুইথ্রাম নদীগর্ভে,--_এখনকার তুলুইগ্রামে জগত্রাম রায়ের বংশধরগশ বাস করিতেষ্ছেন। 
ভুনুই ও তওসঙ্গিহিত স্থানগুলি দৃগ্ঠ বেশ রমণীর, কবির উপভোগ্গা ও বাসস্থানের 
টপবুদ্ধ__/ভৃজই স্থাসটি এখনও অতি রমণীয়। দক্ষিণে আযদযে বিছায়ীনাথ শৈল, পশ্চিমে 
বাক্স 
 সিশ্ীর্ঘ বাকান্তীপের ঈধা দিয়া -তয়ল জিত রেখার ভয় ধীরে বহিয়! বাইত” 
রর ১২৯১ রাং ভাদ্র) কবির গিতার মাম রঘুনাধ বাঃ ও. যর 
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না পোতাবভী। পঞ্চকোটের ফা রযূদাথ লিংহ ভুপের আদেশে ইমি দামায়ণের জনুবাদ 
আরস্ত করেন, ১৭১২ সম্বতে (১৬৫৫, খৃঃ অব ) এই পুস্তক শেষ হদ্ন। রাষায়ণের গর 
এই কৃষি “চুর্গাপঞ্চরাতি” নাক একথানা কাবা রচনা করেন, ইহাতে রামচন্ত্র কর্তৃক 
কিছ্কিক্যাি জনুষ্টিত ছুর্গোনৰ বনিত হইয়াছে । ১৬*২ শকে (১৬৮, ধূঃ অব) ইহ 
সম্পূর্ণ হয়। এই কাবোর যী, নগমী ও অষ্রমীর পালা জগত্রাম রায়ের রচিত; অবশিষ্ট 
দুই পাল! তৎপুতর রামপ্রমাদ রচনা করেন। জগত্রাধ রায়ের রামায়পে মধ্যে সধো যেশ 
হলার বর্ণনা জাছে। কিন্তু তাহা ততদূর প্রাপ্নল নহে । মিষ্ট শব্দ বাবহারে কৰি সর্বত্র 
গটু নহে; “দুর্গাপঞ্চরাত্্ির” কবির পরবন্তাঁ কাবা, ইহার রচনা পরিপঞ্ক ও বেশ উপাদের | 
শিব ও গৌরীর কথ! বার্থ লইয়া মধুর ও তীব্র একটি দাম্পত্য-কোন্দল লিখিত হইয়াছে; 
গোগীর মুখে গ্রীকৃ্জের 'বাখালী' 'পীতধটা' ও “তিন ঠাই বাকার' ধোটা ও শিবঠাকুরের 
নিদ্ধিধুকু্াপ্রিয়ত! উপলক্ষে গৌরী: মিষ্ট ভরসন_মোহাগে ও গালিতে মিশ্িত হইয়। 
ব্সদাছিত্যে, মৌন্রমিশ্র বৃষ্টির স্ঠয়ি কৌতুহলকর হয়। জশতরাম রায়ের কবিত্বের নমুনা 
“ভুমিছে যেমন বলিলে ত্েন। এদতি তোমার কাঘ। তষ দোষ নয়, ধুতুদ্নাতে কয়। 
তেঞ্চিমে এমন সাজ। এই করিয়া সব খোয়াইয়, হয়েছে দিশশ্বর়। তোমার গুণে, 
বিধিল ঘুণে জঙগার অন্তর ॥ বিভৃতি গার। দেবের সভায়, যে যায় নেংটা বেশে । এমত 
কখা। 'ঘলিতে হেখা লাজ কি হ্ুণে এদে॥ ভাজের ঘোরে, নয়ন ক্ষিরে, চলিতে ঠাহর 
নাই। ঝটার ঘটা, বিভুতি ফোটা, দেখিলে তয় গাই ॥” রামপ্রসাদ ও পিতার অযোগা 
পুর নহেন,_ছুর্গীপঞ্চ্যাত্রিতে তিনি এই ভাবে মুখবন্ধ করিয়াছেম,_“নবমী দশমী ছুই 
ফিবসের গা । বর্ণনা করিতে মোরে দিলা আজ্ঞ। দান ॥ আজ্ঞ! পেয়ে হর্ষ হয়ে ফৈগু অঙ্গীকার। 

ফেষন মশকে লয় মার্জায়ের ভার ॥ বামন বাসন! যেন বিধু ধরিবারে। পঙ্গু লঙ্ঘিবারে 
চায় মের শিখরে ॥ তেন অঙ্গীকার কৈনু পিতার বনে । আগু গাঁচু কিছুমাত্র না 

ভাঁখিলাম' মনে ।” রামগ্রসীদরচিত অপর একখানা বড় কাবা আছে, তাহার নাম-_. 
পক লীলামূত রস" । 

৭1. ামমোহনের রামায়ণ__এই অনুবাদ একরপ আধুমিক। ১৮৩৮ থৃঃঅষে এই 
পু্ধক মম ছয়। রামমোহনের পিতার নাম বলরাম বন্দোপাধ্যায়; বাড়ী নদে জ্বেলার 
ধার পুর্াতীর়স্থ-সেটেরী গ্রাগ। গ্রস্থকার পিতার জাদেশে নিজ বান্ধীতে সীতারা্ 
বিএহ.স্থাগন- করেন এই বিগ্রহগ্ের 'দিকট খুধ কির উৎসব চলিত বলিল্ন! কৰি 
বর্ন! করিয়াছেন .“€ল রামের স্থারেতে সতত হড়াছড়ি। -ক্ষেহ মাচে, বেহ গার, দেয় 
গড়াগড়ি $' পিতার আবেশে করি সীতাাম বিগ্রহ সপন করিয়াছিলেন ও "কৃপা ক্ষয় 
আমেপ করিনা “হান . পাদারণরটি কর ভবের বল্ান?" ানুসাঙগে--/রচিযার 
জর আরা! নহি! মন্তকে-। যাক হইল মগদশ শতবনী শকে 1” এই নামায়! 'সর্ধার 

ভবানী রাহরিপের লা প্রান ন! হইলেও মধো জধো ওয়প আশ আত, পারা 
ফি কবির প্রতি বিকা পাতে লিপ উক্ছ্লো সডিভ “হইয়াছে, বখা--“জাফাডে 
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।নবীম মেঘ দিল দরশন। ঘেমত জুন্র শাম রামের, ঘরণ॥ ঘন বন ঘদ নতি 
আগন্তব। যেমন রামের ধনু টক্ারের রব রয়ে রে সৌদামিলী চমকে গগনে |: যেমন, 
রামের রূপ সাধকের মনে ॥ মুর করয়ে নৃত্য নব মেঘ দেখি। রাম. দেখি সঙ্জান, 
যেমত হয় হৃধি॥ সদা জলধারা পড়ে ধরণী উপরে। সীতা লাগি যেমত রামের চক্ষু, 
ঝোরে ॥ সরসিজ শোভাকর হৈল সরোবরে। যেমত "শোভিত রাম মেষক অন্ত ॥ 
মধু আসে গল্প অলি বাস করে মোদে। যেত মুনির মন রাধযের পদে। জলগানে 
চাতকের তৃষা দুরে যায়। রাম পেলে যেমত বাসনা ক্ষয় গায়। পুলকিত হয়ে যেসব 
ডাকে ঘনে ঘন। যেগত রামেরে ডাকে নামপরারণ | নদ নদী অতি লেগে মমুকে 
মিশায়।. যেম্ত রামের অঙ্গে জীব লয় পায়॥ অবিরত বৃষ্টিতে পৃথ্ীর তা যায়। 
ধেমত ভ।পিত রাম নামেতে জুড়ায় ॥” ( কিফিদ্ধা কাও )& কবির বিদ্রুপ শি বেশ ছিল। 
ভরত ও শক্রপ্র অযোধায় ফিরিলে পরে কুজ। সকলের নিকট বড়াই করিয়া বলিয়াছিহা, 
সে রাজপুত্রদের নিকট অনেক তৃষণ উপচৌকন পাইবে। তংপরিবর্তে, লত্রত্নের প্রহারে 
কুজ দেহ নু হইয়া গড়িল ও লঙ্জায় কুল্সা পালাইবার গথ খ,জিতে লাগিল তখন-_ 
“নারীগণ কছে ভূষ| দেখাইয়] যা। কুজ| কহে ভাতার পুতের মাথা খা।”' হনুমান 
লঙ্কাদথের পর হন্ধী অবস্থায় চাক ঢোল বাদা সমদ্িত হইয়া লঙ্কার পথে পথে *নীত 
হইতেছেন-_-“হনুমান কন মোর বিষাহ না হয়। কন্যাদান করিবে রাবগ মহাশয়। 
রাষণের কন্যা মোর গলে দিবে মালা । রাবণ শ্বশুর মোর ইন্ত্রজিত শালা ॥ চারিদিগে 
হাসয়ে ষতেক নিশাচর | কেহ বা ইট্টক মারে কেহ বা পাধর | হনুমান কম বিবাহের 
কান্ধ নাই। এমন মারণ খায় কাহার জামাই ।” স্বন্রাকাও। ইহ! আধুমিক সংঘ: 
রহসোর ওষ্ঠচাপা হাসা নহে-ইহ! ধূলি ও কাদা হস্তে উচ্চ হো! হে! শহর সেকেলে 
হাসারস ; রবাময়োহন কবির ভ্রাতুপ্পৌতর প্রীযক্ত কালিদাস. বল্যোগাধায়ের নিকট এর, 
পন্তকের প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি আছে। 
৮| রঘুন্গন গোস্াসী-নচিত রামরসারণ | রখুনন্দন ও ফেশী প্রাচীন লেখক নহেম। 
১,* বংলয়ের কিঞিৎ অধিক কাল গত হুইল তিনি বদ্ধমান জেলাঙিত মাড় গ্রে 
জন্মগ্রহণ করেন। রখুননান নিত্যামন্দবংশ-সতৃত বংশতালিকা|: এইকপ--১। নিতীদলা। 
২) বীর, ৩। বত, 8 রামগোবিন্দ। ৫ | বিশবদতর, ৬। রলদেব, ৭। ফিশোরীমোহন , 
৮। রুল 7 কিশোরীমোহনের আর তিনপৃজ ছিল, বিশরপ, সন্ধা ও অধুহদদ'? 
রুন্দ কডাহাক় স্ববকমিষ্ঠ পুত্র। কিশোরীমোহন ব্যাং একগ্রন প্রসিদ্ধ ভাগবত ছিলেস- 
রি রা রহুননদনেয ভন: গা গগপ 
ফিনলস্কায়। “সেকাল আয় একাল' পুস্তকে লিখিত আছে, রহুনঙ্ন প্রারণঠ :পরাদি ৰা 
রাহফখল (লে সহাপিের দক্ষ. দেখা বালি রামবনদ 
মন্থাশয়,-$* কসর পূর্ব -ক্রীবিত -ছিলেল ) ১ র 











রা বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য |. [৮মজগ। 
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: রঘুনদনের মাতার নাম উধা ও. বিষাতায় নায় মধুতী ছিল) র্লমরসায়ণ বাভীত 
রঘুনন্দনের শ্রীকৃষঃ ও রাধায় নীলা বিষয়ক একখানা বড়গ্রস্থ আছে। রহুনন্দনের জপর 
নাম. ভাগবত । 

কৃতী রামায়ণের গর, অগরাপর যে সব রামার়ণেযর অনুবাদ আমরা পাইয়াছি। 
তন্মধ্যে রাজর়সায়ণ খানাই ভার্ল বলিয়া বোধ হয়। কবি অনেকাংশে বাল্সীকিকে 
অনুমরণ করিয়া্ছেন। মধো মধধা তুললীদাসের হিন্দীরামায়ণ হইতেও কোন কোন অংশ 
গৃহীত হইয়াছে । 'রাদরমায়ণের অধায় বিভাগ ঠিক বাল্দীকির পথে করা হয় নাই) 
তবে পূর্ববন্তী রাষারণগুলি হইতে এখানা বেশী হুশ্হ্বল, সন্দেহ - নাই। অধ্যায়গুলি 
এই ভাবে বিভ্তক্ত হইয়াছে? আদ্যকাও ১৯, অফোধা অরণা ৮, কিছিজ্কা। ১০, সদা! 

১২ লঙ্কা ৩৬ ও উত্তরাকাওড ৯৫ অধায়। কবির রচনায় সংস্কৃত শব্দ অভিরিক্তমাত্রায 
পড়িয়াছে, মধ্যে মধো তাহা আতিকটু হইয়াছে কিন্তু এরপ রটনা ও বিরল নহে 
“এখা রঘুবর। করিতে দমর, হুখেতে মগন হইয়া। অতি স্ুকোমল, তরুণ বাঁরুল, 
পরিলা কটিতে আটিয়া। শিরে অবিকল, জটার পটল, বাধিলা বেটিয়া বেটটিহা। পরিলা 
ধিকচ। কঠিন কবচ, শরীরে হৃদ করিনা" রঘুনদনের পয়ারে ১৪ অক্ষরের নিয়ম 
কচিং*লঙ্ঘিত হইয়াছে, এই কারো নানা ছদের লীলা খেল! দৃষ্ট হয়, তাহা পরে 
আলোচনা করিব। কিন্তু কবির সংস্কৃতপরায়পতা সতোও হিন্দীভাষার ছিটা ফোটা 
তাহায় কাবোর প্রায় সর্বত্রই দৃষ্ট হয়। কহিতু কৈলু, ডিহ। তব প্রভৃতি ক্ষুদ্র শব্দ- 
গুলি সংস্কৃতের হুশ্‌ংখল ও পরিশুদ্ধ প্রণালীর মধ হিন্দী প্রভাবের ভিত ধ্বজা 
উড়্াইতেছে। 

কবি রামরমায়ণের উত্তরণে করুণরসের অংশগুলি ছাড়িয়া দিয়াছেন। মীতাবরজন 
লক্্ণ বন্ধন, সীতার গাতাল প্রবেশ রামরসায়ণে স্থান পায় নাই। যে ঘটনা মনকে 
 ছুঃখের তরন্গে ফেলিয়া ঘায। যাহাতে প্রাকৃতিক বিধানের উৎকর্ষের উপর সন্দেহ জনে, 
যেখানে সত্য ও শুভের অসনর্থত! প্রমাণিত হ়-তাহাগের শ্বশানের উত্বাপে করণ।র 
অঞ্জবিলু শুকাইয়। যায়, বৈধধগণ সেরাগ ঘটন| বর্ণনা করিতে ভানবামিতেন না। চৈতস্ত" 
চরিভাহৃত ও. চৈতদ্যভাগবতে গৌন়াঙ্গ গ্রতুর তিরোধান বর্ণিত হয় নাই। রঃ 

বিরোধাসত দৃষ্ঠ অন্ন করিতে হিন্ৃকবিগণ সততই জনিচ্ছ,ক, এইজনা নায়ক নায়িকার 
ছবষ জীবন সমাপ্ত হইলে ভাহারা শ্বশাণের উপরে ক্ষ করিয়া পাঠকের, নে 
বাথ! দেন না, করবার ম্ব্থরাজা গড়িয়া নায়ক নাগসিকাকে তথায় পৌছাইরা সি 
বি ্গ. করি লিগি রি হুখাস্ত দৃষ্থোর আভা ধারণ করিরা- পাঠা ছু 

কনিরা ফেলে। ২2 

রস টাহার-রারসারণ ব্রত াধাসাধর বিএহের না টি 


ৃ নি করিয়া: 
ঘি লাম বেই রাম বিলাম ধন শরাধামাধৰে ইহা করি | 
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৮ম 1] 7 প্রথম ভাগ। ৩৪৪ 
ল্স্্্ল্্জ্লললল্্ল্া্শ্্শ্্ এসসি 

রামা়ণকাবো দত উপাখ্যান ভিন্ন বাজে প্রঙ্গ বেশী নাই; কিন্তু 
মহাভারতের মুলগন্পের সহিত বহুসংখ্যক ক্ুদ্রে ছু উপগঞ্জ জড়িত হই 
রহিয়াছে। ভীগ্ম, যুধিঠির, ও দুর্্োধনাদির সঙ্গে যযাতি। নগ ও হুর 
টাড়াইয়াছেন, তাহাদের সঙ্গে উপমন্থ্য আরণি ও উত্ত গ্রভৃতি আও 
কবুপ্জ সুর মৃদ্থিুলি টীড়াইয়াছেন ; মূল ঘটন! কুরুক্ষেতযুদ্ধের সঙ্গে 
ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই-ইহারা বড় বড় ছষিয় ফেমের উদ্দে ও 
অধে ছোট স্টটি অবাস্তয় চিত্রের স্তায় মহাভারতের মলাট শোঁভি 
করিতেছেন মাত্র! মহাভারতের উপগলপের জীবধি নাই, পাঠক পড়িতে 
পড়িতে ক্লান্ত হইয়া পড়িষেন-_দ্রৌপদীর ব্ত্ের ন্যায় তাহারা একক্প 
অফুরস্ত। জদ্মেজয়ের ন্যায় অন্ুসন্ধিংস শ্রোতা ও বৈশাস্পগনণের ন্যায় 
ধৈর্যশীল বক্তা পরস্পরের গুণের পরিচয় দিতে ইচ্ছুক হইয়াই যেন 
পুথি এত লম্বা করিয়া তুলিয়াছেন $ রূরুর ,গল্লের আন্ভাগ শে না 
হইতেই সর্পযজ্জের গল্প, এই গল্পের আধখানা শেষ না হইতেই 
আবাঁর সমুত্রমস্থনের গ্রসন্থ আন্ত, সমুদ্রমঙ্ছনের কথা শেষ নাঁ হইতেই 
ইঞ্জের লক্গীত্রষ্ট হওয়ার বিধরণ_এই গল্পের অকুল সমুদ্রে পড়িয়া 
পাঠকের দিশাহারা হইয়া ধাওয়ার কথা । 

এজূপ কাধ্যে গল্পজোড়া দেওয়ার বড় সুবিধা । জন্মেজয়কে দিয়! 
একটা প্রশ্ন করিলেই লেখক স্বীয় করিত গল্পটি হুড়িয়া৷ দিতে পারেন। 
বাঙ্গলা মহাভারতগুলি এই ভাবে ক্রমে ক্রমে বড় হইয়/ছে ;--মূল- 
বহিভূত শ্রীবৎস ও চিস্তার উপাখ্যানের ন্যায় অনেক বাজে গল্প মহা" 
ভারতরূপ মহাবৃক্ষের তলে আশ্রয় পাইয়া! অমরত্ব লাভ করিয়াছে। 

আমরা কাশীদাসেক পূর্বে সঞ্জয় মহাভারত, ও কথিক্ত রচিত (গরাগলী) 
মহাভারত সমগ্র পাইক্লাছি। এবং নসরত সাহার আদেশে রচিত মই 
ভারতের খবর পাইয়াছি, এই মহাভারত পরাগলী মহাভারতের পূর্বে 
রচিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া হঠীবরসেনরচিত হ্বর্গারোইণ পর্কোর 
শেষপন্জরে জানিতে পাই, তিমিও সমগ্র মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন । | 
কাঁবীদাসের পূর্বে এইগুলি ও সস্ভবতঃ আরও অনেকগুলি সমগ্র মহাভারত 

| ৩৯ ] 





৩১৬ বঙ্গভীষা ও সাহিত্য । . [৮মঅঠ। 





বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল; কিন্তু ইহা ছাড়াও উক্ত খ্যাতনামা কৰি 
তৎপূর্ববন্তী অনেকগুলি কুপন ক্ষুদ্র ভারতোক্ত উপাখ্যান ও পর্ববিশেষের 
অনুবাদ. হাঃত থ।ইয়াছিজেন, ছুটিবার আদেশে শ্রীকরনন্দী অস্বমেধপর্কোর 
অনুবাদ করেন, রাজেন্্দাস প্রণীত আদিপর্ক। গোরীনাধদতগ্রণীত 
ফ্রোধপর্ক। গ্ঙ্ষাদাপসেমপ্রণীত আাদিও অহথমেধ পর্ব এতদ্যতীত -নান। 
কির রচিত নলোপাধ্যান, গ্রহ্নাদ চরিত্র ও ইন্দুন্ধ উপাখ্যান গ্রভৃতি 
মহাতারতের অংশগ্থলিও কাশীদাসের পূর্ব হইতে বঙ্গদেশে গ্রচলিত ছিল। 
কবিকন্কণ যেন্সপ বলরাম ও মাধবাঁচার্ষ্যের চ্ডীর উপর তুলি ধরিয়া তাহা 
সনদ করিয়াছেন, কাশীদর্ক তাহার পূর্ববন্তী কবিগণের রচনার উপর 
ঠিক সেই তাঁবে তুলিক্ষেপ করিতে পারেন নাই। কৰিকন্বণ পূর্ববন্ত 
চণ্তীগুলির ভাঁষামার্জিত করিতে চেষ্টা করেন নাই, কিন্ত কাব্যোক্ত চরিত্র 
গুলি জীবস্ত করিয়াছেন, তিনি মন্ুষ্য-্রৃতি গভীর অন্তদূষ্টির সহিত 
পাঠ করিয়া প্রাপ্ত উপকরণ রাশিতে হস্ত দিয়াছেন; ঘাঁহারা উপকরণ- 
রাশি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তাহারা মুকুন্দরামের মুুরি করিয়াছেন 
মাত্র; কবি মহাপুরোহিতের ন্যায় স্বীয় প্রতিভার শঙ্গ ঘণ্টা বাজাইয়া 
সেই উপকরণ রাশিতে প্রাণ প্রতিষ্। করিম্বাছেন। কিন্তু কাশীদাসের 
সেনূপ গৌরব কিছুই নাই; তিনি অনেক স্থললেই পূর্ববর্তী রচনাগুলির 
ভাষা একটু মাজ্জিত করিয়া! পত্রশেষে “কষ্দাসানুজ” কি “গদাধরাগ্রজ” 
ভণিত। দ্বারা সত্য সাব্যস্থ করিয়া লইয়াছেন। কাশীদাঁসের মহাভারত 
যে অবস্থায় আমর! গাইতেছি। মে অবস্থায় অংশবিশেষের তুলনা ন! 
করিয়া ধারাবাহিকদ্ূপে ইহাকেই উৎষ্ট বলিয়া গণা করা যাইতে পারে, 
কিন্ত রাজেনুদাসের শকুস্তলোপাখ্যানের নঙ্গে তুলনা করিলে কাশীদাষু- 
রচিত সেই উপাখ্যান অতি হীন বলিয়া বোধ হইবে$ গঙ্গাদ্াসের 
অশ্বমেধপর্তব কাশীরাম দাসের অশ্বমেৎপর্কের সঙ্গে তুলিত হইলে যশসস্পর্কে 
ক্ষতিগ্রস্থ হইবার আশঙ্কা নাই। পরাগলী মহাভারতে ও সগ্র় মহাভারতে, 
এরূপ অনেক অংশ আছে যাহা কাশীদাসী মহাভারতের সেই সব অংশ 
হইতে সুর) তথাপি, ধলারাবাহিরুভাবে কাশীদাসের. ুস্তকখাঁনাই বোধ 
হয় উৎ,--কিত্ত তলার কৃপায় কাশীদাঁসের রচনা পি ও .মাঞ্জিত 
না হইলে জার স্থান কিরণ হইত বলা যায় না।, 
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শু তশাশশশীশেী পিপিপি 


-. সঞ্জর ও ও বকীন্্-রচিত ভার ও ছুটিখার গ্মাদেশে-রচিত অশ্বমেধপর্র- সন্বংদ্ধ 
আরা ইতি পূর্বে উল্লেখ করিয়্াছি। অপরাপর যে সব মহাভারতের 
উপাখ্যান আমর! কাশীদাসের পুবববন্তী বলিয়। মনে করি, তৎসদদ্ধ 
এস্লে মংক্ষেগে আলোচনা! করিব । | | 
রাজেন্জদাম, গ্রোগীনাথ দত্ত, ষঠীবর ও গঙ্গাদাস-বিরচিত মহাভারতের 
কতকগুলি অংশের অনুবাদ আমরা পাইয়াছি, সে গুলির হস্তলিপি 
কিঞ্চি্্যন ছুইশত বৎসর পূর্বের ) রচন। দেখিরা বোধ হয এই সৰ 
(কৰি অনুন :৩০* বৎসর পূর্বে পুস্তক লিখিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে 
রাজেন্্রদানক্ষে আমরা শ্রেষ্ট বলিয়া গণা করি ইহার রচিত আদিপর্কের 
প্রায় সমন্ত-অংশ পাওয়া গিয়াছে) তন্মধ্যে শতুস্তনা, উপাখ্যানটি বড় 
সুন্দর হইঘ্াছে__ইহা! কালিদাদের শকুন্তলার গ্রতিচ্ছারা ও মধ্যে মধ্যে 
মাঘ প্রভৃতি কবির উপ্রেক্ষা-মণ্ডিত। ভাষাটি পূর্ববঙ্গের, অতি জ্টিল 
তাহাতে আবার এত শ্রাচীন; কিন্তু কবির তীষ্ষু সৌনরধ্বোধ এই 
জটল অগ্রচলিতশববহুল রচনার মধ্যে মধ্যেও দৃষ্টিগোচর হয়, পুরাতন 
বন্ধুরগাত্্র বনদ্রমের নিবিড় পত্র ভেদ করিয়া যেরূপ মধ্যে মধো স্থগন্ধি 
সুন্দর ফুল দেখিতে পাওয়া যায়, এই দ্বিশত বৎসর জীর্ণ পুথির অদ্ভুভ 
ভাষার মধ্যে মধ্যেও সেইরূপ প্রকৃতকবির উপধুক্ত সুন্দর ভাবের বথা 
সন্গিবি্ট আছে। 
এইকাব্যে অনস্থয় প্রিয়ঙ্বদা, বিদূষক গ্রন্ৃতি কানিদাদের তাবত 
চরিত্রই গৃহীত হইয়াছে। দুক্স্ত মৃগয়ায় চলিতেছেন। তাহার অনুর 
গোষ্ঠী সঙ্গে সঙ্গে; রাজধানীর সুনরীগণ গবাক্ষ হইতে)_-ঘার যার প্রিয়জন 
এই যাস্ত বলি। প্রিয়জন সম্বোধিয়া দেখায় অঙ্গুলী ॥" ছুঘস্ত মুনির তপোবনে 
পৌছিলেন, শক্তল! তখন ও আসেন নাই, কিন্তু আসিবেন, বহিঃপ্রন্ৃতি 
যেন আগুস্ক ভালবাসার সাহাযার্থ দীড়াইল, ্রক্ৃতির বর্ণনাটি বেশ সুদ্দর-_ 
“শীত পবন বহে, সুগি বহে বাস ফল ফুলে বৃক্ষ সব নাহি অবকাশ মন মণ 
* বায়ু বৃক্ষদব নড়ে। ্রমরের গদ-তরে পুলপ সব পড়ে। নব বব শাখ। গাছ অতি 
মনোহর । খোপা থোপ! পুষ্প নড়ে গুধরে ভ্রমর । রদ বৃগষের তলে পুশ পড়ি াছে। 
লক্ষে লক্ষে বানয় বেড়ায় গাছে গাছে॥ হেনজল দা দেখিলুম নাহিক কষমল। হেষদনস 
না দেখিলুষ নাহিক গর | -হেন ভৃক্গ নাহি যে না াকে অন্ত হৈয়। কেবা ক 
না বারস্ত গেবন দেখি” শেষের চারি গংক্কিত কবিত্ব প্রশংসনীয়, বিশ 











০০০ পি 


ঃ বঙ্গতাঁষ! ও লাহিত্য | [৮ম অঞ। 


উহা, ভটিকাব্যের একছুলের পুনরাতৃত্তি মাত্র। বরিত সুন্দর গ্রকৃতিটি 
ছবিক পশ্চাংক্ষেত্রের ভায়) শফুস্তলা এই -প্রন্কৃতির উপযোগী ছবি 
তিনি যখন অনসৃয়। ও প্রিয়ন্বদার সঙ্গে আসিলেন। তখন কবি 
“চিত্রের গুত্তলী যেন পটেতে লিখিল” বলিয়৷ পটপূর্ণ করিলেন। রাজা শকুস্তাকে 
বনদেবী ভাবিয়! ফার্ডিনেণ্ডের ন্যায় বথ। বলিতে লাগিলেন; শবুস্তলা 
ত্রীড়াবনতা, আবেশ-ময়ী, মে সব গুনিয়া--হইলা! লক্ষিত। বলসে ঢাকিয়া 
মুখ হাদিলা ক্িঞ্িং।' বসনত ছাই বাকল! তৎ্পর গন্ধর্ব বিবাহ শেষ। 
বিবাহের বার্তা মুনি কন্যাগণ জানেন না, বিবাছের পর শকুত্তলাকে 
তাহার! দেখিলেন, তাহার ।সৌনঘ ঈষৎ পরিকিষ্ট কিন্তু বড় মধুর হইয়াছে, 
তাহাদের সরল বাক্চাতুরী' 'গড়িতে পড়িতে বার্সীকির «প্রভাত কালেষু 
ইব কামিনীনাং” গ্লোকটি মনে হইয়াছে। হুত্্ত শকুস্তলাকে ত্যাগ 
কৰিয়। গেলেন। শকুত্তলার গতি ছুর্বাশার শাপ, কন্বমুনির স্নেহ, পরে 
কাদিতে, কাদিতে শকুস্তলা এক দিন তাহার আজন্মসঙ্গিনী সধিগণ, 
উদ্যাঃনর ভকলত। ও কুরঙ্গ শাবেকের গল! জড়াইয়। শেষ বিদায় 
লইলেন। রাজার সঙ্গে সাক্ষাতের পর অপমানিত সুন্দরীর অভিমান- 
পূর্ণ তীত্র বাক্যগুলি,_-রাজসভা হইতে তাড়িত শকুস্তল। একাকিনী 
“কুহরি কৃহুরি কাছে তাপিত হইয়া।”-এই সব বেশ সৌদর্ধ্য-জ্ঞান-বিশিষ্ট 
তুপিকরের হস্তের কর্ণের ন্যায় স্থদর হইয়াছে। শকুন্তলা অপমানিত! 
হইয়াও পতিতে অন্থ্র্ঞা যিনি নিষ্ঠুর হইতেও নিষ্ুরের ন্যায় তাহার 
প্রতি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাকে কাহারও সতীর নিকট নিষ্টর 
বলিবার যে৷ নাই, শকুস্তলা| ছৃম্ত্ত দেবের পূজক ; দুমবস্তের মুখে অহ্থশোচন। 
গুনিলে তাহার চক্ষু অশরপূরণ হয়_“পবস্লা বোলে শুন, নিঠুর না বোল পুনঃ 
প্রাণ ছৈতে পি ভিন্ন নহে। যাইফ ভোময়ি মে, কোন ছুইখ নাহি সনে, তুমি বিনে 
কেবা, মোর হয়ে॥ ভাবি চাহ মনে 'ঈনে, চজরক্সিগান বিনে, বৃষ্টিজলে না জীয়ে 
চকোর। মীন যেম জল বিনে, পহ্ছজ মধু বিইবে। পতি বিমে নারীয় কঠোর 1” : 
এই উপাথ্যান লইয়। পাপ পুণ্য বন্ধদ্ধে দীর্ঘ গবেষনা ও অন্য 
দানার়প রঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে, কাশীদাের শবুস্তলার গলোক সংখ্যা ১৭, 
রাজেনদাদের, কুত্বলায় ১৫** প্লোক। ইহা ্ারাডাইস ষঠের ইট বড় 
অধ্যায়ের যা! আসা এনপ দিন! । যে, রাজেকছদীমেররুরিভা, : 


নয়ন, ও রুদ্র়। ইহা | যে সময়ের রচনা তখনকার ভাষা আধুনিক. ঘা ছা, 
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পপি িিয 





স্পীীশিপসপি পতি পাপ পতি পিপিপি পল এপ 


হইতে বত ভঙ্া, সেই সময়ের কথ। বারা, হাস্য পরিহাস এবং, চি 
ও এখন হইতে সেইরূপ স্বতন্ত্র ছিল, খুলে স্থলে পাঠকের যি 
জন্মিতে পারে। 

রামায়ণের অনুবাদ প্রসঙ্গে আমরা যঠীবর ও তৎপুত্র গঙ্গাদাসের 
বিষয় জানাইরাছি; ষঠীবরের রচিত হ্বর্গারোহর্ণ পর্ব আমার নিকট আছে। 
এবং উহার শেষ পত্রে এই কবির রচিত সমগ্র মহাভারতের বিষয় 
উল্লেখ দেখিয়াছি। যণঠীবরের রচনা অনাড়ম্বর, বক্তব্য বিষয় বেশ সুন্দর 
তাষে বলা হুইয়াছে, তাহাতে কল্পনার জাকজমমৰ নাই, মধ্যে মধ্যে দুএকটি 
মি শব ও সুন্দর উপমা বেশ ফুটিয়াছে, যথা-£“র্গ হৈতে নামিয়াছে দেবী 
মন্দাকিনী। পাতালে বহস্তি গঙ্গ। ব্রিপধগামিনী | উত্তরে দক্ষিণে বছে সুরেশ্বরী ধার । 
পৃধিবী পড়েছে যেন মালতীর হার়।” এই লেখা গড়িয়! আমাদের কালিদাসের। 
“মন্দাকিনী ভাতি নগোপকণ্ঠে | মুক্তামাল! কষ্ঠগতৈব তৃমে:॥” মনে পড়িয়াছিল, 
কিন্তু কবি বোধ হয় তাহ! মনে করিয়া লিখেন নাই। | 

আমরা গঙ্গাদাস সেনের আদিপবর্র ও অশ্বমেধপর্ব, পাইয়ছি £ 
আদিপর্কে তাহার রচিত দেবযানী-উপখ্যান বেশ সুন্দর) ইনি পিতা 
হইতে অধিক ক্ষমতাশালী ). কাশীদাসের রচনায় বটতল্রার পালিশ না! 
পড়িলে পক্গাদাস দেন প্রায় তাহার সমকক্ষ হইতেন,_অনেক স্থলে বেশ 
আড়াআড়ি চলিতে পারিত গঙ্গাদাম সেনের অশ্বমেধপর্ব কাশীদাসের 
অশ্বমেধপর্ব্ব হইতে আকারে বড়। রচনার কিছু নমুনা দেওয়া যাইতেছে: 
“যৌবনাশ্ব পুরী ভীম দেখিলেক দুরে। নুবর্ণপুণিতট প্রতি ঘরে ঘরে॥ বিচিত্ত 
গতাক! উড়ে দেখিতে নুন্দর। দীপ্তমান শোভে যেন চত্ত্র দিবাকর ! অতি বিলক্ষণ পুরী 
দেখিতে শোভিত । সঙ্ত্র কিরণ বেড়ি থাকে চারিভিত। যুগ আরোপিত পথে আছে 
সারি মারি। বজ্ ধুমে অন্ষকায় গগন আবরি ॥ মালা বাদা নৃত্য গীত জয় জয় ধ্বনি। 
কোথ্বসি নৃপুরধ্বনি এই মাত্র শুনি | ম্টপ প্রাসাদ মঠ বিচিত্র নগর। পুরী দেখি হরিষ, 
হইল বৃকোদর ॥. ফলিত করলীবন দেখিতে শোভিত। ডাল সনে পুরে হয়েছে 
নমিত.4 গন্ধে আমোদিত সর সুললিত স্রাখ। নান বৃক্ষ জতাতে ব্চিহি মির্ঘাপ ॥. 
খর্ছর পাঁঞেল! যত ফলিত সঘন। দেখিতে জড়ায় আধি দুঃখ বিমোচন ॥ বিদাত 
টে বো্টত পুরীখান। ধাব্ধ দেখি যেন দেবতার স্থান॥ লেক জানবীর আর 
নাগা কুল। অশোক চগ্পক লঙ্গ কেশর বকুল হব কেতকী আদি জাতি ভ্রম 
লতী। স্বাগতি চপ্পফ কুন্দ লতিকা পু্পিতা । সঙ্গ ফেড়ি না বাসে সে 
ফোফিলের: ধ্মি আর শ্রমরের বোলে ।" রি 





৩১০ বঙ্গভায!:ও সাহিত্য । [৮ম অৎ। 


পপ বব পিসি 
রো পতি ৩ চপ 
শট পতিত শতপশিপাপীপিিিশপিপীিপীশীশিশিশিপপসপীপী ও পাপী ১ াশিশীশি শি তি পশিপা ২ পিল এপস 


উদ্ধৃতাংশ ও এইকপ নানা অংশের সঙ্গে, কার্শীদাসকবির সেই 
সেই স্থলের বর্ধন! তুলন| করিয়! দেখিলে গন্কাদাস তাহার নিকট খর্ব 
হইয়! পল্ডিবেন বলিয়। বোধ হয় না। 


. গোপীনাথান্তের ছ্োণপর্ব আমরা পাইয়াছি। ইহাতে উক্ত পর্বের 
অন্টান্য বিষয়ের সহিত বন্পত্র জুড়িয়া দ্রৌপদী-যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে ; 
অভিমন্থ্য বধে ক্রুদ্ধ রমণীদল কুকক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়াছিলেন--দ্রৌপদী, 
দেবাঁপতি1. ঘনরামের কাব্যে আমর! কানেড়ার বুদ্ধ বিবরণ গড়িয়াছি। ) 
ইতিঙাসে ছুর্গাবাইও লক্ষমীবাইএর নাম পাঠক মগ্ুলীর নিকট আবিষি 
নহে ॥ আমরা কালীদেবীর (দ্ধ মৃত্তি গড়িয়া আজও পূজ! করিয়া! থাঁকি 
স্থতরাং মচ্গাভারতে পৌপদী-যুদ্ধে অসম্ভব কল্পনা কিছুই নাই; কিন্ত 
ষে দেশের পুরুষই ললনা, সে দেশের ললনা! আঙ্গিনার রৌদ্রে ও বাতাসে 
 উনাইয়া পড়িবার কথা ,ুদ্ধক্ষেত্রেরত কথাই নাই। বোধ হয় কাশী- 
দাস বাঙ্গালীর নাড়ী টের পাইয়াই দৌপদী যুদ্ধের পালা জানিয়া 
থাকিলেও ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। গোপীনাথ দত্তের ভ্রোপদীঘুদ্ধ 
আশ্চর্য্য কবিত্বের চিত নাই, তবে তাহার বর্ধিত পত্রগুলির শেষে 
কাশীদাসের ভণিত। দিয়া তাহ! কাশীদাসী মহাভারতের যুদ্ধ বর্ণনাগুলির 
সঙ্ে অটিয়া দিলে কোন সমালোচক তাহা অন্য কবির লেখা বলিয়া 
ধরিতে পারিবেন কিন| সন্দেহ, মধ্যে মধ্যে পূর্ববঙ্গের ছু একটি শব্ধ 
পরিবর্তন করিলেই গোপীনাথ কাশীদাসে মিশিয়। যাইতে পারেন। 


, আমর! পুর্বে লিখিয়াছি, কাশীদাসই ধারাবাহিকভাবে মহাভারতের শ্রেষ্ঠ 
অনুবাদক ; এই কবির জীবন সম্বন্ধে আমরা অতি যৎসামান্য বিবরণ জানিতে 
পারিয়াছি। . কাশীরাম বদ্ধমান জেলার উত্তরে ন্্রানী পরণথাস্থিত 
লিজি গ্রামে জনাশ্রাহণ করেন, এইগ্রাম ব্রান্মণী নন্দীর তীয়ন্থ) ফাশীরামকবির 
প্রপিতামহেন নার্ষ প্রিয়্কর। পিতামহের“লাম সুধাধর ও পিস্তার নাম, 
কমলাফান্ত দেব? কমপাঁকান্তের ৩ পুত্র ছিল, কষদীস। কাশীদাস ও 

গরাধর। এই গদাধরের- হস্তলিখিত সমগ্র মহাভারত রাইপুর রাজবাড়ীতে 
এখনও আছে, ভাহা ১০৩৯ জালের লেখা, সে আক্ব ২৬৩ বরের 
করা।. গদ্দাধর কাশীদামের কমি ভ্রাত!) সৃভরাং কাশীদাস...নানাধিক. 
৩০ বুঃসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন) এবং স্ভবতঃ ২৭০. বর পুর 
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মহাভারতের অনুবাদ সাঙ্গ করেন। রাষগতি ন্যায়রত্ব মহাশর বলেন, 
কাশীরাম দাসের পুত্র আপন পুরোহিতদিগকে যে ঘাত্ভিট! দান করেন, 
সেই দান পত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা ১০৮৫ সালের লিখিত; ৰঙা 
বাছল্য এই দ্বান পত্রোক্ত সন আমাদের মতের অুকুল। দিজিগ্রাষে 
«কেশে পুকুর নামক একটি পুকুর আছে ও .তথাকার লোরগণ “কানীর 
ভিটা” বলিয়া একটি স্থান এখনও দেখাইয়া থাকেন। :, 7০2. 58 

কথিত আছে, কাশীরামদাস মেদিনীপুর আন্তাসগড়ের রাজার আশ্রয়ে 
থাকিয়া পাঠশালা করিতেন) রাজবাড়ীতে যে সমস্ত কথক ও. পুন্ঝাধ, 
পাঠকারী পণ্ডিত আসিতেন, তাহাদের মুখে স্কিনি মহাভারত-প্রসঙ্গ শুনিয়া 
ইহাতে অনুয়ন্ত হন, এই অন্থ্রাগের ফল--মহাভারতের অন্নবাদ। সে 
সময়ের অনুবাদ মূল কাবোর ছায়া লইয়া লিখিত হইত, কাশীদাসী 
মহাভারত ঠিক সংস্কৃতের অনুযায়ী নহে, এই জন্য কৰি সংস্কৃত জানিডেন. 
না, এরপ মত প্রচার করা বোধ হয় উচিত নহে। নানা পুরাণ হইতে 
তিনি উপাখ্যান সংগ্রহ করিয়াছেন, এইজন্য পুরাণ শুনার কথা নিবি 
থাঁকিবেন। ক্ৃত্তিবাসের ভগিতাঁর সঙ্গে সঙ্গেও পুরাণ শুনিয়া গীতরচলার 
কথ! লিখিত আছে, অথচ কৃত্তিবাসের আত্ম-বিবরণে জানা যাঁর। তিনি 
সংস্কৃতে বিশেষ বুংপন্ন ছিরেন। ভগিতার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে রব 


লেখকগণ ও অনেক কথা যোজন! করিয়! থাকেন। 

“আদি সভা বন বিরাটের কতদুর। ইহ। লিখি কাশীদাস গেলা স্বর্ীপুর £”-. 
পরেই একটি চলিত বারা *আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন স্বর্গপুর 
অর্থ কাশীধাম; কিন্তু যে ভাবে কবিতাটি লিখিত, তাহাতে উক্ত মুন্দীয়ানা 
অর্থ গ্রহণ করিলেও তিপি যে বাকী অংশ সমাধা করেন। এরূপ বোধ 
হয় নাঁ। এই প্রবাদ বাক্য সত্বেও, কাশীরাম দাসই সমস্ত মহাভারত 
অনুবাদ করেন এইমত সমর্থন-অভিগ্রায়ে কেহ কেহ বঙ্লেন, মহাভারতের 
৪৯ ও. পরবর্তী রচনায় কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। কিন্ত গন্থাদাল 

সেল, প্রাজেঙদাস, গোপীনাথ দত্ত প্রতৃতি কৰির ভপিতা কাটিয়া, দি 
রর মহাভারতে আঁটিযা দেওয়া হয়, তবেও. বোধ হয় কো? 
পার্থক্য লক্গিত হইবে ন। বর্ণনাগুলি অনেক. স্থলেট একরূপ), জয়". 
গোপালগণ্র প্রমাদে কাশীরাম দাঁদের কিছু কাস্তি-ুদ্ধি হইয়াছে সন্দেহ, 





৩১২ বঙ্গতীষাঁ'ও সাহিত্য । [৮ম সঃ | 


নাই, এই নববুগের গালিম চলিয়া গেলে কাশী, গঙ্গা, গোপী, রাজন 
প্রভৃতি অনেক স্থলে একদরে বিকাইবেন। কাশীদাী মহাভার়তের 
রা হার তনিতা দৃষ্ট হাটফাহারা প্রাচীন পুথি নাড়াচড় 

পছেন, তাহার! জানেন প্রাচীন পুথি গুলিতে এফাধিক্ক ভণিতা 
থাকিলে পরবতী পুঁথিএলেখকগণ সর্মাপেক্ষ। বড় করি পিতা বঙজা 
রাখিরা আপয়াপর কবির নাষ ক্রয়ে বাদ দিয়া বান; এই ভাবে কৃতি- 
বাসী পরাঙায়ণে, নারারণদের "ও বিজন্বগুপ্তের পল্লাপুরাণে এবং অপরাপর 
প্র্থে বড় করির নামের ছায়ায় ছোট ছোট অনেক কৰি লীন .হইয়! 
গিষ্কাছেন। ১৫৮৩ খৃঃ অর লিখিত একখান! ফাশীদামী মহাভারতের 
শৈল ও বারীপর্ষে তৃগুয়াম দাসের ভণিত| পাওয়া গিকাছে। গদাধর- 
লিখিত পুথি আমরা দেখি নাই--তাহাতে যদি সর্বত কাশীরাম দাসের 
, ভিতাঁ থাক্কে, তবে উহা প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য হইবে, এবং ভাহাহইলে 
এগাটি সতা বনধিয়াটের কতদূর” ইত্যাদি প্লোকের মুন্দীরান| অর্থ গ্রহণ করিতে 
রিশ্বা উহ! অম্ল প্রাধাদ-বাফ্য বলিতে আমাদের কোন 4 
থাকিবে না। 

কাশীয়ামদাসের যহাভারতের লঙ্গে পূর্ববর্তী মহাভারতগুলির রচনা 
তুম! করিলে অনেকস্থুলে বিশেষরূপ সাদৃষ্ঠ দৃষ্ট হইবে, আমর! না 
বাছিয়া যথেচ্ছ। কয়েকটি স্থল ভুলিয়া দেখাইডেছি। 

.. যযাতির পভন। 


“আষ্টফ যৌলেন্ত তুদ্দি কোন মহান |. | “অষ্টক বরিল তুমি কোন মহাজন । 
পরিচয় দিশা কহ জানাইয়া জান | কোন নাথ ধর তুমি কাহার নান | 
জয়ি প্রার তেজ) পু দেখিতে সাক্ষাৎ। | পুর্ধা অগ্নিগ্রায় তেজ দেখি যে তোমার। 
কোন্‌ পাঁপে আবর্তে হইল হরগপাত। বর্গ ছৈতে গড় কেন না বুঝি বিচার ॥ 








৬ 10 কতক 1 কলা! বলে বম ক্সাগি ধরি যে ঘষাতি। 
অধাতি "সাবা দায় কহ গুলি তোক্ষ। | পুর বক আহি লহমে উৎপত্তি | 
নহুস সুপতি সত পুরুর জনক! পুণাবান জদের করিলাম মানা! 
করিলে সুতি 'নর যেবা নয় কছে। সেই ছেতু আমার হইল দীপ পূধা।” : । 
৯485 ট কাপীদয।লযার্ক 
৮৮28 ] 
হই ই পিল ফু” 


|  বপাকৃত ভারত, আদি 1? 


(উস রারি 


৮ম অন] 


* : শ্রথম ভাগ? 


৬১ 


লল্ল্ল্্ট্্ললললল্ল্ল্চ্্্ট্্্া্লল্ল্শ্শ্শশলশী 


কৃষ্জের ক্রোধু। 


ই বলিয়া সাতাকিরে করি সম্বোধন । 

হণ্তেত লইল চক্র দেব জনার্দিন| 

দুর্ধো্ সমান ্োতি সহস্র বজ্রদম। 

চারিপাশে ক্ষুর তেজ যেন কীলফম। 

রখ হৈতে ফাল দিয়া চক্র লৈয়া হাতে । 

ভীষ্মক মারিতে যায় দেব জগনলাথে ॥ 

পৃথিবী বিঙ্গার হএ চরণের ভারে। 

ক্রোধ দৃষ্টিণ যেন জগত সংহারে 

কুরুমুলে উঠি তুমুল কোলাহল । 

ভীগ্ম পড়িল ছেন বলে কুরুবল ॥ 

'পদভরে কুক্চের কম্পিত বন্গমতী 

ঠাজেন্দ্ ধরিতে যেন ধাঁএ মৃগপতি | 

সম্তম নাকে ভীগ্ম হাতে ধনুঃশর | 

নির্ভয়ে বোলেস্ত তবে সংগ্রাম ভিতর ॥ 

আইস আইস কু্খ মোরে করহ সংহার। 

তোদ্ার গ্রসাদে মুখ্রি ভরিমু সংসার | 

তোৌন্ষার চক্কেতে মুঞ্চি যদি সংগ্রামেতে জরি । 

তরিভুধনে রহিবে কীর্তি পরলোকে তরি !” 
* কবীন্্ ( পরাগলী )-_ভারত। ভীন্মপর্বধ। 


বৃষকেডুর 


“আকর্ণ পুরিয়া ধু টক্কীর করিল । 
উচ্চস্বরে রাজ বৃধকেতরে বলিল ॥ 

অতি শিশু দেখি তুদ্ধি বীর অবতার । 
মৌকে পরিচয় দেও শিশু আপনার ॥ 
কাহার পুত্র ত্দ্ধি কিবা তোদ্ধার নাম। 
ফৌন্দেশে ব্তি কিবা মনস্কাম ॥ 

কি লাগিয়া নেও ঘোড়। কারন কিবা তার। 
কি নিমিত্ত কর মোর সৈগ্ের সংহার 
পা 2 | 
রাজার বচন শুনি হাসে কুমার । 
পরিচয় লও অহে নৃপতি আন্ধার ॥ 
খারা উদয়ে হুএ তিমির নাশ । 

যাহায় উদয়ে হএ জগত প্রকাশ | 

মোর পিতামহ সেই জেন দিবাকর । 
ভার পুঙ্জ উপজজিল কর্ণ ধনুর্ঘর |. 
করিভুধনে বিখ্যাত বীর দাতার জ্রণী। 


জি 


“অস্থির হইল। হরি ঈমল লোচিন। 

লাফ দিয়া রথ হৈতে পড়েন ভখল &. 
ক্রোধে রখচন্ত্র ধরি সৈনোর সাক্ষাৎ। 
ভীষ্মেরে শারিতে যান ভ্রিলোকের নাথ। 
গজেন্্র মারিতে যেন ধাঁ মুগপতি | 117. 
কৃষের চরণতরে কাপে বঙমতী ॥ 
চমত্কৃত হয়ে চাহি দেখে নর্ববজন। 
তীম্মেরে মারিতে যান দেখ নীরায়ণ 8 
সম্তম না কয়ে ভীম্ম হাতে ধমুংশর |: 
নির্ভয়ে বসিয়া ভাবে রথের উপর ॥ 
আিছে ছ্টবনপতি মারিতে আমাকে 
মার্ক আমারে যেন দেখে সর্ধলোকে ॥ 


; শীপ্র এস কৃষং মোরে করহ সংঙ্গার | 


তোমার প্রসাঁদে তরি এ ভব সংসার ॥ 
তোমার বাণেতে যদি সমর মরিব | 
দিবা বিধানেতে চড়ি যৈকু্ঠ ধাইর 8... 


|] ক।শীদীস। ভীকপর্য 1 


পরিচয় 1 


যারবলে ছুর্যে1ধন ভুলিল মেদিনী ॥ 

তার পুত্র বৃষকেতু হেন জান মোক। 

কটাক্ষে নরপতি নাহি গণি ভোক 1” 

প্রকরনম্দীর (ুটিখার আদেশে রচিত) স্কারত | 
অস্থমধপর্বব। 

ণবৃষষেতু দেখিয়া বলিছ্ছে নৃপবর | 

কাতার তনয় তুনি মহ! ধনুদ্ধর | 

কি নাম তৌমার হে আসিলে কি কারখ। 

পরিচয় দেও আগে তোমর! দুজন ॥ 

যুবনাশ্ব বচনেতে বুষকেতু বীর। 

পরিচয় দিল নৃপে প্রছুল্প শরীর? 


| রবিয় ভনয় কর্ণ জান এ জগতে 


জনম হইল বার কৃত্তীর গর্ভেতে 1 
কর্ণের ভনয় আমি নাম বৃষকেডু। 
তুর লইসথ যুধিটির-ভাহেতু 4” 


(কাশীদাসী মহাতারত, বঘমেরর্ক। 


৩১৪ ধ্গভাষা ও সাহিত্য । [৮ম অঃ। 


এইরূপ সাদৃশ্ রই দেখাইতে পারা যায়ঃ মোটের উপর কার্শী- 
দাসই শেষ কিন্তু অংশবিশেষ তুলনা ফরিলে সর্কত্র তাহার এই গদ 
রক্ষিত হয় না 

বাঙ্গল! ভাষা! পূর্বে শিক্ষিতগণের দৃষ্টির বাহিরে অস্কুরিত ই বিকা 
পাইতেছিল, তখন শক্তিশালী কবিগণ নয়নজল ও প্রাণের উষ্ণত্ব দিয়া 
ইহাকে পুষ্ট করিতেছিলেল। ্বিস্ত শিক্ষিতগণের হাতে পড়িয়! মুন্ধীয়ানার 
গ্রুতি ন্বচিগ্রবলতাহেতু বাঙ্গলা সাহিত্যে প্রেমের নয়মজল শুকাইয়! 
গেল) সংস্কৃত পুথির অলঙ্কার ও উপমারাশি দ্বারা! ভাষা জুন্দরী 
সজ্জিত হইতে লাগিলেন, কিন্ত তাহাদের গুরুভারে ভাব চাপা পড়িয়া 
নির্জীব হইয়া! হইয়া পড়িল | কাঁশীদাস এই ছুই ঘুগ্নের মধ্যে; তীহার 
কাব্যে পুবর্ধত্রঁ কবিগণের উদ্দীপনা! আছে এবং মবধুগের লিপিগ্রণালী 
এবং মাঞ্জিত ভাষাও দুষ্ট হয়। শেষোক্ত ছুই গুণে তিনি পূর্ধবন্তী” 
কবিগণ অপেক্ষা বিশেষ পটু. ও ভাবী যুগের বেশী সন্নিহিত।__ 
“চর্লং চপলা! রূপে কিবা বরকায়া |” “দ্বিকর কমল, কমলাংস্িতল,” 'নিষ্ধলন্্ ইন্দুজোতি 
পীন ঘনন্তনী” প্রভৃতি সংস্কতের টুকরা তীহার কাব্যের মধ্যে মধ্যে মুক্তার 
ন্যায় পড়িয়া আছে, ও 'মুখরূচি, কত শুচি' 'সিহগ্রীব,বনুজীব,' 'অগ্রিআংগু,যেন পাংশু 
প্রভৃতি পদে ভাৰী অনুপ্রাম-গ্রধান যুগের ছায়াপাত হইয়াছে। অনেক 
স্থলে সংস্কৃত উপমার অত্র বর্ষণ হইয়াছে, কিন্তু উদ্দীপনার কোন হানি 
হয় নাই, যর্থা ;-- 

“মুখ তুলি বুকোদর যেই ভিতে যাঁয়। পায় মকল দৈনা তুলা ধেন বায়। 
নিষ্কুজল মধো যেন পর্বত মলয় । গপন্মবন ভাক্ষে যেন মত্ত করিবর। মৃগেন্ত্র বিহরে 
যেন গজেন্র মণ্ডলে। দানধের মধো যেন দেব আখওলে | দওড হাতে যম যেন বজ 
হাতে ইন্ত্র। খেদাড়িয়। লৈয়! যায় সব নৃপবৃন্দ॥ যেই দিকে রকোদর সৈনা যায় খেদি। 
ছুই দিকে তট যেন মধ্য বহে নদী” আনদিপর্ব। 

লক্ষ্যতেদের উপলক্ষে ত্রাঙ্মণগণের চিত্র বঙ্গদেশীয় ভীরু অর্থলোভী 
্রাঙ্গণগণ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে,_উহা৷ বেশ খাঁটি অঙ্কল। কাশীরাঁম , 
দামের বর্ণনাগুলি সুন্দর ও স্থাভাবিক; যুদ্ধক্ষত্র হইতে পলায়মপর 
সৈস্ভ বর্ণনা__বঙগীয় কবির লেখনীর উপযুক্ত বিষয়, ন্টুতরাং কৰি ইহাঁতে 
'আশাভীতরূপে ক্কতকার্য্য ;--৭যে দিকে পারিল যেতে সে গেলে দেদিগে। পলীয় 
গদ্গিমবাশী রাজ গূর্বদিকে। উত্তরের রাজাগণ দক্ষিশেতে গেলে পথাপথ নাহি জান 





৮ম অণ।]  শ্রথম ভাগ? ৩১৪ 
স্লললল্লীলললশললম্প্ল ্্্শ্্্শ্শলল্শ্টললিিি 
যে দিক পাইল॥ ছড়াছড়ি ঠেলাঠেলি নী পাইয়া পন্থ। একে চাঁপি আব বায় যেই 
বলবস্ত। রখের উপর বেগবস্ত আসোয়ার। অবস্থ হইল ধত কি কব তাহার । ঠেলা 
ঠেলি চাঁপাচাপি অর্ধ সৈগ্ঘ মৈল। স্থানে স্থানে পর্ব. আকার শব হৈল। এক: পদ 
কাটা কারু, কাটা ছুই ভু্জ। বুষের প্রহারে কেহ হইয়াজে কুজ ॥. অর্ধান্গে যহিষ্ 
পড়ে শোণিতের ধার। মুক্ত কেশ নগ্র দেহ কাঁণ কাটা কার! আড়ে ওড়ে ঝাড়ে 
ঝোড়ে অরণো পশিয়া। জলেতে পড়িয়া কেহ হায় সাতারিয়া॥ ক্ষতি দেখি ব্রাহ্মণ 
গলায় উভরড়ে। দ্বিজে দেখি ক্ষত্রিয় লুকায় ঝাড়ে ঝোড়ে॥ দ্বিজের ক্ষত্রিয় ভয়, কষত্র 
দ্বিজ ভয়। দ্বিজ্ম ক্ষন বেশ ধরে ক্ষত্র দ্বিজ হয়। ধনুর্বাণ ফেলিল হাতের গদা শুল। 
মাথার মুকুট ফেলি মুক্ত কৈল চুল ॥ তুলিয়া হইল ছত্রদণ্ড কমুণ্ডল। ধনুর্বান তুলি 
নিল ব্রাহ্মণ সকল ॥ প্রাণভয়ে কেহ শিয়া ডুবি র& জলে। কেহ কাটাধনে গৈশে . 
কেহ বৃক্ষ ডালে॥ মরার তিতরে কেহ মরা হৈয়া রহে। দুর দুরাস্তরে কেহ ভয়ে 
স্থির নহে” কাশীদাস। আদিপর্বর। 
. মহাভারতের আদান্ত এইকপ সুন্দর ও জীবস্ত। এক এক খানা 
পত্র এক একটি পরিস্কার চিত্র পটের স্ায়; পড়িতে পড়িতে বড় বড় 
ুদধধীর, ধর্পবীর ও প্রেমিকের মৃষ্তি মনশ্চক্ষের নিকট উদ্ঘাটিত হয়; 
তাহাদের সরল বিবেক, দৃঢ় কামনা ও চরিত্রের সাহস, কবিগণের সতেজ 
লেখনীর গুণে, ্ষণকালের জন্য আমাদের হইয়া! পড়ে। ও এই মিষ্বদ্বহা, 
অর্ধতৃক্ত, পররোষকটাক্ষেমাত্রপাণ্ড রতাপন্ন বাস্গালী জাতি ও ক্ষণ- 
কালের জন্য পৃথিবীজয়ী, আকাঙ্খাশালী, অভিমানস্ীত পূর্ব পুরুষগণের 
কাহিনী পড়িয়। স্বীয় কষুদ্রত্ব তুলিয়া! উত্তেজিত হয়। কয়েক শতাব্দী 
পূর্বে এই মহাভারত প্রসঙ্গ শুনিয়| দাক্ষিণাত্যে এক দেশহিতৈী স্ধর্শ- 
নি কীরচরিত্র গঠিত হইয়াছিল, তিনি অর্জুন তু্্য কীত্তি লাভ. করিযা 
গিষাছেন, মহাভারতের সঙ্গে তাহার নাম এখন ইতিহাসে অবিচ্ছিন্নভাকে 
জড়িত। বঙ্গদেশে এই মহাভারত জমুদ্র হইতে এখনও প্রীকু্ষ- 
চরিত্র, বৈরতক, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি বুদ্ধদ উখ্িত হইয়া প্রাচীনভাবের 
অফুরস্ত আবেগের কথা জ্ঞাপন করিতেছে। এই কাব্য লইয়! হিন্ু- 
স্থানের ভাবী অধ্যায়ে আর ও কত কৰি বীর ও চিত্রকর যশশ্বী হইবেন, 
কে বলিতে পারে ? 

কাঁশীদাস মহাভারত ছাড়া আরণু তিন খানা ছোট কাব্য রন 
ফরেন । ১. স্বপ্নপর্ধ। ২1 জলপর্ব, ৩। নলোপাধ্যান। কাশীরাম দাসের 


কমি ভ্রাত! গদাধর ও একজন কবি ছিলেল। তাহার রচিত কাকে 





৬১৬, বঙ্গভাঁষা ও সাহিত্য | [৮ম অঞ্) 


মাম, “লারন বিরাট? , ইহাতে রাজা বিরাট ও তাহার বু উত্তর গোঁ- 
গৃহের অঙ্গিপতি রাজী স্বশর্পা ও গোহরণাদির বৃততাস্ত লেখা আছে। 

রামেশনদী লামক কৰি মস্তবতঃ কাশীদাসের পরে মহাভারত 
অনুবাদ করেন; যে হস্ততিখিত পুথি গাইয়াফ্ি। তাহা ১০৮ বৎসরের 
প্রাচীন) এই কবির ব্ূপবর্ণনাত্তে ভারতচজ্রের মত আকাশ পাতাল লইয়! ত্রীড়া 
ও. যথেষ্ট বাঁক্যপল্লব আছে, ভাষাটি অনেক পরিমাণে বিশুদ্ব- এই জন্য 
রাষেশ্বরকে কাশীদাসের পরবর্তী কবি বলিয়া মনে হয়” 
শকুস্তগার বাপ বর্ণনা_-'চামরে চিকুর কেশ হেল মনে লয়। টীচর তাহাতে নাই এইত 
বিশ্ময়।| চীদ কুন্দ দিয়া মুখ করিল নির্শিত্ত। তাহাতে কলঙ্ক হেতু নহে পরতীত ॥ 
অর তিলক ভালে হেন লএ চি.ত। সর্বক্ষণ রক্তবর্ণ নী থাকে তাহাতে । তুরুযুগ 
নিপ্লমিল কাম শরালনে । কঠিন দেখিয়া তারে নাহি লয় মনে কুবলয় দলে কৈল। 
আধি নিরমাণ। চঞ্চলতা নাহি তাহে কটাক্ষ সন্ধান।| বিশ্বকল ক্গিশিয়! অধর হেন 
দেখি। ঈধখ মধুর হাস তাতে নাহি লক্ষি |” একবার উপম দিয়া আবার 
ফিরাইয়া লওয়া--অলঙ্কার শাস্ত্রের পাঁত| লইয়াঁ এইভাবে উলট পালট 
করা,-কাশীদাসের পরবর্তী যুগের বিশেষত্ব 

রামেশ্বর কবির শ্বভাব-বর্ঘনা প্রাচীন কবিগণের স্বভাব বর্ষনার 
পুনরাবৃত্তি, কিস্তু ভাষা অনেকটা বিশুদ্ধ। যথ1,-_ 

“সম্মুখে দেখিঙ রাঙ্গা মুনির আশ্রম । নানা বুক্ষলতা তথা অতি মনোরম | স্থলপন্জ 
মল্লিক! মালতী বিরাজিত। বঙ্গ বাঞ্চম নাগকেশর শোভিত। নানাগ্জাতি বৃক্ষলতাঁ 
সব পুলকিত || রক্তবর্পে গ্েতবর্ণে হৈছে বিকশিত || পুষপমধু পাঁনে মত্ত মধুকরগণ। 
নাাস্থানে উড়ে পড়ে জস্থির সঘন॥ অসন্যে অস্ঠে বাদ করি সতত বগ্কারে। বাহারে, 
গুনিলে কামে মুনি মন হরে! নানা জাতি পক্ষী নান করে হুললিত। বৃষ্ষমূলে খাকিয়। 
খন করে নৃতা। কোকিল মধুরধ্বনি সঘনে কৃহরে। তৃষকায় চাতক পক্ষী পিউ পিউ 
নোলে ! সঃ গেখন ধরি নৃত্য করে তখি। আশ্রম দেখিয়া তুষ্ট হইল নৃপত্তি।'” 

| রামেশ্বর নন্বীর ভায়ত। ৰে, গি, পুধি ৮৫1 ৮৬ পত্র | 

ইহা শকুন্তলা উপথ্যানের পূর্বাভাগ | রাজেজুদাসের নায় রামেশবর$ 

ািদাস হইতে শকুন্তলা উপাখ্যান গ্রহণ করিয়াছেন) /'ক্টক লাগয়ে পথে 

আপনা আাচলে। খসাইতে রাঙ্জারে ফিরিয়া চাহে ছলে ।” প্রতৃতি শকুত্তলার চেষ্টা, 
'কাধিদামের জগিখ্যাত চিত্রের স্পষ্ট অন্গুকরণে চিত্রিত হইয়াছে। 

- িলোচন চক্রবন্তীঁ নামক অপর এক কৰি মহাভারত অন্বাদ 

লন ১৩৯৩ সালের বৈশাখ জাসের . নব্যভারতে যুক্ত বাবু 












সম অন] প্রথম ভাগ 1. ৩১% 





রসিকচন্র বস্থ মহাশয় ইহার বিষয় জানাইয়াছেন, উক্ত প্রবন্ধবেখকের, 
মতে ভ্রিলোচন চক্রবত্তী”২** বংসর পূর্বের কবি। ১৬৫৮ খুষটাবে নাত, 
চকতব্তী ভাগবতের অনুবাদ করেন, লেখক আরঙ্গজীবের সক্ষে হুজার 
যুদ্ধের সময় উল্লেখ করিয়া পৃস্তকরচনার সুময় নিদেশি করিয়াছেন? 
শিশুরামদদান নামক এক লেখক এই সময় প্রভাসখগের অস্নধা 
করেন। তাহার পরে ঈশ্বরচন্ত্র সরকার প্রভাঁধখের আঁর একখানা 
অনুবাদ সঙ্কলণ করিয়া! ছিলেন। 


অফ্টম অধ্যায়ের পরিশিষউ। 


অষ্টম অধ্যায়ে বণিত কাব্যগুলিতে বাঙ্গলাঁ দেশের আচার ব্যবহার 
স্থচিত্রিত আাছে। কবিকন্কণের চণ্ডী সেই সমাজের এক খান] হুনির্মল 
দর্পণের স্কায় পুঙ্খানুপুঙ্ঘরূপে বঙ্গীয় গারস্থ্য-জীবন গ্রতিফলিত করিতেছে। 
সে সময়ে যুদ্ধবিগ্রহাদি সর্বদাই সংঘটিত হইত $ এখন কবিগণ বীররসে 
মাতিয়া তোপের শব্ষে আমবন কম্পিত ও ন্মাতৃক্রোড়স্থ শিশুর শান্তিভঙগ 
করেন, ইহা! সর্ব কাল্পনিক, বস্ততঃ যুদ্ধের কথা ইতিহাসও কাব্য 
পড়িয়! আমরা জানিতে পাই, কোন বাস্লা লেখকের সেইরূপ দৃষ্ঠ 
দেখার কোন আশঙ্কা নাই; কিন্তু ৩০* বৎসর পূর্বে বঙ্গদেশে যুদ্ধাদি 
সর্বনাই ঘটিত 'ও এই কৃষাঞ্থু ভীরু বঙ্গবা্ীগণের মধ্যেও সৈনিক 
পুরুষের অভাব ছিল না; মাধবাচার্যের চত্তীতে আমরা ত্রাঙ্মণ পাইক, 
কর্মকার পাইক, চামার পাইক, নট পাইক, বিশ্বা পাইক ও বাঙ্গীল- 
পাইকশণের বিবরণ দেখিতে পাই; ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ অস্তরপ্রয়োগ- 
নিপুণ ও বলিষ্ঠ ছিলেন; কাঁলকেতুর বল ও সাহস একজন উচ্চদরের 
সৈনিকের উপযুক্ত £ কিন্তু বঙ্গীয় কাব্য সমূহে অতি মাত্রায় যুদ্ধাদির 
বর্ণনা গাঠ করিয়াও আমরা প্রক্কৃত বীররস দেখিতে পাইনা? কৃত্বিবাসী 
বাষার়ণে দৃষ্টি হয়, শ্রীরামচন্তর টাগা| নাগ্নেশ্বর জটায় বাঁধিয়া যুদ্ধ করিতেছেন, 
মাঁধবাঁচার্যের চণ্ডীতে আছে, চণ্ডীদেবী ভয়ানক যুদ্ধে মঙ্গণদৈত্যকে 
বধ করিয়া সহচরীগণের নিকট বিশ্রামের জন্ত একটি পান ও পাখা 
চাহিতেছেন ও কলিগ্গরাজ শ্বগ্প দেখিয়। আকুল হইয়। গড়াতে. 
“খবাজার প্রকৃতি দেখি রাণী সব কীদে। কর্ণে জগ করে কেহ শিরে শিক্ষা কীধে €” 
কবিকন্কণের কালকেতু এত বড় কীর হইয়া9 দুদ্ধে পরাস্থ হইকে পর 
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স্ত্রীর প্রবর্নায় ধ্যানাগারে লুকাক্ষিত হইয়৷ রহিল, কলিঙ্গাধিপের কোটাঁল 
এই বলিষ্ঠ কাপুরুঘটিকে তথা হইতে টানিয়া বাহির করিলে ছুর্রা কাদিয়া 
বলিতে লাগিল, "না মার না মার বীরে শুনহে কোটাল | গলার ছিিয়া দিষ 
পতেষবরী হার |” (ক, ক,চ)।, গ্রস্ত যুদ্ধক্ষেত্রে বর্ণনায় এরূপ বর্ণনা বিরল নহে, 
“রান্মাণধে না মার, ব্রাঙ্গণে না মার, পৈতা দেখাইয়া কাদে |” কে,ক,চ)1 “ষিতেক 
্রাক্ণ পাইক পৈতা। ধরি ররে। দস্তে তৃদ করি তাঁরা সন্ধামন্ত্র পড়ে ৮ (মা, ৮) 
এই বঙ্গদেশে তখন সীতারামের স্ভায় ছুএকজন গ্রাকৃত বীর 
ছিলেন, কিন্ব তাহারা সাধারণ নিয়মের বাদ। লাউসেনের ভ্রাতা 
ক্পৃরের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, লাউসেনের ঘুদ্ধাদি বর্ণনা হইতে 
কপূরের প্রীণরক্ষার চেষ্টায় বাঙ্গালী-চরিত্র বেশী ভুদার ভাবে দিত 
হইয়াছে। প্রকৃত বীরত্বের অভাবে ঘুদ্ক্ষোত্রের বীরগণের শরের শখ. শণ, 
ও বাঁশের লাঠির ঠন্‌ ঠন্‌ একরপ ভ্রমরগুঞ্জনের গ্ভায় বোধ হয়। 
 হিনদুরাজাগণ সকালে বৈকালে পুরাণ-পাঠ শুনিতেন। ভাগবতই তথম 
শ্রেঠ পুরাণ বলিয়! আদৃত হইত বড়. বড় রাজাগণের অধীনস্থ রাজাগণ 
“ভূঞা রাঙ্গা” নামে আথাত হইনেন £ কোন বড় রাজীর অভিষেকের 
দময় “ভূঞা রাজাগণ” তাহার মাথার ছত্র ধরিতেন, রাজাগণ অমে 
সময় গ্রামনগরাদি সংস্থাপনের সময় বহুনংখ্যক দেবোত্তর ও ব্র্ধোত্তর 
ভূমি দান করিতেন ও অনেক সময় কৃষকদিগকে লাঙ্গল ও চাঁষের বলদ 
গ্রভৃতি দান করিয়! বাড়ী বানাইয়া দ্রিতেন। রাজাদিগের দৌরাত্মও 
গ্রসাদের তুল্য ছিল; বাজারে পণ্যজীবিগণ রাঁজকর্ণচারীদিগের ভয়ে 
অস্থির থাকিত, আমর! ভাড়,দত্তের প্রসন্ে তাহা দেখাইয়াছি। অনেক 
ক্বাজার ধর্বিশ্বীস ও বিনয় ইতিহাসে দৃষ্ন্ত স্থলীয়, সচরাচর ত্রদ্দোত্তর 
দানপত্রে এইরূপ বিনীত প্রার্থনা! পাওয়া যাঁয়”“যদি আগার বংশের অধিকার 
গুপ্ত করিয়া অন্ত কেহ এই র'জা লাভ করেন, তবে তাহার নিকট আমার এই প্রার্থনা 
আমি তাহার দাদামুদা: হুইয়া খাকিব, তিনি যেন ভঙ্গবৃত্তি হরণ না করেন।” 
সাধারণ তন্ত্র রাজশাসনে মোটের উপর অপেক্ষাকৃত ন্যায়-ধিচার অধিক 
লাভ করা ঘায়, কিন্তু শ্েচ্ছাচারী রাজা উৎকৃষ্ট হইলে তাহার শাসনে 
পৃথিবী স্বর্গের ম্যায় হয়। কষিকষ্ষণ চণ্ডীতে দুর্ধলার বাজার করার' 
যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাতে দষ্ট হইবে গে সময়ে জিনিষ পত্র 
শমুই অন্ত শ্ুলভ মুলা ছিল) শাঁধধাঁচার্য্যের ততী্তে পীদন্ত ফল 





৮ম অৎ।] প্রথম ভাগ । ৩১৯ 
ললঙ জল্শহ্ল্ক্াউচইটিটিউউউিটঁটািটিটীল 
তদপেক্ষাও সুলভ মূল্য দৃষ্ট হয়, পূর্ববঙ্গের বাজারে জিনিষের যুল্য আরও 
সন্ত ছিল বলিয়া বোধ হয়। ভদ্রলোকগণ তখন সাধারণতঃ পাক! 
ব্যবহার করিতেন মী, ভদ্রলোক গৃহস্তের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে 
গ্রথমেই তীহাকে পঁ ধোয়ার জল দিয়া অন্তাষ|! করিতে হইত; বহুকষ্ঠে 
এক পূর্ণ গাড়।র সাহায্যে কাদা ধুইয়া ফেলিরা ভদ্রলোকগণ “গাস্তীরার 
গীড়া” চাপিয়| বসিতেন, এবং কখনও আহারান্তে একটি অখণ্ড গুবাক চর্বণ 
করিয়! মুখ শুঁচি করিতেন। খুবভাল অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ রাত্রিতে 
শয়ণ গ্রকোষ্ঠে যাইবার পূর্বে ভাল করিয়া পা ধুইয়া গাছুকা পরিয়া 
শযায় যাইতেন) ধনপতি লক্ষেখর বাড়ি, তিনি শুইবার পূর্বে 
“চরণে পাদুকা দিয়া করিল গমন। পক্ষনাভ স্মরি সাধু করিল শয়ন ॥” স্ত্রীলোকগণন 
অঙ্গদ কন্কণ। কর্ণপুঁর প্রভৃতি নানারূপ সোণাঁর অলঙ্কার পরিতেন, নান! 
ছনো খোপা বাধিতেন। ও মেঘ ডুঘুর" কাপড় এবং কীচুলি পরিতেন,) 
নিকট শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণ “ক্ষুঞা” বা ক্ষৌমবাস পরিত, ইহা একরপ 
অল্পমূলা পট্টবস্ত্র; মাণিকাদের গানে দেখিয়াছি গোপীঠাদের রাজন্ব 
কালে ঝাদ'গণ ও পগাটের পাড়া" গরিত না) এই “পাটের পাঁছড়া'” 
ও “ক্ষুঞ্াবাঁস', একই কাপড় বলিয়। বোধ হয়, ভারচন্ত্র পুয়ে ভাতি হয়ে গেছ 
তসরেতে হাত” কথায় এই“খুঞ1" বস্ত্রের প্রতি নিগ্রহ দেখাইয়াছেন। ক্রীলোকগণের 
অঙ্গ মার্্মনার জন্ত আমলকীই ছোপের কার্য করিত; স্বর্ণাদির সঙ্গে ফুলও 
অঙ্গরাগের একটি বিশেষ উপকরণ ছিল, বাজারে নাঁনারূপ ফুল বিত্ত 
হইত, শ্রীকঞ্ণবিজয়ে . গোপিনীগণের বেশ করার প্রসঙ্গে “কিনিয়া টাপার 
ফুল কেহ দেহি কাণে” পাইয়াছি। কিন্তু একজন বড় ইংরেজ লেখক 
(13009 17800790610) 10 107015০ এই উক্তি করিয়া উৎকৃষ্ট 
নাগকেশর, কুরুবক, চম্পক, পুন্নাগ ও মাঁলতীর জাতি মারিয়া- 
ছেন) স্ুনরীগণ এখন এইসব দেশীয় ফুল উইতে তীত হইতে 
পারেন। পুরুষগণ বাল] পরিতে লজ্জা বোধ করিতেন না, ও গরীব 
লোকও কর্ণে একটু সোণা পরিয়া ক্ৃতার্থ হইত, গজরাটপুরীর সৌভাগ্য 
বখন' করিয়। কোটাল বলিতেছে_-"দগরে নাগরজনা, কাগে লঙমান শোর, বনে 
গুধাক হাঁতে পাঁন। চন্দনৈ চট্চিত মু, হেন দেখি ধেন ভাদু,তসয়রঙ্গন পরিধার 1 (ক,ক)চ,)। 
নিয়শ্রেণীর লোকগণ এখোসালা” নামক একরপ শীতবস্ত্র গায় 'দ্িত। 
বাজারে খিনিষ খরিদ করিতে গেলে প্রথমেই কড়ী প্রত্যাসী ছুই ব্যক্ছির 
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সাক্ষাৎকার হইত) একজন লগ্লীচা্ধ্য ইনি পঞ্জিকা শুনাইয়া কিছু যা রগ 
করিতেন, অগর কুশারী উপাধি বিশিষ্ট ওঝা, ইহার কাধে একটা! বড় 
কুশের বোবা থাকিত শু ইনি বেদ পাঠ করিয়া অভ্যাগতকে আশীর্বাদ 
করিয়া কিছু যাচঞ্রথ করিতেন। 

তিনশত বৎসর পূর্বে বঙ্গদেশে শিক্ষার চর্চা খুব বেশী ছিল, 
শ্তামানদ সঙ্গো'প হইয়!ও অতি অল্প বয়সে ব্যাকরণ শাস্ত্রে কৃতি 
হইয়াছিলেন, ইহা তাহার বৈষ্ণবধর্মম গ্রহণের পূর্ব; চণ্তীকাব্যে প্রীতি, 
বণিকের শাস্তে অধিকারের বিষয় বণিত হইয়াছে, তীহার পিতা ধনপন্তি 
বণিকও “নাটক নাটিকাঁ কাবো বাহার উল্লাস" বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছেন। সংস্কৃত 
'টোগে বাঙ্গাল! অক্ষরের সম্বে দেবনাগর অক্ষরেও পুস্তক লিখিত হইত) 
খনপতি বণিক সিংহলে “নাগরী বাঙলা দায় পড়িবার জানি।” বলিয়া শ্্ীয় বিদ্যায় 
পরিচয় দিতেছেন, 'টোলে স্ুক হইতে কি ভাবে অধাপন! চলিত মাধবাঁচার্য্য 
'ভাহার বিষরণ দিয়াছেন--“চ বর্গাদি বর্গ যত, পড়িলেক শ্রীমন্ত, কাগলায়ে প্রবেশিল মন। 
ফোর কর কন আঁদি, কল কোব অবধি, রেফ যুক্ত পড়ে যত ধলা । কিরি কিলি আর্ক আন্ব, 
শকাঁধধি যত তষ্ক। ফাগলায়ে পারগ হ'ল বাঁলা॥ পুজা করি সরম্বতী, 'আরস্তিলা গাঠ্য পুথি, 
'জানিবার সন্ধির প্রকার। শ্বরসদ্ধি গড়িয়া, সম পলেতে গিয়া, শব্দ সদ্ধি জানল অপার। 
'চণীকার ধর হেতু, পড়িল! সকল ধাতু, দ্বিবিকায় জানিতে কারপ। হত্বণত্ব জ্ঞান হয়, সংস্কৃতে 
ক্ষণ! কর, পারগ হইলা বাকরণ॥” কিন্তু ভক্তি রদ্ভাকরে দেখা যায় টোলের 
উর্ধতন ছাত্রগণ ব্যাকরণকে “শিশু শান্ত বলিয়। উপেক্ষা করিতেন। নিম্ন 
শ্রেণীর মধ্যে অনেক সংস্কৃতে বুৎ্পন্ন হইতেন, কিন্ত তাহার বাস্গলাঁর 
অনুশীলন বেশী ফরিতেন। ২০০--১০* বৎসর পূর্বের যতগুলি বাঞ্গল| 
খুবি পাইয়াছি, তাহাদের অনেকগুলি ইতর জাতির হাতের লেখা) 
কয়েকটির কথ! উল্লেখ করিতেছি )-হরিবংশ (১১৯০ সন) লেখক 
প্রীভাগ্যমন্ত ধুপি, নৈষধ (১১৭৪ সন) লেখক, শ্রীমাঝি কাইত, গঙ্গাদাস 
সেনের দেবযানী উপাখ্যান (১১৮৪ গন) লেখক শ্রীরান্মনারায়ণ গোপ, 
'্রিয়াযোগসার (সমের নিদ্দেশ নাই, ১৫১ বৎসর পূর্বের হস্তলিপি বলিষ্না' 
+রোধ হয়) লেখক শ্রীকালীচরণ গোপ, রাজা রামদত্ের দর্ভীপর্ব্ব (১৭*৭শক) 
এলেখক উয়ামগ্রসাদ দেএ।. এইরূপ আরও অনেক পুথি আযানের 
নিকট আছে, জিগুর! জেলায় রাজপাড়! গ্রামে ১* বংসরের গ্রাচীন 
এক খানা নলদমাস্তী এক ধোপা বাড়ীভে আছে। উহা সেই ধোগাঙজ 











আমরা না মাগিত রচিত নলাময়তীর কথা শি ধলা ছি 
্ নাপিত কৰি যে তাহার পিতামহের করিত্ব-ষশের বড়াই বরিকাছেন 
অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি? গৌঁবিনকর্ণকার, রচিত করচা অতি পরিধি 
ঠা আমি গ্লেলায় জেলায় প্রান পুথি খুজিয়া দেখিয়াছি, ভঞ্রলোৰ- 
গণের ঘরে বাস্গলাঁ পুঁথি বড় বেশী নাই কিন্ত ইতর লোকের ঘরে উহা 
রাশি রাশি পাওয়া যায়; ইহাদের দ্বারা প্রাচীন পুগি গুলি দেস্ধাপ 
0. সহকারে রক্ষিত, তাহাতে বঙ্গীয়সাহিত্যসেববগণ তাহাদিগের দিকটি 














এখন লেখ! পড়া শিখিলেই পৈত্রিক ব্যবসায় ছাড়িয়া দিবার গ্রবৃততি 
জন্যেও মধুসথদন নাগিত সংস্কৃত জানিতেন ও দে আমলের একজন কৰি 
-ক্রুবির পৌত্র ছিলেন, কিন্ত তিনি বোধ হয় স্বীয় ব্যবসাঁয় ছাড়িয়া 
দেন মাই। সে সময় ধর্ম, আমোদ ও আ'য়ার উন্নতি কামনায় জানের 
চ্চ্ণ হইত; জানান্শীলন যে জাতি নির্বিশেষে অর্থকরী। একথা; তখন 
হারা জানিতেন না। 
্রীলোকদিগের মধ্যে লেখা পড়ার চচ্চ। ছিল, পর-অধ্যায়ে আমর! 
একজন, শ্রেষ্ঠ স্ত্রীলোক কবির বিষয় আলোচনা করিব] কবিকন্ধগ- 
চণ্তীতে দৃষ্ট হয়, খুলনা স্বামীর অক্ষর চিনিতেন ও তাহা লইয়া সতিনীর 
সঙ্কে বাক. বিতও করিতেছেন,খুললনা! বথিকরমণী) বৈষণব-সাহিতে 
জান! যায়, মহাপ্রভু যে ৩২ জন শ্রেষ্ঠ কৃগাপান্ের কথ! উল্লেখ করিতেন 
তম্মধো শিধিমাহিতীর ভর্গী মাধবী ২) এই মাধবী অতি শুদ্ধাচারিণী 
বৈধণবী ছিলেন, পদকল্পতরুতে ইহার রচিত. অনেকগুলি সুদার পদ 
আছে (৭৮৮, ১৮০৪/ ২১৯২ এবং ২১৯৩ পা দেখুন)। শ্বীমো- 
গণের মধ্যে ওযধ করিবার প্রধা বড় বেশী ছিল, আমাদের খোর 
তাদের গালি নিতাস্ত অূলক বলিয়া! বোধ হয় নাঃ জগনাথিতীখে 
এখন ও গাঞ্জা গাহিয়া থকে,াল বিরাজহ, উদ জগরাখ। উদ 
মানে বীর ভি, বাঙ্গালী মারে ডাব ভাত, সাধু সা দর্শন পর্শন মহা, ফি 
 বাজিনা রপী। পরমাসূপরী, দেখ নযনকতাযা, তন, মাধ নাহি: জানেত) কানে 


নী রগ ু ৮ 

















বাব টোনা।” এই “টোনা” অর্থাৎ. বধ করার বৃতান্ বুকুনক্ 
রিশেষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি উপসংঘারে নিজকে বৃদ্ধ. বলির! 
বাচাইয়াছেন, “বত প্রবন্ধে কহে মূকন্দ বিশার | রড়াকে না৷ করে যশ দায়ণ উতয ॥ 
এই ওধধ ছারা 'রশীকরণ প্রথা বিলাতেও, চলিভ ছিল, সেক্ষদ্ীয়র 
ম্যাকবেখ নাটকে বাছুর উপকরণের. এক লম্বা লিট দিয়াছেন, মুকুনদের 
তালিক! তাহার অনুরূপ ; 20095 911) 87৩ 06 109 9091৩ ০ 
19001) গম 0 51215 ০০] 0 08 £] 0 (০৪৮ 
18219: 198, ম])5 0 9%19% প্রভৃতি বিলাতী যার গে 
“কচ্ছপের নখ, কাকের রত, তুজজের ছাল, কমধীরের ঘাত, বায ূ 

পিত্ত, গৌধিকার আত, কোটরের পেগ, '_ইত্যার্দি ক করিকক্কাগাকা ধা 
শ্বীন পাইতে পারে, এই ছাই তশ্মের উর বায প্রতীয়মান দে 
মনযযকরন বীভৎস হইলেও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে একই ভাবে কার্য করে, 
একই দ্রব্য খুঁজিয়া বেড়ায় ও নরগরতি সর্বত্র যে এক সাধারণ 
নিয়মাধীন তাহা শ্রামাণ করে। | 

: বঙ্গীয় পমাজ এই সময় বৈষ্বভাঁধ দ্বারা অপূর্ণরূগে অধিকৃত হই 
ছিল, চত্তীকা্যে শ্রীমন্তের সহচরগণ ও বিবাহোপলক্ষে আগত এযনোগণের 
নাম পড়িয়া দেখুন) উহাদের অধিকাংশ মীম আমাদের চির-পয়িটিত 
গোপবালক ও গোপিনীগণের ; ্রীমস্ত বাঁল্যকালে শকট ভঞ্জন, পুতনী- 
তূণাবর্তধধ প্রভৃতি খের্লার অভিনয় করিতেছেন, নিরক্ষর ফালকেতু ধ্যাধ 
পর্যন্ত কংস নদীর তীরে ” হেথখাই নরক ক্ষ শুনি তাঁত” (ক/চ), 
রা ভাগবতের দোহাই দিতেছে? 


. পুষ্ধিঙগের রাজেন্্রাস কবি শকুত্তলোপাখ্যার শ্রদঙ্গে সমাজে গাঁপ পুণ্যের 
ধে আদর্শ আঁকিয়াছেন। বন্ধের দুরগন্মী গুলিতে বোধ হয় এখন ও ধর্াধর্শের 
সেই শান কতক পরিমাণে বিদামান আছে, “কি করি ত্া্মণ সেবা করে যেই 
জন। তার পুধা ন্ধা ফৈতে নাগারে আপন। গৌঁধন উঁলেতে ধটি অব পাঁন করে। তায় 
থলে মেইন বু” কিন্ত পুফরিনী রিজার্ করার এই যুমের সময় গৌধ- 
দের জরগান, করা কোন গ্রিনীর মালিক পুণ্য সা ভাবিয়া সখী হবেন 
কিনা দেহ  মহাপাপকথলির € ভয়ও ইদানীং অনেক পরিমাণে হাস হইয়াছে, 
রতি কাব্যে: এই নব ব্যক্তি মহাগাপী বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন/--. 
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লি ল্য 
পনিহেষ দিখসে.বে মৎস মাংস খাঁয়। সাধে মূলা খায় যেনিরধানয পুছে পা়। কুলাচার ছাড়ি 
যেব! পাচার করে। কুলবিদ্যা ছাড়ি যেবা জন বিদা। ধরে তোমনান্তে ক্ষৌর, করে 
দা করে ঘিচার । উত্তম অধমে অন্তর আহার” এই শতাষীতে ইহার টর্ 

কারা রদ হইয়। গিয়াছে। 


আমর! পূর্ববৎ শব্দার্থের তালিক। দিয়া হান কবিকন্বণ দীন 
ছাঙগাল--সেতু, নায়ক--প্র্থ লেখক, হৃপ--বাঞ্জম, উতাড়িযা- উত্তোলন করিয়া। উত্তরিল-- 
পৌছিল, উধায়--ধার; পিছিলা- পূরবী (“মাংসের পিছিলা বাকী ধারি'দেড় বুড়ি) । 
ক্ট-_চুল, (জটে ধরি মা, মোরে করিল: নিল্ত।র'। “জটে, ধরি বাঁধে মহাবীরে,”” 
এখন জট খর্থ “টা” হইয়াছে), পিছে-প্রতি, (“হাল পিছে এক তঙ্কা") নাবড়ো-- 
ঠক, জন্দনা কারা, নাট্য রঙ্গতৃমির অভিনেতা! (“গ্ীনকরি নীলান্বর, ধরে পুর্ব কলেষর, 
নাটুয়া ফিরায় যেন বেশ |”), উততরায়-উচ্চরবে, জি (স্বো্ঠা)--টিকটিকী, চিমাইয়া_ 
চেতন হইয়া, ভাজি-_ভাজন, বাঝি-বীদি। আহড়ে_আড়ে (লুকায় গগনযাদী মেখের 
আছড়ে” )। বালা-বালক (“চারি বছরের হল [ার্িয়ার' বালা” চ্ীকাধা বাতীত 
'অপরাঁপয় অনেক পু'খিতেই' বালা শব্দ বাঁলিক অর্থে বাষহৃত হইরাছে।) বাজে,--ছাল 
€যৌবন করিয়া ডালি পো চাহিয়া বাজে । কুলবন্তী জন্াঞ্নী দিল কুললাঁজে.।'% 
খই ব্যাজ শোর অর্থ: অবেক স্থযে গৌণ । দানা-দানব, জরাধি-জয়াস্ত, পুরোধা_- 
পুরবাসী, মৌ-মমতা, লোমক্র, কাতি-কাইস্তে, রোা-দন্তহীন, খও-গুড়, টাক 
নেঝু রায়বার_দৌত্রা, কঢাকীচা (বাড়ে যেন হাতী কঢা”), দিয় (দেউটা)_ 
দীপ, তোক--অপতা, শশা (শশার )--খরগোস। ববযাতি--বাতী)। বেদাডি_ 
বাজারের সদায়, শাড়া (বা শাটা)_“শটক, দত, জন ও পিঠালী মিশ্রিত ছাঁনা।” 
(অঙ্গ বাবুর চণ্ী, ১৫৫ পৃঃ।) অপরাপর পুথিতে-দড়ব়্-ভাড়াতাড়ি। অনুবন্ধ-_- 
অবতারণা, গোড়াইন--সাথে সাথে চলিল) কাণি_ছেড়াবন্ত। হটে ছলনায়' ("মনসা 
হটে সাধু ভিক্ষা মাগি খাড়।” মনসার ভাদান)1 ইটাল--ইট, নেউটিযা-ফিরিয়া 
পড় প্রধাস। টোণ__তৃণ। সমাধান_শেষ (*নিমিষেকে' জীবন - যৌনধন সমাধান, (মা) চ) 
সমসর-_ তুলা, বুদ্ধাইল-_বুঝাইল, পাড়ে_ফেলে, (“অর্চ,ন কাটিয়া পাড়ে, মুকুট ভূমিতে 
গড়ে” কাপী), বাট-গথ, আগুমরিঅগ্রয়র হা, সাবহিত-_সাবধান,, সহযে-_ 
স্বাবত: (এই শব্ধ পূর্বে যুল অর্থেই ব্যবহৃত হইত এখন অরথচাতি. হইয়াছে। ). 
সথাচরণ-_অমণ, বিচরণ ( “প্রেত, কাক কুকুরাধি করে আচরণ।” (রাম রায়), 
চৌরম--প্সারিত (টাচ চিকুর রাগের চৌরন কপাল রামায়ণ) গদ্য-ঠাঠা (প্ছেন 
বুঝি গদা মোরে করিল যুবতী” মা,6)। পাখর_ পাপড়ি, নাট-ন্তা, জল কঃ 
উপরি রা ব- এই পয পূর্বে নানারগ পনের মৃহিতই যুক্ত হত, বা চিনা 
» ভর, চোযখধ। ইডাধি, খও কোন কোন, সময় “তা অর্থে প্রুক হই ফা 









”? উজা-"যোছা ঢের পতি গর, মামলা (. ক কি 
পর থা খুঁচিয়ে” রগব্যামরানের রাজারা । ), শারি-দিবাবাদ। | 
বিভক্কিঞলি পুর ও পশ্চিম বঙ্গের ডিন দির জপ সে বধ 
আমরা পূর্বে যাহ! বলিয়াছি, তাহ! এ অধরয়েও 'অনেড়াংশে খাঁটিরে-ঃ 
পূর্বরন্বের গ্ুমিতে "দাঙ্গেগে কিন" অর্থ “সংঙ্গেগে কহিলাম”) “একই দেখিল 
আমি তোম| যো রর।” ইত্যাদি ভাবের গ্রয্লোগ অনেক দৃষ্টি হয় ও জগৎ 


রাগের রানীক্টণে শীত! জেট দিয়া শিব মালিম রাবদে।' ভারেরুগ্ারহার দৃষ্ 


হয়$ এইরূপ ব্যবহার পশ্চিম ঘঙ্গ হইতে এখন উল্লি গেরে “পূর্বে 
পরচনিত আছে? কর্তৃকারফের গর করিদ্বার় মামা ভুত আকার উদর 
সের প্রাচীন পুঁধিতেই বিস্তর পাওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে প্রাচীন গুঁধি 


হ্‌ঠ্‌ভে উদ্ধৃত অংশগ্ুলি পাঠ করিলেই জানা যাইতে পারে। 


- ্াচীন বঙ্গসাহিক্যের কয়েকটি বাঁধা বিষয় ছিল, এ বস্বপ্ধে ৬১-৬২ পৃষ্ঠা 
একবার উল্লেখ করা হইয়াছে) সেই বাঁধ! বিষয়খুলি অংক্ষেগে এই 
ভাবে বিভাগ ধরা যাইতে গায়ে ১১1 ঘারমামী।_ান্াল। মুলক ধড়- 

খডুর গ্রিষ্লীলাক্ষেত্;) বারমামের বারটি জপ গ্রন্কতির পটে পরিস্কার 
রেখায় অঙ্কিত হই কবিগণ বতনরের বারখাঁনি সুখ দুঃখের চিত্র সুন্দর 
দ্রপে আঁকি! দেখাইয়াছেন। ২। অবরোধকিষ্টা বঙ্গীয় সীমত্তিনীগণ 
যখন একটু মুক্তি পান, তরল তীহাদের কতকটা অসতর্ক ও চঞ্চল হইয়। 
পড়] স্বাভাবিক, করিপথ-স্টামের কাঁতীর তান কি বিষাহ বাসর উপলক্ষ করি 
বরের দউঙলির থনভ্যন্ত খাধীনভার মৃতি দেখাইয়াছেন, কাহারও কররী 
অর্ধ) কাহারও সমস্ত অনক্কার পরা হয় নাই, গর্ধ আনে আগস্কার পরা, 
'উপরার্ধ এলৌখেগো, যেন কো চিন্রাফারের ভুলি অসম্পূর্ণ গুটি ইহাদের 
উঁ্ধ ঝুঁকি-কতকটা অস্বাভাবিক ও ঞগারারতী এক ডাকে ভেলে আনে পানা” 
(কঠ,) প্রকৃতি অসংঘত ক্ষতির অভিনগ্ক বর্ণনায় কবিগণ জুদদরীদিগের 
মোহীনিশকি দেখিতে ছবিখা দেন নাই) ভাগবতের একাংশে এই চির 
ধা যা ৩. হাটি বন্ধের রমদীগণ গরি- 
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জরে কস্তকক্ষে রমবীগণের গৃহপ্ত্যাগমনের মুগ্ধকর আলোক চিত্র উঠাই- 
্বাছেন। ৪4 দাম্পত্য কলহ--বিদেশ-বিদ্বেধী বাঙগালীগণের ঘরে বসির! 
্ীর গালি খাওয়া নিত্যকর্ম, এই গালির স্থান সর্বদা তিক্ত নহে, একটু মধুর 
আছে; তারপর বৃদ্ধ শ্বামীর ঘাড়ে যুবতীভার্য্যার ক্রোধ বৃটি,কুলীন দিগের কৃপায় 
কুলললনার বিড়ম্বনা--দাম্পত্য প্রেমে অস্রোগ,২কবিগণ শিবপার্কতী প্রসঙ্গ 
উপলক্ষ করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন ৫। পতি-নিন্দা, ইহা লইয়া! অনেক 
অশ্লীলকথ! বন্নসাহিত্য কলুধিত করিয়াছে, অশ্লীল বিষয়ের সঙ্গে আমাদের 
কোন নহাম্ভূতি নাই, কিন্তু এই গপতি-নিন্দা এতগুরি কবি বর্ণনা 
করিয়্াছেন।ঘে দমাজ ব্যাপিয়া ইহার কার্ণু ছিল বলিয়া বোধ হয়; 
ইহা নেহাৎ কল্পনা নহে; “কঠিন বাঞ্ধন আমি যেই দিন রাঁধি, মারয়ে পিড়ার 
বাড়ি কোনে বনি কাদি।”(ক, চ) প্রভৃতি উক্তি মর্শের ১ পিতা মাত। অর্থাদির লোভে 
গ্রাণ প্রিষ্ন কন্যাগুলিকে জলে ভাদাইতেন, তাহাঁর! সেই জলে পড়িয়া আজীবন 
ভাদিতে খকিত। কিছু বলিতে পারিত না তাহাদের অবস্থা চণ্ীদাসের কথায় 
বলা যাইতে পাঁরে--'ব্দন থাকিতে, না পারি ধলিতে, ভোগ মে অবল! নাম।" 
৬৭ হমুমান--এই অমুক্ত্র লঙ্ঘন-সেতুবদ্ধন-পটু বীরচূড়ামণি বঙ্বসাহিত্যের দেব- 
দেবীগণের দক্ষিণহত্ত) লমুদ্রে ঝড় উঠাইতে হইবে,বড় প্রাচীর উঠাইতে হইঘেঃ 
এ সমন্ত ব্যাপারেই দেব দেবীগণ হনুমানের শরণাপন্ন কিন্ত বাঁনিকীর এই মহা 
চরিত্র বঙ্গীয় সাহিত্যে শুধু একটি বানরে পরিণত হইয়াছে। ৭। শিশু 
কন্যাকে স্বামীর ঘরে প্রেরণ সময় পিতৃগৃহ যে করুণার তরম্বে প্লাবিত 
হইত) তাহা লইয়৷ কৰিগণ উমাও মেনক। সংবাদ বর্ণন করিয়াছেন। 

এই নির্ধারিত বিষয়গুলি লইয়া বঙ্গীয় কবিগণের প্রতিভা খেলিয়াছে, 
এই বিষয়গুনি প্রাটীন কবিগণের লেখনীর সাধারণ জম্পত্তি; দেবদেবীর 
ভাণ করিয়া কাব্যপটে বঙ্গীয় গৃহস্থালীর দৃহ্ঠ উদবাটিত হইয়াছে। বঙ্গীয় প্রাচীন 
পু'ধির অনেকগুলি যখন মুদ্রিত হইবে, তখন পাঠক এই বাধা বিষয়, 
গুনি কোন্‌ কবির হস্তে কিরূপ ফণিয়াছে, তাছ! নিরুপণ তা 
পাইবেন 

আমরা! যে অধ্যায়ের সন্গিহিত হইতেছি, তাহার সির: 
বর্ধিত নাম পুন্তকেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়! গিয়াছে; চ্তীর ৫ ॥ চৌতিগ 
অন্ন গ্ততি (চৌতিলা) অনেকগুলি প্রাচীন পুখিতে দেখা বায: 















টু ্ নরেন শুধু শব রর জূক্গে অনেক, থরে দক 

হইয়াছে, যথা-পটটকারী টকারে হই গাজী করিয়া রক্ষা কর মোরে বৃপামী।" 
এই কোমল নীতি-কবিতার দেশে রতি কাতার অপরাধে কবির ফীদি হইতে 
| পাঠে জানে এই আন্তা দিতেন। হউক শ্রতিকটুতা সত্বেও 
এইকপ শৰলই। থেল। হইতে ভাষা সাঁজাইবার চেষ্টা আরব হয়মাধবা- 
টার্ধ্র চণ্তীতে "ঘুচাও মনের রোষ। করগতি পরিতোব, দিয়া বিরাটনুত দান গাওয়া 
যায়। এই মুন্সীগিরি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই চেষ্টার বি 
গরবর্থী অধ্যায়ে জটব্য। ভালবাসার অভাবে ইমানিনীিরি ্ 
হয। কবিকন্ধণ চত্তী হইতেই লিপিচাতুর্যের হস্তে ভাষবাসার বরটামীর 
পূর্বাভাস গাওয়া যায, নিয়িধিত অংশাটি দেখুন-_/শোক কিংগুক ফুল, 
ইইল যেন চক্ষু শুন, (কতকী কুমম কামবুন্ত। বৈ'র কুদ,মবাগ, অস্থির করয় প্রাণ বাট 
নাশ যাওরে বদস্্র॥ শুইলে নলিনীদলে। কলেবর মোর হলে) জল দিল্লে নহে প্রতিকান্। 
- অলয়ের সমীরণ, অগি কণা বরিষন, গতি বিনে জীবন অনার ।" কবিকম্কণ চত্ডীভেই 
আমর! ভারভচন্ত্রী উমার প্রথমোদ্যম দেখিতে পাই-_“গীরীবান শোভা, 
লিধিতে নী পারি কিবা, দিনে চক্র নাহি দেয় দেখা। ম্লানন্ত্র এই শোকে, না করি 
 সর্মলোকে। মিছে বলে কংকণের রেখা ॥ গৌরীর দশন কুটি, দেখি দাঁড়ি্ব বিচি, মলিন 
হইল লক্জাতরে, হেন বুঝি অনুমানে এই শোক করিমনে। গক্ককালে দাড়ি বিদরে 
 পরবর্ধী অধ্যায়ে এই বাক্য-কল! ও বিপিচাত্রীর জকানো বিকাশ দেখিতে 


গাইব। 
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প্রথম অধ্যায়। 
বঙ্গভাষার উৎপত্তি | 


বন্গভাষ]* কোন্‌ সময়ে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহ! নিশ্চয়ন্দপে নির্ধারণ ' 
করা সম্ভবপর নহে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যেমন কোন ধর্মবীর কি কর্ধবীরের 
আবিরাবসময় সম্বন্ধে অগ্কপাত দুষ্ট হয়। পাঠকগণের মধ্যে হয়তঃ কেহ কেহ 
এই অধ্যায়-ভাগে দেইরূপ একটা খুষ্টাৰ কি শকানের প্রত্যাশ! করি" 
তেছেন, কিন্তু ভাষার উৎপতি সম্নবীয় প্রশ্নের তদ্রগ সহজ উত্তর দেওয়া 
যায় না। কোন কোন লেখক, এইরূপ গাঠকবর্গের মনোরঞ্জন করিতে 
্রয়াসী হইয়া বলিয়াছেন, ১০০* বৎসর হইল বন্গ-ভাষা ও বনদাক্ষরের সি 
হইয়াছে। ললিভবিস্তরে দেখা যায়, বুদ্ধদেব বিশ্বামিত্র নামক অধ্যাপকের 
নিকট অঙ্গলিপি। বগ্ননিপি, ব্রাহ্মী, সৌরাহ্্রীও মাগধলিগি শিখিতেছেন; 
ইহা! ৫৫০ খৃঃ পূর্বের কখা। গোৌঁড়ের সেনরাজীগণের তাম্শামন, এবং 
ব্রিগুর| ও টট্টগ্রাম তাতরশামন সমূহের অক্ষর বাঙ্গালা ). সেই 
লকল তাতশাসন নুনবধিক ৮ শত বৎসরের গ্রাচীন। গোগীঠাদের 
গান সম্বন্ধে পরে আলোচনা! করা যাইবে, পাঠক দেখিবেন উহ! বন প্রাচীন 
রচনা) প্রায় ৮০০ বংসর পুর্বে মহারান্া লক্ষণসেন বঙ্গদেশে রাজত 





* উত্তরে রাজমহল দক্ষিণে বঙপোপসাগর পশ্চিমে উড়িা] এবং পূর্ন আমাম হইতে 
আরকান পর্যন্ত বিস্তৃত পর্বত শ্রেণীর, মধ্যবর্তী বন্ষপুত্র ও গঙ্গার উপতাকাবামী 
প্রায় «* লক্ষলোক বাঙ্গাল! ভাষায় কথ। বলিয়া ধাকে। এই বৃহৎ তৃতাগের প্রচলিত ভাবায় 
নানারপ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, কিন্ত তথাপি ভাষা তন্বালোচনাকালে কে এক ভাষা 
বিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।” হাষ্টরের ইতিয়ান এম্পায়ার। ৩৪৭ পৃঃ । 


২ বঙ্গভাঁষ! ও সাহিত্য । [১ম অ০। 


পাটা 
পাপা পপ সা ০০৮ 
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করিতেছির্সেন, কথিত আছে লক্ষণ সেনের কল্পনাগ্রহ্থত কয়েকটি বাঙগল- 
পদ পদ-সমুদ গ্রন্থে সংগৃহীত আছে; এইরূপ নানা কারণে বঙ্গভাঁষা ও 
বন্ধাক্ষরের সহত্রবৎসরপূর্ধ উৎপত্তির সুত্র কোন ত্রমেই মরন কর৷ 
যায় না। ্‌ 

আরধ্যগণ যখন ত্্গাবর্ড ত্যাগ করিয়া ভারতের নানাগ্রদেশে উপনিবেশ 
স্থাপন করিলেন, তখন তীহাদের ভাষা ও অক্ষর ক্রমশঃ শ্বতন্ত্র হইতে 
লাগিল। দেশের অবস্থা ও অন্যান্য কারণে, এই স্বাতন্ত্ ঘটিয়াছিল। 
বিম্দ্‌ সাহেব বলেন উড়িষ্যার অক্ষর গঠনে উক্তদেশন্থুলভ তালপন্্র 
সখুহ বিশেষ কার্যকরী হইয়াছে। তিনি একটি সপত্র তালতরুর 
ছবি স্বীয় পুস্তকে* মুদ্রিত করিয়া এই বাখ্যা দিয়াছেন যে, উড়িয়াগণ 
সর্বদা সেইরূপ গোলাক্ৃতি কুঞ্চিতাগ্র তালগত্র" দেখিয়া থাকেন, 
তাহারা এ তালপত্রে লৌহঙ্থচির অগ্রভাগে পুস্তকাদি লিখিতেন, 
সুতরাং তালপত্রের ভাঘ তাহাদের মনে এক্ধপ ভাবে মুদ্রিত হইয়! 
গিয়াছিল যে, তাহাদের অক্ষরগুলি ও তালপত্রের ন্যায় কুঞ্চিতাগ্র 
গোলারুতি ছন্দ ধারণ করিয়াছে। হিন্দু স্থানের নানা দেশ-গ্রচলিত অক্ষর 
গুলি এইভাবে পরপ্পরের সহিত স্বতন্ত্র হইয়াছে। বিম্‌স্‌ সাহেবের মত 
যে মম্পূর্ণ গ্রহণীয়। আমরা তাহা বলিতেছি না। হয়ত উহাতে ইতিহাস- 
বিরোধী এফটু কল্পনা, একটু কবিত্ব খেলিয়াছে। কিন্তু দেশভেদে ও অবস্থা] 
তেদে তে অক্ষত ও ভাষার বৈষম্য টাড়াইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। বগ্কদেশে আর্ধ্যগণ আসিলে পর, তাহাদের ভাষার সঙ্গে নিকটবস্তী 
ক্ঝন্যান্য প্রদেশের ভাষা মিশ্রিত হইল এবং দেশের স্বাভাবিক কতকগুলি 
কারণ বশতঃ ও বন্গদেশ-কখিত-ভাঁষা রূপান্তরিত হেইয় গৌড়ীয় অন্যান্য 
ভাষা হইতে পৃথক হইল। কিন্তু বঙ্গভাষার কবে উৎপত্তি হইয়াছে, কে 
বলিবে? আদি দেখিবার ওস্থক্য আমাদের মাই, বিজ্ঞীন ও সে প্রশ্ন 
করে ন। যাহা হইতেছে, তাহ! কি ভাবে হইতেছে, তাহাই দর্শনীয়। 





8 * পেগ টো ০] ], | 
এ হলি সাহেব নিযলিখিত ভাষাগুলিকে গৌড়ীয় ভাষার অন্ত স্থির করিয়াছেন 
চা বানা, হিলি, নেপালী, মহা বাহ, গুজরাট, দিদ্ধিয়া, পাঞ্জ'বী, এবং ক কাঁশীনী। আমরা 
সেট শঙ্ ঠত জআর্থই বাবহার করিলাম । | | | 
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আার্ধ্য-জাতির গ্রাথম ভাষ| বেদে, তৎপরবর্তাঁ ভাষা রামায়ণারদির মংস্ৃতে, 
তৎগরবন্তী ভাষা! বৌদ্ধদিগের পালি ও গাঁথা প্রভৃতি প্রারুতে। চতুর্ঘ 
প্রকার, ৰাাঙ্গলা হিন্দি প্রভৃতি গৌড়ীয় ভাষাগুলিতে দৃষ্ট হয়) ইহা শুধু 
লিখিত ভাষার কথাই বলিতেছি। আমর! বঙ্গভাষার সময় নির্ধারণ 
করিতে যাইয়া, ইহার লিখিত ভাষায়, পরিণতির কাল নির্ণয় করিতে 
চেষ্টা করিব! ভাষার আদি নির্ণয় করিবার ভার, কল্পনাঁশীল কবি ও 
দার্শনিকদিগের হস্তে দিয়া, ইতিহাসিকগণ নিশ্িত্ত থাকিতে পারেন। 

বোধ হস্। যে ভাষায় আদিম হিন্দুগণ কথা কছিতেন, বেদে ঠিক 
সেইনরপ ভাষাই রক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু তৎপরে ভাষার ্রীবৃদ্ধির চেষ্টাও 
ব্যাকরণের সৃষ্টি হইতে কথিত ও লিখিত ভাষা স্বতন্ধ হইয়া ঠাড়াইয়াছে। 
তাই, রামাঁয়ণের ভাষা, ঠিক কথিত ভাষা বলিয়। শ্বীকার করা বায় না। 
যখন কালিদাস, বালেন্দুবত্র পলাশ-পর্্ণর বর্ণনা করিতেছিলেন, কি জয়দেব, 
মদন মহীপতির কনক-দগু-রুচি কেশরকুন্থমের কথা লিখিতেছিলেন, 
তখন তাহারা সেভাঁষায় কথা বলিতেছিলেন না! এখন ও বঙ্গের কত 
কবি, মুখে বিছ্বাং কি মেঘের ডাঁক বলিয়া। লেখনী দ্বারা ইরম্মর কি 
জীমৃতমন্দ্রের সৃতি করিতেছেন) তাই বলিতেছিলাম, লিখিত "ও কথিত 
ডাষার মধ্যে, একটা গ্রডেদ আছে ও চিরদিনই থাঁকিবে। 

ঘিখিত ভাষার সঙ্গে, কথিত ভাষার ব্যবধান সন্থেও, সে ৰাবধানের 
একটা সীমা আছে। সেই সীমা অতিক্রম করিলে, লিখিত ভাঁষ। মৃত্ত 
হইয়া পড়ে ও তৎস্থলে কথিত ভাষা একটু বিশুদ্ধ হইয়া লিখিত ভাঁহায় 
পরিণত হয়। লিখিত ভাষার উত্তরোত্তর উন্নতি হইয়। উহা শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র গভী'তে সীমাবদ্ধ হয়। ভ্রমশঃ বাক্য-পঈষ ও শষের 
রীবুদ্ধির প্রতি রুচি প্রৰপ হওয়াতে__ভাষা। জনসাধারণের অনধিগষ্য 
হইয়। পড়েখন ভাষা বিপ্লবের আবন্তক হয়। যখন সংস্ৃতের 
সঙ্গে কথিত ভাষার সেইরূপ প্রভেদ ঘটি তখন কথিত গালি-চাঁ) 
কিঞ্চিৎ বিশুদ্ধ হইয়া, লিখিত, ভাষা হইয়/ দিড়াইল। বখন পুনশ্চ 
্রান্চতের সঙ্গে কখিত ভাষার প্রভে? বেলী হইল, তখন বর্তমান গৌড়ীয় 
ভাষাগুলি কিক পরিশুদ্ধ হইয়া লিখিত ভাষায় পরিধত হইল| ব্যাকরণ, 
শিশু ও অক্কৃতির বাক্‌ চেষ্ট! শাসন করে বলিয়ী। উহ! চির-প্রবাহ-খীল ভাষার 
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গতি স্থির রাখিতে পায়ে না। ব্যাকরণকে অগ্রাহ্য করিয়া ভাষা রপাস্তর 
গ্রহণ করে। ব্যাকরণ, যুগে যুগে ভাষার পদাক্বশ্বরূগ গড়িয়া ধাকে। 
ভাষা যে পথে বহিয়। যায়, ব্যাকরণ সেই পথের ঘাক্ষী মান্র। বিলুপ্ত মাহেশ, 
বাকরণের পর পাণিনি, তৎপর বররুচি, পুরণ) শাকটায়ন, যাব, ইহাদের 
গর রাপদিদধি, লক্বেশ্বর, শাকলা, ভরত, কোহল, ভামহ, বসস্তরাজ, 
মার্কঙেয়। জ্মদীশ্বর, দীপস্কর, মৌগ্গল্যায়ন, শিলাবংশ- ব্যাকরণ রটনা 
করেন। পূর্বববন্তী যুগে যাহা ভাষার দোষ বলিয়া কীর্ডিত হয়, পরবর্তী যুগের 
ব্যাকরণ তাহাই ভাষার নিয়ম বলিয়! স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। তাই 
পাণিনির নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়াও মহাবংশ ও লঙলিতবিস্তর শুদ্ধ বলিয়া গণা, 
এবং ৰররচির নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়াও চাঁদ কবির গাথা কি চৈতন্যচরিতা- 
মৃত নিন্বনীয় হয় নাই। সময় সধন্ধে যেরূপ গ্রাতঃ সন্ধ্যা রাতি।-- 
ভাষা সম্বন্ধে ও সংস্থৃত, প্রারত, "বাঙ্গলা, কি হিন্দি তদ্রপ-পূর্বরবর্থী 
অবস্থার রূপান্তর । 
বঙ্গতাষা আমরা এখন যেরূপ বলি, তাহার মুখ্য চিহুগুলি কোন্‌ সময় গঠিত 
হইয়াছিল, নিকপণ করা সহজ নহে। বন্বভাষা জননীর গর্ভ হইতে শিশুর 
ন্যায়, কোন গুড লগে ভূমি হয় নাই। বহুদিন হইতে ক্রমে ক্রমে ইহার বর্তমান 
রূগ গঠিত হইতেছিল। কথিত ভাষা, ব্যাকরণামুযায়ী লিখিত প্রাকৃত হইতে 
বহুদূর হইয়! পড়িল-_-তাহ! একদিনে নহে। হরন্লি সাহেবের মতে, ৮*০ধু: 
হইতে ১২০০খ: অবের মধো প্রাক্তের যুগ লুপ্ত ও গৌড়ীয়. ভাষাগুলির 
বৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ-শত্তির পরাভবে, হিন্দ ধর্দের পুনরুখানে, 
হিদ-্দাতির নব চেষ্টার স্করণে, ও মংস্ীতের নববিকাশে, মেই পরিবর্তন 
এত জরত হইল, প্রাককতের সঙ্ধে কথিত ভাষার গ্রভেদ এত বেশী হইল, যে 
উক্ত ভাষাকে বিদায় দিয়া, গৌড়ীয়ভাষ! গুলিকে লিখিত গ্াষার শ্রেণীরূ 
ঝরা! আবস্তক হইল। ইতিহা্ে ও বৌদ্াধিকারের লোপকাণ ও ছিদু ধর্শের 
অভ্যু্থান কাল ৮০০ধৃঃ হইতে ১২০ থ: অবের মধ্যে বলিয়। বর্ণিত আছে। 
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দ্বিতীয় অধ্যায়। 





পপীিপিীশিপাপাক 





স্কত প্রাকৃত ও বাঙ্গলা। 


ধর্মবিপ্লবে গ্রীচীনভাব ও ডাঁষার সংস্কার এবং নবভাব ও ভাষার রতি 
হয়। রোমান যাজকদিগের গীীতূত্ব লোপের সঙ্গে সঙ্গে, ল্যাটিনের একাধিপত্য 
নষ্ট হয়। খুদ্ধদেব মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে, স্বীয় শিষ্যগণকে তাহা বাক্য ও 
কার্যাবলি পালিভাষায় লিপিবন্ধ করিতে অনু্ঞা করেন।* ভারতের ভাঁষার 
ইতিহাসে সেইদিন এক নবধুগ প্রবন্তিত হয়। যদিচ বৌদ্ধগণ ও মধ্যে মধ্যে 

স্কৃতে পুস্তকাঁদি বচন! করিয়াছেন, তথাপি সেই অনুজ্ঞা গ্রচারের সময় 
হইতে সংস্কৃতের অথণ্ড গ্রাভাব তিরোহিত হয়। দেবভাষা, দেব ও খষিগণের 
জন্য সেইদিন হ্বর্গারোহণ করেন । 

বৌদ্ধাধিকারে প্রাচীন ভাষা ও ভাব দলিত হয়। ব্রাঙ্গণগণ কৃষিকার্য্য 
আঁরন্ত করেন, কতু বা বেদ্ধদিগের জীবে দয় স্মরণ করিয়া, হুলকর্ষণ কার্ধ্যে 
নিবৃত্ত হইবার বিধি প্রণয়ন করেন যথা,-- 

“বৈশ্ববৃত্তাপি জীবংঘ্ত ত্রান্ষণঃ ক্ষত্রিয়োহপি বা। হিংসাপ্রায়াং পরাধীনাং কৃষিং ধত্বেন 
বর্জয়েং॥ কৃষিং সাধ্িতি মগ্াস্তে সা বৃত্তিঃ নহ্বিগহিত। তূমিং ভূমিশয়াং চৈব হস্তি 
কা্ঠময়োমুখম্‌ ॥" মনুসংহিতা £*ম অধ্যায় ৮৪ ্লোক। 

হল-চাঁলনায় পাছে কোন ক্ষুন্্র জীব নষ্ট হয়, সেই আঁশঙ্কাঁয় এই নিষেধ। 
বাহ্গণ-শেষ্ঠ মৃগ্ুশ্রী শ্রমণদিগের সঙ্গে একত্র বাঁস করিয়া, হিন্দু-ধর্্মকে বৌদ্ধ 
ধর্মের গ্রতিবিদ্ববৎ করিয়া তুলিয়াছিধোন। আদি চতুকর্ণ হইতে নানা প্রকার 
সঙ্ধর জাতি উদ্ভূত হয়, ্রাঙ্মণ বেস্তাকে বিবাহ করিয়। সমাজে গৃহীত হইতেন--. 

চারণ যৃচ্ছকটিকের শেখাক্কে বসন্ত সেনাকে বিবাহ করিলেন, এরূপ দেখা 
যাইভেছে যে ভাবে বেদ্ধগণ রামায়ণ নষ্ট করেন, তাহাতেই ষ্ট হইবে, 


বৌদ্ধাধিকারে হিদুশান্তরের দূ্গতির একশেষ হইয়াছিল। রাজা দশরথের ছুই পুত্র 





* “'আঙার বাকা সকল মাস্কৃতে অনুবাদ করিও না তাহা হইলে বিশেষ অপরাধী 


হইবে। আর্ি যেমত প্রাকৃত ভাষায় উপদেশ দিতেছি, ঠিক মেইরপ ভাষা! গ্রস্থাদিতে 
বাবছার করিফে। বুদ্ধবাকা | ব্রিপিটক পাস ভাষায় রচিত হইয়াছিল, এবং ইছার টীকাকারও 
কহেন বুদ্ধবাকা সকন মকশিরুত্তি অর্থাৎ প্রাকৃত ভাষায় রচিত |”. 


ঙ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । [১ম অণ।. 


মশা পিপিপি শিপ 
সি 


এবং এক কনা--পুত্র রাম ও লক্ষণ এবং কন্যা ্া নীতা | রামায়ণের শেষে রাম 
সহোদরা সীতাকে বিবাহ করেন* | ইহ! শুধু রামায়ণের বিকৃতি নহে, ইহা 
দ্বারা সমাজে বিবাহ-পদ্ধতি যে যথেচ্ছাচারে গরিণত হইয়াছিল, তাঁহার ও 
আভাষ পাওয়৷ যায়। 

শুধু সমাজ-বন্ধন শিথিল হইয়াছিল, এরূপ মহে। ভাষা ও বিশৃখল এবং 
শ্থ হইয়! পড়িয়াছিল। কথিত ভাঘার উপর লিখিত ভাষার সর্বদাই প্রভাব 
ৃষ্ট হয়। সংস্থৃতের আদর্শ, লোক-চক্ষু হইতে অন্তহিত হইল ও তৎস্থানে 
শিখি প্রান্ত রাঙ্গসভায় প্রচলিত হইল। কথিত ভাষা! ও পূর্বাপেক্ষা 
মুদৃভাব অবলম্বন করিল খা,» 

১। “গণমহ জমন্ম চললপে 8” মুদ্রারাক্ষন ১ম অঙ্ক। 

২। শুলং বিক্বত্তে? পণ্বে শ্বেদকেছু? পুনে লাধাএ? লাবণে? ইন্দ উত্তে? অহো! রুষ্তীহ 
তেণ লামেণ জাদে ? অশ্বথামে ? ধর্মপুত্তে ? জড়াউ ?” মুচ্ছকটীক ১ম অন্কু। 

৩। “গণিত্তাঅদু দাশীএ পুত্তে দলিদদ চালুদত্তাকে তুমং | খচ্যঅন্ক। 
সংস্কতজ্ঞ মাত্রেই এইরূপ লেখ! বনুরার পড়িয়াছেন। চাক্ষদত্ব। রাম, রাবণ, 
দরিদ্র, চরণ স্থলে, চালুদত, লাম, লাবণ, দলিদ্দ ও চলণ হইয়াছে । এখন 
ভারতবর্ষের কোন স্থানেই নিরক্ষর কৃষক ও রাঁমকে লাম বলিলে ক্ষমার্থ হইবে ন|। 
কথিত ভাষাও এখন অনেক পরিমাণে বিশ্বদ্ধ হইয়াছে। ইহা বৌদ্ধ ধর্ণের 
গ্রতিক্রিয়া। জৈমিনি ও ভট্টপাদ এই প্রতিক্রিয়ার কার্ধ্য আরম্ত করেন। 
সাহসরামের প্রস্তরলিপিতে ত্রাহ্মগদিগের প্রতি অশৌকের যে অত্যাচার বপ্িত 
আছে, রাজ! ভুধন্ব! দেই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। যথা 
শঙ্কর বিশ্রয়ে,"- 

 গছুষ্যভাবলস্িনঃ বৌদ্ধাম্‌ জৈনান্‌ অনংখ্যাতান্‌ রাজমুখাননেকবিদ্যাপ্রষঙ্গতে দৈনিজিতা 

তেষাং দীর্বাণি পরশুভিশ্ছি্বা বহুত উুখলেধু নিক্ষিগা কঠভ্রমপৈষ্চ পাকৃত্য চৈবং ছুষ্টমত- 
িংসম[চনুন্‌ নির্ভয়ে! বর্তৃতে ॥” 

হিন্দুধর্মের এই উান কেবল উৎগীড়ন মাই পর্ধযরসিত নি না। 
চটু্িকে প্রাচীন শাস্ত্রের চর্চা প্রারনধ হইল। ধৃষটায় নবয শতা্ীতে আজ- 





“হাটি তিশা তি পা 
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* অধ বারাপত্যাষ দশরথ মহারাজ নাম অগাতি গমনমপহায় ধন্মেণ রাজামকোরি | 
তন্ত.যোলসন্ন মইথি সহহ্নম জেঠঠিক! আগমহেষি স্ব পুত্ব একণ সধিরম বিজ্য়ি। ষ্ঠ পু 
রাম পঞ্চিতো! জহোবি। জুতীয় লক্ষণ কুষারোধিতা সীতীদেবী নায় |” ইত্যাদি । 

বৌদ্ধ ছাতক?) 


১ম অ।] প্রথম রঃ ূ ধ্‌ 





পাশা পপি 


মিরের রাজপুত্র সারঙ্সদেব যৌদধর্ণ গ্রহণ, নাভির ছিলেন, কিন্ত ভহার পি! 
রাজা বিশালদেব, হিন্দু-শান্ত্র শুনাইয়! তাহার মতি গতি স্থির করিলেন। 
টাদকবি তাহা! বর্ণনা করিয়াছেন ।* 

সংস্কৃতের আদর্শ ভাষাক্ষেত্রে পুনঃ প্রবর্তিত তইলে। লিখিত ও কথিত ভাঁষ! 
উভয়ই বিশুদ্ধ হইতে লাগিল। লাম পুনঃ রামহইলেন। রত্বাকর দৃস্থার 
উচ্চারণ সংশোধন সম্বন্ধে রৌকিক বিশ্বাস, কৃতিবাঁস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,_- 

“পাপে জড় জিহ্বা.রাম বলিতি না পারে। কহিল আমার মুখে ও কথা না ক্ষরে। 
শুনিয়! রন্ধাঙ্ক তবে চিন্তা হইল মনে । টচ্চারিবে রান নাম এমুখ কেমনে ॥ মকার করিপ 
অগ্রে রা করিল শেষে । তবে ব! পাগীর মুখে রাম নাম আইসে॥ ব্রন্। বলিলেন তারে উপায় 
চিত্তিয়া। মানুষ মরিলে বাপু ডাক কি বলিয়া শুনিগা ব্রদ্ধার কথা বলে রত্াকর। 
মৃত মানুষেরে সবে মড়া বলে নর ॥ মড়া নয় মর। বলি জপ অবিশ্রাম। তব মুখে তখনি 
স্র,রিবে রাম নাম ॥ শুদ্ কাষ্ঠ দেখিলেন বৃক্ষের উপরে । অঙ্গুলি ঠারিয়া ত্ধা দেখান তাহায়ে ॥ 
বুক্ষণে রত্বাকর করি অনুমান! বলিল অকেক কষ্টে মর! কাষ্ঠ খান | মরা মর বলিডে 
আইল রাম নাম। পাইল সকল পাপে মুনি পবিভ্রাণ ॥ তুলা রাশি যেমন অগনিতে ভশ্ম হয়। 
একবার রাম নামে সর্বপাপ ঙ্গয় | কৃত্তিবাসী রামায়ণ, আদিকাও | 

যাহার জিহ্বা পাঁপে জড়, এবং যে পরন্বহারক'দশ্থা, তাহার মুখে রাম নাম 
বিকৃত হয়। ইহাতে বৌদ্ধদিগের প্রতি একটুকু কটাক্ষ আছে। ব্রহ্মার (না 
্রাহ্মণের?) এত দোহাই ও যত্রের সহিত এই নৃতন স্পেলিং শিক্ষা দেওয়ার 
পরে, আর কোন্‌ চাঁষ! রামকে লাম বলিতে সাহম করিবে? তাই লকারের 
গ্রভাব লুপ্ত হইল ও চীঁনুদন্ত। লাম, লাবণ, দলিদ স্থলে, চারদন্ত, রাম, রাবণ, 
দরিদ্র পুনরায় কথিত ভাষায় ফিরিয়া! আসিল। সং্কৃতামুযায়ী ম্পেলিং গ্রচার 
কার্ধ্য অদ্যাবধি চলিতেছে। প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকগুলির ভাষা ক্রমশঃ 
পরিশুদ্ধ হইয়া আদিয়ুছে। সেইসব পুথিতে অনেক শব টং হয়, যাহা 
এখন লিখিত ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। যথা,__ 





* অতি ছুচিও ভট়ে সারংগ দেব। পণিত প্রতি কৈ অবিহিতং সেব। 
বুধ খ্রীম পিবৈ কাধে ন তেগ। স্থণি শ্রবধ রাজ মন ডৈ উদেগে। বলাই ফুবংর সণমার 
কীন। কিহি কাজ তুমং ইহ পদ্ম লীন ॥ তুমং ছংড়ি সরয় ইস কছৈ বত। বাসিক পুত 
হন তেং ছুচিত॥ ইহনষ্ট জান হুনিয়েগ কাণ। পুরযাতন ভজ্জৈ কিত্ী হান। তুম রাজংপ 
রাজ নু সংগ। মৃগয়া সর খেলে! বন কুরংগ॥ পরমোধ ভজো বোধক পুরাণ। রামায়ণ 
হুনহ ভারত নিলাম | ইত্যাদি।” টাদগ!খা। | 


৮ বভাঁঘা ও সাহিত্যা। | ১ম অঃ। 
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পপি শা পা 


পধা-_পর্, কাতি_ফ বিকমাস, দিলি,  নধ্তা_নক্ষত্র। মুক্লক- সুরখ, 
বিভা-_বিবাহ, পুনি- পুনঃ) শুকুল-_শুর, বগা__বক, দে-_দ্হেসভাই__সবাই, বিনি-_বিনা ।+ 

বস্ততঃ বাহ্থলার সঙ্গে কালে সংস্কৃতেব এত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ দীড়াইল যে, 
বাঙ্কল। প্রাচীন কবিতা স্থলে স্থলে সংস্কৃত কবিতা বঙ্িয়াও গণ্য হইতে 
পারে, ভারতচন্জ্রের এই কবিতাটি দেবনাগর অক্ষরে ছাপা হইলে কাশী কি 
পুণার পণ্ডিতগণ ঠিক বাঙ্গালীর মতই তাহার রসাস্বাদ করিতে পারিবেন, 
“জয় শিবেশ শঙ্কর, বু ধ্বজেশ্বর। মৃগাঙ্ক শেখর দিশ্বম্বর। জয় শ্শান নাটক, বিষাঁণ- 
ফাদক, হুতাশভালক মহৃত্বর। জয়স্ুরারি নাশন। বুশেষ বাহন, ভুজঙ্গ ভূষণ জটাধর। 
জয় ত্রিলোক কারক, ব্রিলে।ক পাঁলক, ত্রিলোক নাঁশক মহেশ্বর |” 

বিম্দ্‌ সাহেব বঙ্গভাষাকে গৌড়ীয় অন্থান্য ভাষা হইতে সংস্কতের অতি 
সন্গিহিত মনে করেন। তিনি প্রাচীন আলঙ্কারিকদিগের মতানুসারে, হিন্দি, 
পাঞ্জাবী ইত্যাদি ভাষাকে 'তৎসম' ও বাঙ্গলাকে 'তগ্তব' আখ্যা প্রদান করি- 
পাছেন 1 এবং এই নির্দেশ করেন, যে পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে মুসলমানগণের 
প্রভাব বশত: ভাষা শীদ্রই পরিবস্তিত হইয়াছিল, কিন্ত বঙ্গভাবা! সুদূর সীমান্তে 
নিরুপদ্রবে সংস্কৃতের ভাঁবে গঠিত হইতে অবকাশ পাইয়াছিল। 

বঙ্গদেশে সংস্থতের শক্তি কখনই লুপ্ত হয় নাই | যখন সমস্ত আর্ধ্যা- 
বর্ডে বৌদ্ধধর্ম প্রবল, তখন ও হিউনসাউ, সমতট এবং বঙ্গদেশের অন্যান স্থলে 
হিনদুধর্শের প্রভাব দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি এই দেশের লোকদ্দিগকে 
পরিশ্রমী ও শিক্ষাভিমানী বলিয়া বর্ণনা করিয়ইছেন। বঙ্গদেশ সংস্কৃতির 
গর্ব চিরদিনই রক্ষা করিতে পারিয়াছিল| গৌড়ীয় রীতি বুখা শবাড়ন্বর- 
পূর্ণ বলিয়! অলঙ্কার শাস্ত্রবিৎ প্ডিতগণ অনার করিয়াছেন। বৈদর্ভারীতির 
গ্রসাদ গুণ, মাধুরধ্য ও সুকুষারত্ব ও গৌড়ীয়রীতির সমাস বহুলত্, দণ্ডাা্য্য 
উদাহরণ দ্বারা দেখাইয়াছেন | যথা বৈদর্ভীরীতি,_“ 

“মালতীমালা লোলালিকলিল! ঘথা। 
গৌড়ীয় রীতি,__- 


যথা নতার্জ,নাজন্ন সদৃক্ষান্কো বলক্ষগডঃ 1” 
কিন্ত এইদব শ্রুতিকটু সমাসাবন্ধ পদদ্বারা, বোধ হয়, সংস্কৃত এদেশে বদ্ধমূল 


হইয়াছিল। তাই গৌড়ীয় ভাঁষ! গুলির মধ্যে, বন্গভাষা সংস্কৃতের অতি" 
সন্নিহিত । | 


* ইহায় প্রায় সবগুলিই ডাক ও খনার বচনে পাওয়া যাইবে । 
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কেহ কেহ বলেন, বঙ্গতাষা প্রা্ত হইতে জালে নাই) কিন্ত একবারে 
(এক সিঁড়ি অতিক্রম করিয়! সংস্কৃত হইতে আদিয়ছে। আমরা ধাক্গলাকে 
[গৌড়ীয় ভাষাগুলির মধ্যে সংস্কতের অতি ঈন্নিহিত মমে ফরিলে ও : উক্ত 
মত কখনই সমর্থন করিতে পারি না। দেখা যাইবে, ডাক ও খনার 
দের ভাষা ও পরাগলী মহাভারতের ভাষাই স্থলে স্থলে এত কঠোর যে 
তাহার অর্থ পরিগ্রহ করা সহজ লহে। এই সকল রটনা হইতে ৫৯*1৬০ 
বৎসর পূর্বের ভাষা অবস্থ সংস্কৃত ছিল না, তাহা স্পষ্টই দেখা যায়। তাহা 
বর্তমান ভাষা হইতে এত দুরবন্তী ছিল যে, তাঁহাকে বঙ্গভাঁষা আখ্যা! প্রদান 
করা ও নঙ্গত নহে; সৃতরাং প্রাকৃত: ছাড়া কি বলা যাইতে পারে? হয়ত 
যেসব প্রাকৃত রচনা আমরা পাইয়া, এইদেশ-গ্রচলিত প্রান্ত ঠিক 
সেরূপ ছিল না; কিন্তু উহা ও সাহিত্য-দর্পণনিন্দিষ্ট ১৮ শ্রকার প্রান্তিক 
ভেদের অন্তর্গত ছিল, অনুমান করা বোধ হয় অন্যায় নহে। দত্যাঁচার্য্য- 
বিরচিত কাব্যাদর্শে গৌড়দেশীয় প্রারতের উল্লেখ আছে... 

শৌর-সেনীচ গৌড়ীচ লাটাচান্াচ তারৃশী । 
যাতি গ্রাকৃতমিত্যেবং -ব্যবহারেষু সন্নিধিম্‌॥ 

বঙ্গভাষার ঠিক প্রাগবস্থা আমাদের পরিচিত: শ্রাকৃতগুলির কোমিটিতেই 
গাই না, কিন্তু অনেকরূপ সাদৃশ্ত পাই। দিকে শবগত সাদৃশ্য দেখাইতে 
কতকগুলি উদাহরণ দেওয় যাইতেছে । যদিও এই সব শব নানাপুন্তকেই 
ৃষ্ট হইবে, তথাপি আমি যে পুস্তক হইতে গ্রহণ করিয়াছি, তাহা নিম়ে 
প্রদত্ত তালিকায় উল্লেখ করিলাম । . 


প্রাকৃত (সংস্কৃত)_-বাঙ্গালা---যে পুস্তক হইতে ্ ত রা | 
₹পথর (প্রাস্তরঃ) ... পাথর।' 
'লোণ* বা *** পুন। 


বিজ্ঞুলী (বিদ্যুৎ) ** বিজুলী :,.  মৃঃকঃ। 


+ এইরূপ চিহুবিশিষ্ট শবাগুলি বাঙ্গলা ও. ইংরেজী পুণ্তকাদি* হইতে উক্ত কর্জিয়াছি। 
ইহার অধিকাংশই গ্ঠায়রত মহাশয়ের 'বঙ্গভাষা! ও সাহিতা-বিবযক প্রস্তাবে" বিম্স্‌ সাহেবের 
£ 00100087865 8780070811 এ ও রামদাস সেন মহাশয়ের প্রবন্ধ গুলিতে পাওয়া যাইবে 

* 'দুন' শব্দ পূর্ব 'লোন' রূগেই রাবহৃত হইত ; যথা কষিককষন টীতে_ 

“বায়াহগপুক্ুষ যার লোমের ব্যাপার । সে বেটা আমার কাছে করে অহঙ্কার . 

[২] 





বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । [২য় অৎ। 





প্রাক্কৃত (সংস্কৃত )____বাঙ্গালা__যে পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল। 


বাড়ী (বাটী) .*বাড়ী মৃূঃ কঃ। 
ঘর (গৃহম্) .** ঘর এ 
ছুআর (দ্বারম) .* দুয়ার এ 
ঠাণ (স্থানম্‌) ..* ঠাই ১. এ 
বুদ (বধূঃ) ..* বউ +. . ষুঃরাঃং। 
বক্কল (বন্তলম্) *** বাকল শকুং। 
1ভন্ত ( ভক্তম্) *** ভাত | 
' *টঠী (যষ্ঠিঃ) *** লাঠী 
1খস্ত (ত্তস্তঃ) * খাদ্বা 
শচক্ক (চত্রং) *** চাক। 
ঘিঅ (দ্বতম্) *** ঘি মুঃ কঃ। 
দহী (দধি)- দ্‌ই 
1চুধব ( ছুপ্ধম) ঢ্ধ 
অন্ধআর (অন্ধকারঃ).'"আধার মৃঃ কঃ। 
শিআল (শৃগীলঃ).*, শিয়াল , এ 
হথী (হস্তী) *** হাতি এ 
ঘোড়ও (ঘোটকঃ)... ঘোড়া গাথা |. 
চদদ (চন্ত্রঃ)  ** চাদ মৃঃ ক। 
সঞকঝা (সন্ধ্যা) *** সাঝ এ 
হখ (হস্তঃ) ** হাত শকু। 
মখঅ (মন্তকং) *** মাথা মৃঃকঃ। 
উত্ত (পুত্রঃ) *** সত উঃ চ১1.. 
কণ্ধ (কর্ণঃ)  *** কাণ মূঃ কঃ। 
হিঅঅ (হৃদয়ং ) :..* হিয়! এ 
অত্াণ (মাতা) ** আই ঙঁ 


 * প্রাকৃত 'হ' প্রাচীন বঙ্গীয় অনেক পুস্তকে দৃষ্ট হয়। যথা,_ 
ঢু হার রহ যি দূরে ান্ি। তাহার নিকট বসে অসতী ।' ভাঁকের বচন, বেশীমাধব মের সংশবরণ। 
বি পারা ছি 





“আছিল আমার আতা কিছুই না জানি। :টুঁতের ভেতে সেই হিলুযালী মানি 


২য় অ০।] - প্রথম ভাগ । ১৯ 
প্রান্ত (সংস্কত )__ _বাঙ্গালা__ত়ে পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল। 
রাও, রায় (রাজ )... রায় , ১ চঃ কৌঃ.ও পিক্গল। 
চ্ছ,রা (ক্ষুরঃ) *** ছুরি ০২ ৰ 
1মসাণ (শশানম্)''* মশান - 
বন্ষণ (ব্রাঙ্গণঃ ) ..* ৰামুন . ** 
চেড়ী* (চেটা) ** চেড়ী 
সহি (সথি) *** সই ১) 
1জেট্ঠা (জোট) ... জেঠা ... 
উবজ্ঝাঅ ( উপাধ্যায়ঃ ) ওঝা. *** মুঃরাং, 
কজ্জ (কার্ধ্যমূ) ""* কাধ * | 
1কম্ম (কর্ম) "কাম : * 
বহিণী (ভর্মী) .**রোন . **** মৃঃকঃ 

রাই (রাধিকা). রাই *** অগত্রংশ ভাষা এ 

( কৃষ্ণ 
গায়াল ( 


ক 2 সু 


রর £) .* কানু ৮ 
গোপঃ) .* গোয়াল ** এ 
টা (বার্তা) ""* বাত . * কও 
অগ্নি জি * আপন »৮ যুঃরাঃ 
আম্ধি? ৫ .. এআমি ৮১ মুঃকং 
ভুদ্দি (তব) *** তুমি ৮ উঃচঃ 
শে (সঃ ৰ ১ সে ১০ মৃংকহ 
তুএ (ত্বয়া) .. তুই ৮.৮ শ্রী . 
তুহী (তব) .** তাহার *** শকুঃ 
এ (এষঃ) ৮** এই ..*** ঞ 
ইমিণ (অনেন),.* এমনে :.*** মু রাঃ, 





* এই পম পূর্ব প্রচলিত ছিল কৃত্তিবাসী রামায়ণ দেখ |, 

প্র জগত্রংশতাবামাহ আভীরাদিগিরঃকাযোৃপত্রংপগিরঃ শ্বতা১। | 
ক বাহ্ছলা ও প্রাকৃত্ধের যাল্লিধ্য দেখাইতে এই 'আন্দি' ও শষ উবার 
বিপুরা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত ১৫* বংসরের পূর্বের সমস্ত হস্তলিখিত্ পুতি: 
তেই আসি ও তুমি স্থলে সর্বত্রই আদি ও তুদ্ছি দুষ্ট হয়। বেস্কাল গবরধেন্টের ুউকাছাছে 
৪ মঞ্য়চিভ মহাভারত ও সনি বাড়্হান্যনক 
সঃ হযব। র 





ই বঙ্গভাষা ও সাছিত্য। [২য় অৎ্। 





কট বাল ই রই | 


অজ্জ (অদ্য) শি উঃ চঃ 
ণা (ন) "না ০৭৯ শাখা 
অ (চ) 4৭ ও 7৮-4-কী 
দু (দৃঢঃ) "1 ড় 2 গকুঃ 
ঘচ্চ (সতাম্‌)..* সা ++ সঃ কও 
অন্ধ ( অর্ধীম) '.. আধ তর 
বুড়ঢ+ (বৃদ্ধঃ) "** বুড়া এ 
ছুম (দ্বয়ং) ..* ছুই - ** পিঙ্গণ 
ছা (দিগুণ)' ছুনা. ++ 
তিগি (ত্রি) .." তিন, 
চারি (চতুর্) .. চান্তি ' ত্ী 
ছট্ঠ (ঘর্ট) ** ছয় ঃ কং 
সত (সপ্ত) .." সাত পিঙ্গল 
অট্ট (অষ্ট) .. আট মৃঃ কং 
বার (ছাদশ).'* বার পিল 
চোদ্দ (চতুর্দশ)... চো তী 
সোল! (ষোড়শ)... যোল পী 
রাইসা (দ্বাবিংশ ).. বাইশ রী 


1কেত্বক ( কিয়ৎ)..* কর্তৃক 

ণএন্তক (ইয়ং) ... এন্েক , ... 

+জেত্তক (যাবৎ) ,.. ফভেক ...... . .". 

জথ (যত্র) +” যণ্থায় *৮১ উইক 

এখ (অভ্র) 11 এরখায় ১.৮ সক 
-- বাঙ্গলা আঁর গ্রারূতের ক্রিয়ার নৈকট্য, জি পট মখা যায়: যেকোন 
গ্রাত রচনা হইতে এ মন্‌ কিয় জি বাসার সঙ্গে তুলনা করিরেই পর, 
ঈপনের সম অনুমিত: হইবে। প্রান্তের বর্তমান কালের, হোই, পড়া, কি, 

এই পাপ পূর্ন অর্থই যাবরতহইড। ধা. | 


'শগ্মরে দ্কাবে হর উদ খিযতর 1 ,কোনছিন-আমারে কিলাটপাছে ০ 2 
এই “ঘড়” অর্থ এখন নিপুধ হইয়াছে। 





ইয় অঃ1] প্রথম ভাগ |: ১৩ 


পপ 


ললল্ললল্চয্্্্্ললল্লীতিিললরলীল্লালীলল 
করই, বোলই, ণচ্চই ইত্যাদি স্থলে আমরা *বাঙ্গলা" হয়, পড়ে, কণ্টে, কেনে, 
বলে, নাচে, ইত্যাদি পাইতেছি। প্রাকৃত শুনিম, লিজ, লই, ভবিঅ, 
করিঅ ইত্যাদি বাঙ্গলায় শুনিয়া, লভিয়া, লইয়া, হইয়া» করিয়া ইত্যাদি রূপ 
ছইয়াছে। প্রাকৃত “অচ্ছিঃর সঙ্গে ভূ ধাতুর অসমাপিকা “হইয়া'র মিলনে 
'হইয়াছে' গঠিত। দেখিতেছে, করিতেছে ইত্যাদি ও ধ্রূপেই নিঙ্পন্ হইয়াছে! 
এখনও পূর্ববঙ্গের কোন কোন স্থলে ছুইটি শব পৃথক ভাবে উচ্চারিত হয়, 
যথা-_(দেখিতে-আছে” করিতে আছে'। অতীত কালের “আমীৎ এর 
অপত্রংশ, “আছিল" পূর্বোক্তরূপে অন্যান্য ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়।* 
শের রপাস্তরাবল্বনের ক্রিয়া অতি বিচিত্র। শুধু অন্ুকরণপ্রিয়তাহেতু 
সময়ে সময়ে কোন ব্যাপক পদ্ধতি প্রচলিত হয়। চিল, “খেল” ইত্যাদি ধাতুর 
'ল” অন্যান ক্রিয়ায় প্রবন্তিত হইয়াছে । যেখানে “রঃকারের সংশ্রব আছে, 
সেখানে লি” তে পরিবর্তন শ্থাভাবিক বলিফ্া ধরা! যাইতে পারে, 'ডুলয়োরতেদ» 
কিন্ত তণ্টিন্ন ও অনেক স্থলে “ল প্রচলিত, আছে। চলিলাম (চলামঃ ) 
ঞেলিলাম (খেলামঃ) এর সঙ্গে সন্গে হাসিলাম, দেখিলাম ইত্যাদিতে ৮ 
প্রযুক্ত হইয়াছে। সংস্কৃত 'জমঃ' স্থলে প্রাকৃত “বোললাম' দৃষ্ট হয় ণ ভগামি 
এম লুসবো গেহ্ম রষেগ বোল্লামো” মৃঃ কঃ৬ অন্ক। 
রসি, খায়সি, করেস্তি, জানেস্তি ইত্যাদি প্রারতের অনুযায়ী শব বালা 
ভাষায় পূর্বে বিস্তর পুরিমাণে প্রচলিত ছিল। শুধু কয়েকটিমাত্র- উদাহরণ 
দিয়৷ দেখাইব। পরবর্তী অধ্যায়গুলির উদ তাৎশে নি আরও অনেক 
শনদৃষ্টহইবে। ূ 
| (১) "তিক্ুকের কণ্ঠা তুমি কহনি আমারে । | 
স্ববযানী পলাইল কৃপের ভিতরে £৮... সর্ধয়, আহিপর্ব। 
ৃ (২) "সপ্তম না কয়েভীম্ম হাতে ধগুশর 1: 7 77018 
নির্ভএ বোলেস্ত তবে সংগ্রাম ভিতর ॥” কবল, তীর. 
€৩) প্রসিদ্ধ বৈষবী হৈল পরম মহাস্ী। ৪ 
. উজ রর বাসা । 


(8) “চতুদ্দিগে নরলিংক অভভুত শরীর । 
... হিরণাকশিপু রি পিবস্ি রুধির 4... অব রি | 


স্রেফি'র অপত্রংশ -ক্রোষ- ললিতবিস্তুরে অনেক বরে পায় যায়ঃ 
এবং র্বই শব করিয্যাির রথে ব্যবহৃত হয্। বদের কোন 


* সামা স্থাারণীত বসা ও মাহিতয বর প্রসথাধ। হহপৃহও. ৬ 





১8. বঙ্গতাঁষা ও সাহিত্য । [২য় অ। 


ঢং 
সপ 











কোন স্থলে এখনও করম ক্রিম! কথায় ব্যবন্ত হয়। “মৃগলক” পু'খির 
ভূমিকায় এইরূপ আছে,_- 
“গিত। গোপীনাথ বন্দম মাতা বন্ুমতী | জন্মস্থান ুচত্রদণ্তী চত্রশালা খাতি ॥% 

'করিমু প্রাচীন বাঙ্গলা পুস্তকে অনেক স্থলেই পাওয়া যায়। 'কুর্বঃঃ 
হইতে “করিব+ ও প্রক্ধপেই হওয়া সম্ভব । “করিম র স্থলে কচিৎ রি শ্‌ 
ও প্রাচীন রচনায় দৃষ্ট হয়, যথা,-- ূ 

“রতি নিতি অপরাধ কয়ে । বলে ডাক কি করিবু তারে ॥” ডাঁক।* 

প্রাকৃত *হউ' (সং, ভবতু ) “দেউ' (সং, দদাতু ) স্থলে হউক দেউক 
বাঙ্গলাঁতে প্রচলিত । এই “ক কোথা হইতে আসিল? বাঙ্গল/ অনেক 
ক্রিয়ার পরই ধরনূপ “ক” এর ব্যবহার দৃষ্ট হয়, যথা করিবেক, থাইবেক, দেখুক 
ইত্যাদি। এই মকল শব্দের গ্রারুতের মত (অর্থাৎ “ক” ছাড়া) ব্যবহার 
প্রাচীন বাঙ্গলা গ্রন্থে ও মধ্যে মধ্যে দেখা যায়-_ 

“জয় জয় জগন্নাথ পুত্র দ্ধিজরাজ | "য় হউ তোর যত ভকত সমাজ 8” চৈ, ভাঁ_আদি। | 
“সব্বলোকে শুনিয়। হইল হরষিত | সবে ষলে জীউ জীউ এ হেন পণ্ডিত ॥' চৈ, ভাআদি। 
_ সাস্কতের “হি? যথা 'জানিছি' বাঙ্গলায় শুধু “হতে পরিণত। পূর্বের করি? 
'যাইওহ' রূপ বাঙ্গলায় প্রচলিত ছিল। প্রাকৃতে ও অনুজ্ঞা বুঝাইতে হর 
ব্যবহার দৃষ্ট হয়,__ 

“আজচ্ছ পুণো ভুদংরমহ।৮ মৃঃ কঃ ২অন্ক। 

কোথাও ছি” দৃষ্ট হয়, যথা পিঙ্গলে “মইম্দ করেহু।” এইহু(হ) 
হিন্দি ভাষায় প্রচলিত আছে। পূর্বে বাঙ্গলায় প্রাকৃতের মতই “ষ স্থানে 'জ' 
য় ।স্থানে “আ? বা এ লিখিত হইত। প্রাচীন হত্সলিখিত পুস্তকে এইরূপ 
দাতের অভাব নাই। শুদরিত্ব অনেক পুস্তকে ও নপ লেখার সংশোধন 
হয় নাই, যথা. 

“উচিত বলিতে পাড়ে গালি। গোয়ে ঝিয়ে হয় বেজালি |” ডাক। 
“পৌষে ধার নাদ্ধিক ভাত। তার কতু নাহিক মোধ।”  ডাঁক। 
৷ হম্ািধিত পুন্তকে,_যখা,_ 


এ পক ঘারিতে ছাএ দেব লাযাণে। নির্ভএ বোলেস্ত তথে সংগ্রায ভিতর 1 
$:.-. রত -... ক্ষবীন্র- বে; গ্ঃ পুথি, ১৭৪ গতর 
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পপি সপে আকাশ 
সপপ্পাপপশাাপিশিশ 


_. পূর্বে ভারতের কধিত ভাষামাত্বই বোধ হয় 'প্রার্কত' সংজ্ঞায় অভি- 
হিত হইত1 এই বঙ্গভাষাকেও একজন প্রাচীন লেখক 'প্রারুত? সংস্ঞ। 
প্রদান করিয়াছেন। সঞ্জয়রচিত মহাভারতের ২** বৎসরের প্রাচীন হস্ত- 
লিখিত একখানি পুথি আমার নিকট আছে, তাহার আদি পর্বে রাজেন্্ 
দাসের ভণিতাবুক্ত অনেকগুলি পদ আছে,-একটি এইরূপ,ঃ-- 
“ভারতের পুণা কথা শ্রদ্ধ। দূর নহে । পরাকৃত পদবন্ধে রাজেন্্ দাসে কহে ॥” 

আগ্রত্রংশ্ব ভাষাঁর রচন! স্থানে স্থানে বাঙ্গলার সঙ্গে ছত্রে ছত্রে মিলিয়া 
খায়, 

যথা)__“রাই দোহারি পঠণ শুণি হাসিঅ কাণু গোয়াল ।” 

(রাই এর দোহারি পাঠ শুনি হাসিয়া কাণুগোয়াল।) 
ছন্দমঞ্জরী, ৭ম স্তবক। 

এখন দেখা যাইবে, গ্রারুত ও বাঙ্গলা ভাষার সঙ্গে তুলনায় সংস্থতের 
সম্বন্ধ অতি কৌতৃহল-জনক। প্রাকৃত, বৌদ্ধজগ্গতে আধিপত্য লাভ করিয়া- 
ছিল) যৌদ্বধর্ম, হিন্দু ধর্মের অবাধ্য সন্তান, বৌদ্ধাধিকারে প্রচলিত 
প্রাকৃত ও সংস্কৃতের অবাধ্য সন্তান) সংস্কতের বিরাট শবের এর 
প্রাকৃত উপেক্ষ|! করিয়াছে, কিন্ত গৌড়ীয় ভীষাগুলি তাহা গ্রহণ করিয়াছে। 
পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, হিন্দুধর্ম পুনঃ প্রবন্তিত হইলে পর, গৌড়ীয় ভাষা- 
গুলি প্রাধান্য লাভ* কররে। সংস্কৃতের পুনরুদ্ধারহেতু তদীয় বৈভবে 
গৌড়ীয়ভাষাগুলি গৌরবান্বিত হইল; প্রারুত হইতে উদ্ভূত হইয়া 'ও এ সব 
ভাষা প্রাকৃতের খধণচিই্‌ ষ্মালন করিতে চেষ্টিত হইল। কিস্তু তাহা সম্তবগর 
নহে। কেহ ভিন্নদেশীয় পরিচ্ছদ ধারণ করিতে পারে, কিন্তু তাহার ৰর্ণ, কথা, 
ভাবভঙ্গি তাহাকে চিনাইয়া দেয়। পরিচ্ছদ দৃষ্টে ভ্রম অতি স্থৃলচক্ষেরই হইয়া 
থাকে। সংস্কৃতের অধ্যাপকগণ গৌড়ীয় ভাষাগুলিকে অপর্যাপ্ত সংস্কত শবে ধনী 
করিলেন। লাম, চন্দ, লাধা লেখা দুরে থাকুক, এখন আর কেহ মুখেও বলে 
ন|। তবে যে কল শব্ধ বংসরে একবার মাত্র ব্যবহার, করিলে চলে, সেখানে 
আচার্ষ্যের কথা মানিয়া লোকনাধাঁরণের উচ্চারণ সংশোধন করা স্বাভাবিক, 
কিন্ত যাহ! দিনে দণ্ডে শতবার ব্যবহার করিতে হইবে, সেখানে উপাচার্য্যের 
অন্থরোধ ও প্রয়াস বৃথা! । ক্রিয়াগুলি, বিভক্তি চিহুগুলি মংস্কত হইতে অনেক 
ব্যবধান হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা! আর সংশোধন হইল না। প্রতি হত্রের 





১৬ বঙ্গভাঁষা ও সাহিত্য [হ্য়খ+1 
গঠনে প্রা প্রান্তের ভাব মুদ্রিত মুসিত হইয়াছিল, তাহা এখনও সেইরপই রহিযাছে। 
শুধু নামশর্ব গরিবর্তনে, এ খণ হইতে অব্যাহতি অসস্ভব। গৌড়ীয় ভাষা- 
খগলির কচিদ্যবহতত শখের সঙ্গে অনেক স্থলেই সংস্কৃতের সাদৃশ্ঠ প্রাকৃত অপেক্ষা 
ধিক, কিন্ত প্রতি ছত্রের গঠনগত, ক্রিয়াগত' বিভক্কিচিত্রগত এবং নিত্য 
ব্যবহৃত শবগত লাদৃষ্ঠ প্রাকৃত হইতে অল্প। বলা বাহুল্য বঙ্গভাষ! যে প্রাক্ক- 
তের অধিকতর সন্নিহিত, ইহাই তাহার উংকষ্ট গ্রমাণ। : 
-. সংস্কৃত শব্গুলি যে ভাবে পরিবর্ঠিত হইয়া, প্রথম গ্রাক্ৃত তৎপর গোৌঁড়ীয়- 
ভাষাগুলিতে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে অনেকগুলি নিয়মের ক্রিয়া দুষ্ট 
হয়; আমরা কয়েকটির মাত্র উল্লেখ করিতেছি। 
আদ্য বর্ণের পরে সংঘুক্ত বর্ণ থাকিলে, সংযুক্ত বর্ণের আঁদ্যাক্ষর লুপ্ত 

হয়-যথা,_ | 

 হস্তি_হাতি) হম্ত-হাত। সপ্ত--সাতি; কক্ষ*-কাথ ; মল্প--মাল। 
.লক্ষ__লাখ ; অঅ আম ? বন্ু_বাজ; পক্ষ-_পাখ ; হট্রব হাট ; অষ্ট_আট 
কর্ণ কাণ? কঙ্জল__কাজল) অক্ষি-আখি। কখনও কখনও শেষ বর্ণের ' 
পরে আকার যুক্ত হয়, যথা,--ছত্র__ছাতা ) চক্র চাক) চন্দ্র চান্দা 1 
পন্ধ_-_পাকা ; পত্র--পাঁতা। কখন ও বর্ণের শেষ আকার লুপ্ত হয়, যথা।-- 
'লঙ্জা লাজ) সঙ্জন-_সাঁজ; ঢক্কা_টাক। আদ্য বর্ণের পরস্থিত সংযুক্ত 
বর্ণের আদ্যে ংকি নকাঁর থাকিলে তাহ! চন্দ্র কিনদুতে, পরিণত হয়। যথা) 
'বংশ-বীশ ) ষড-ফাড়? হংস- হান । দত্ত-্টাত ; চন্ত্র-চাদ )। “অ" স্থানে 
'ঘআর উদাহরণ পূর্বে দেওয়! গিয়াছে, অনেক স্থলে ম্বরবর্ণ অন্থান্তরূপে ও 
পরিবর্তিত হইতে দেখা যাঁয়। যথা, 

..আস্বানে এ প্ব্জন-বেগুন। 

 “আ"স্থানে 'ই' ১ পঞ্জর-_পিঞ্জর ) সজ্ঞান_সিয়ান। | 
“অঃ স্থানে উ; -ত্রাঙ্গণ_বামুন। 





ক 





* কক্ষ, পক্ষ, লক্ষ ইত্যাদির “ক্ষার উচ্চারণ “খখ' এইরপ ধরা হইয়াছে। 

"1 প্রাচীন যাঙগলা পুস্তকে "টানার, প্রযৌগ অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়। যথাঃ. টি 
: “রেখ বরেররপ লেখে গেল ধাধা কি ভাগা সাপের যাঝে আলো করে টা ক, ক,চ-। 
(২) “বিনিয়া প্রভাত রবি, দিনুর ফৌটার ছবি, তার কোলে চন্দনের চান্দা ক, ক,চ। 
8৬) "তোছার বান চাঙ্গা, ফোর মন মুগ বাধা, তিল অর্ধ না দেখিলে মরি 8” 'কা' ক, 
(8) “কাধির! আধার; কলক্ক চার, শ্বরণ লইলসসি।/ -দণতী্াস- . -. --:- 7 
(২) 'লগন চাদা' খনা। 


২য় আৎ*।] ভ্রীধম ভাগ । | ১৭. 





ছবিগ্রহর-_-ছুপুর ) ওধধ-_ভষুধ। 
ইহা ব্যতীত অন্তান্ত অনেক হৃত্র সম্কলিত হইতে পারে ।* 
ট ও ড স্থানে স্থানে '়াতে পরিণত হয়। যথা ঘোটক-যোড়।) 
ঘট-_ঘড়া+); যও-ধাড় ? চণ্ডাল_টাড়াল; ভাণ্ত-ভীড়। 
ধ+ অনেক স্থলে '্য কি 'ঝতে পরিণত হইয়াছে যথা,-উপাধ্যায়--ওঝা) 


বন্দ্যোপাধ্যায়-বাড়,যা। 
হ্বানে স্থানে বর্ণ পরিত্যক্ত হইতে দেখা যায়, যথা “ক+_সুবর্ণকার-- 
স্োণারু; চর্মকার-চামার ) কুস্তকার__কুমার ; নৌকা-_নীও। 
“থা__যুখমুট 
গা দ্বিগুণ দু; ভগ্মী-_বোন। 
'ত,_ভ্রাতা_ভাই 7 মাতম! ; শত--শ। 
“দ+__হাদয়__হিয়। ; কদলী-কলা। 
পা _কুপ_ কুয়া। সু. 
“ভ'__নাভী__নাই ; গাভী-গাই। ' 
মা গ্রামগা। 
কথিত ভাঁষ! এইরূপে সর্বদা সহজ হইতেছে। বিম্দ্‌ সাহেবের অভিপ্রায়, 
এই ভাষ! লিখিত রচনায় ও প্রবর্তিত হউক। তিনি বঙ্গদেশের সাধু স্ুলেখক- 
গণের প্রতি একটুকু কোপান্িত। ধাহাদের সহজ ভাব! মুখে না৷ বলিয়া উপায় 
নাই, তাহার! লিখিতে বমিলেই মংস্কতের কথ ম্মরণ করেন কেন? তখন 
খাওয়ার স্থলে আহার করা, ভাত স্থলে অন্ন ও জল স্থানে নীর ব্যবহার ন! 
করিলে তাহাদের মনঃপৃত হয় না। আমাদের মতে এই আড়্বরপ্রিয়তা| সর্বদাই 


নিদনীয় নহে। বালা ভাষার কল্যাণ সাধন হেতু সংস্কতের নিকট সততই 


ইহার শব্দ ভিক্ষা করিতে হইবে। যদি বিষয় গৌরবজনক হয়, তবে একটুকু 


আড়ন্বরে ভাষার সৌস্ব-বৃদ্ধি ব্যতীত ক্ষতি নাই। বিশেষতঃ ঠিক কথিত ভাষা! 


কখনই লিখিত ভাষায় পরিণত হইতে গারে না। দশের ভিন্ন ভিন্ন অংশের 


প্রচলিত. ভাষার একীকরণ জন্য লিখিত ভাষা স্বতন্ত্র থাকা আবশ্যক। 





*:980088? 001018780156 928107)81 দেখ। 
1 মনে মনে মহাযীর করেন যুকতি। ধন ঘড়! লয়ে পাছে পালায় গার্ধতী । ক, ক,চ।, 
£. নাহি রাখে নাহি বাড়ে নাহি দেয় ফু। পরের রা বন গেছে চাদপানা হু ক,ক,চ।. 
[| ৩] 


১৮ বঙ্গভাবা ও সাহিত্য । [তয় অৎ। 





কলিকাতার কথিত “গেলুম' লিখিত্ত রচনায় স্থান পাইলে শ্রীহট্রের “গ্যাছলাম' 
কি 'যাইবাম+ অপরাধী কিসে? শ্বেশবৎসলগণ তাহা ও চালাইতে কৃত- 
সংকল্প হইতে পারেন। বঙ্গভাষা তবে দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে পৃথক 
ভাব অবলম্বন করিয় বহুন্ধপী হইয়া দীড়াইবে। লিখিত ভাষার বিশুদ্ধতা 
রক্ষা! কর! সেই জন্য প্রয়োজন হইতেছে, কিন্তু লেখনী লইয়া বসিলেই 
যে হ্র্গারোহণপর্ব স্মরণ করিতে হইবে, ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে। মাইকেল 
কাহার হৃদ মন্মোহন বাবুর মাতার নিকট পত্রে লিখিয়াছিলেন, 

“আপনি পরম জ্ঞানবতী, হুতরাং ইহা কখনই আপনার নিকট অবিদিত নহে যে, এয়াপ তীক্ষ 
শয়-ছ্রূপ শোক এ সংসারে সর্বদাই মানব কুলের হাদয় বিজ্বন করে। পিতৃ-চরণ-দর্শন-হুখ 
প্রিয়বর যে পৃথিবীতে লাভ করিতে পারিবেন না, ইহাতে তিনি নিতান্ত ক্ুগ্রমান 


এই রচনাকে সহসা পাণ্ডিত্যাভিধান দিতে প্রবৃত্তি হয় না। 


তৃতীয় অধ্যায়। 


পাশ্চাত্য মত,_বিভক্তি-চিহ্ব ও ছন্দ । 


এই সকল গৌড়ীয় ভাষা সংস্কৃত কি প্রাকৃত হইতে আসে নাই, কিস্ত 
অপর কৌন অনার্ধ্য ভাষা হইতে ইহারা উদ্ভৃত হইয়াছে, অনেক পণ্ডিত, 
এইরূপ ত্র প্রচার করিয়াছিলেন। ক্রফোর্ড, লযাথাম, এগারসন, কে এবং 
কল্ডওয়েল, এই মতাবলক্কী। ইহীরা বলেন, বঙ্গীয়, হিন্দী, কি অন্যান্ত 
গৌড়ীর ভাষার আদিকালে সংস্কতের সহিত কোন সংশ্রব ছিল না। বিভক্তি 
ও ছত্রগুলির বিস্তাসপ্রণালী দ্বারাই কোন ভাষার' আদি স্থির করা সঙ্গত। 
কেবল শবগত সাদৃশ্ঠ ঘবারাই সহসা কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া উচিত 
নহে। তাহারা বলেন, আর্যজাতি ক্রমে দক্ষিণপুর্ধবে অবতরণ করিয়া 
উপনিবেশ স্থাপন করিলেন, কিন্ত বিজিত অনার্য)দিগের সঙ্গে থাক! হেতু, 
তাহাদের ভাষা পরিগ্রহ করিলেন। সংস্কৃতের গ্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে 
এসব ভাষায় বছল পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ গ্রবেশ করিল। কিন্তু বিভক্তি-চি্ু 
ও বিন্তাসপ্রণালীতে উহাদের, আদিম অনার্ধ্য সম্বন্ধ বর্তমান আছে।, 
এতদনুগারে ডাক্তার কে বিবেচন! করেন যে হিন্দীর “কো” (ঘেখা ছামকো) 
ঙ বাজলার “কে” (যথা 'রামকে' ) তাতার অস্ত্যবর্ণ “ক” হইতে আগত 





ওয়অ* |] গ্রথম ভাঁগ। ১৪ 





হইয়াছে। ডাক্তার কল্ডওয়েল, দ্রাবিড়* ভাষার বিভক্কি-চিহু “কু, হইতে 


হিন্দির “কো” আসিয়াছে, এরপ অনুমান করেন ও হিন্দী ইত্যাদি 
ভাষা যে দ্রাবিড়-ভাষা-সম্তৃত তাহাই প্রচার করেন। ডাক্তার হরন্লি 
ও রাজ রাজেন্ত্রণাল মিত্র এই সব মতের অযৌন্তিকতা দেখাইয়াছেন। 
ফুটনোটে কন্ডওয়েলের বুক্তি ও তদ্রিরু্ধে হরন্লির খণ্ডনকারী যুক্তি উদ্ধৃত 
হইল। গৌড়ীয় ভাষাগুলির বিভক্তি যে মস্তই সংস্কৃত কি পিন 
হইতে আসিয়াছে, তাহা মিত্র মহোদয়। হরন্লি, দিট্যাছি ও জার্মান 


০ দ্রাবিডভাষা সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হয় নাই, অনেক গণ্ডিতই এই মতাবলম্বী। 
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২০ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । [ওয় অঞ। 
পণ্ডিতগর্ণ দেখাইতে চেষ্টা করিমাছেন। কিন্ত বঙ্গতভাষার বিভক্কিগুলি 
সম্বন্ধে এখন ও কেহ সম্পূর্ণরূপে স্থির সিদ্ধান্ত করেন নাই। আমর! 
এই অধ্যায়ে সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিব। 

ফরাসী ইত্যাদি ভাষার মিত্রাক্ষর যোজনা, বর্ধর ভাষার দৃষ্ান্তে উদ্ভূত, 
এগ্ডেস এবং হুয়েট এই মত প্রচার করিয়াছিলেন। এমত অবশ্থ 
এখন সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত হুইয়াছে। গৌড়ীয় ভাষাগুলি ও অনা্ধ্য কোন 
ভাষা হইতে নিঃসৃত হইয়া সংস্কৃত অভিধানের দাহায্যে পুষ্ট হইয়াছে 
এই মতও এখন সম্পূর্ণরূপে থণ্ডিত। এই সব অদ্ভুত মতপ্রচারকদিগের 
যুক্তি_সেক্ষপীয়র ও বেকন এক ব্যক্তি, বুদ্ধ কোন লোকবিশেষের নাম 
নহে, কশ্ীরাধিপ মাতৃগুপ্ত ও কালিদাস একই ব্যক্তি_-এই মতবাদীদিগের 
যুক্তির সঙ্গে এক সেলফে বদ্ধ হইয়া থাকিবে। ছু এক জন গ্রস্থ- 
কীট দৈবাৎ কোন প্রাচীন আলমারীস্থ পুঁথিতে তাহাদের বিচিত্র 
যুক্তি-কুহক ও তর্কশক্তির পরিচয় পাইয়া আশ্চর্যযান্থিত হইবেন, কিন্ত 
শিক্ষিত-জগত সেই সব মত আর গ্রহণ করিবেন না। সেই সব প্রাচীন ' 
যুক্তির শব, চিরদিন তরে ভূপ্রোথিত হইয়াছে। 

বাঙ্গলা প্রথম! বিভক্তি, সংস্কৃতের মত; অনুন্থার কি বিসর্গ বর্জিত 
হয় এই প্রভেদ। কিন্ত তথাপি উহা! যে প্রাককতের অবস্থা অতিক্রম করিয়া! 
আসিয়াছে, তাহা স্পষ্টই দেখা যায়। প্রথমার এক বচনে প্রার্কতে কোথাও 
£এ'সংঘুক্ত দেখা! যায়। ষথা, “গু অগেছ ভিচ্চাণকম্পকে শামীএ ণিদ্ধণকেবি 
শোহেদি। মৃঃ কঃ ৩অন্ক। কর্তৃবাচক তৃতীয়াতেও প্রাকৃত এ্রন্বপ «এ' 
অনেক স্থানে দৃ্ই হয়। এই “এ' বাঙ্গলা কর্তৃকারকে পূর্বে ব্যবহৃত 
ইইত। যথা, 

(১) “শুনিয়া রাজাএ হোলে হইয়া কৌতুক। 
সুপান্ধা অপ্ছর] ফেন হৈল মৃগরপ ॥' সঞ্জয়, আদি। 
(২) *"কদাচিৎ না দেখেছি হেনরূগ ঠান। 
কোনফত বিধতাএ করিছে নিশা”... 
রামেশ্বরী মহাতারত, যেঃ  পৃদি ৮ পত্। 

গথমীয় দ্িবচন ও বছুযচমের প্রভেদ, প্রাকৃতে রক্ষিত হয় নাই অনেক স্থয়েই 
্রা্ততে, দ্বিবচম ফি বছুবচনে ' কেবল আকারযুক্ত প্রয়োগ দেখা যায়। 
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যথা, টিম াটিজাটে। পরিসো জাদো হা আণামি 
কুশলবা উঃ চঃ শয় অঙ্ক । কিহিংমে পুত্তআ--উঃ চঃ গম অঙ্ক । 
প্রাচীন বাঙ্গলায় বহুবচন-বোধক নামশবে অনেক স্থলে এঁন্ধপ আকার 
দেখ| ঘায়। যথা, 
“নরা, গজ বিশেসয়, তার অদ্ধেক বাচে হয়। ঠীীনিনাদিত খন1। 
টম্প অনুমান করেন, বাঙ্গলা কর্ম ও সম্প্রদান কারকের “কে” সংস্কৃতের 
সপ্তদীতে প্রবুক্ত “কতে' শব হইতে আগত ।* এই 'কৃতের, নিমিত্বার্থ উদাহরণ 
স্থলে স্থলে গাওয়া যায়। যথাঃ 
“বালিশোবত কামাত্বা রাজ! দশরথে! ভৃশং। 
প্রস্থাপয়ামাস বনং স্ত্রীকৃতে যঃ প্রিয়ং সুতম্‌॥”? 
রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড । 
ম্যাক্সমূলর বলেন সংস্কৃতের স্বার্থে “ক' হইতে বাঙ্গলা “কে, আদিয়াছে। 
শেষ সময়ের সংস্কৃতে স্বার্থে 'ক'এয় বল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। 
আমাদের মতে ম্যাক্সমূলরের মতই সম্পূর্ণ গ্রহণীয়। বাঙ্গলা প্রাচীন হস্ত- 
লিখিত পুথি আলোচনা করিলে এ বিষয়ে কোন সনেহের উদয় হইতে 
পারে না। এই “ক” (যথা বৃক্ষক, চারুদত্তক, পুত্রক, ) শ্রারুতে অনেক শ্থলে 
ব্যবহৃত দেখা যায়।ঁ গাথা ভাষায় এই “ক'এর প্রয়োগ সর্বাপেক্ষা 
বেশী, যথা৷ ললিতবিস্তর “একদিংশাধ্যায়ে,_ 
“বসন্তকে খতুবরে আগতকে ৷ 
রতিমো প্রিয়! ফুলিত পাদপকে ॥ 
 বশবর্তি সক্ষণ বিচত্রিতকো। 
তবরপ হুরূপ সুশোভনকো ॥ 
বয়ংজাত সুজাত হুসংস্থিতিকা:। 
সুখ কারণ দেব নারাণ বসস্তৃতিকা: ॥ 





* এই 'কৃত' শব প্রাকৃতে ণকিতো” পি এবং “কো? ই রলেই বত হত 
উম্প অনুমান করেন, শেষোক্ত 'কো'র সঙ্গে হিন্দীর “কো” ও বাজলা “কে'র সাদৃশ্য । 

1 “তামশাসনের ভাষার প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, ইহীতে স্বার্থে 'ক'এর 
ব্যবহার কিছু বেশী। “দত স্থানে 'দতক' 'হট' স্থানে 'হট্রিকা "বাঁট' স্থানে “বাটক', 
প্িষিত' স্থানৈ "লিখিত" এইয়প শষপ্রয়োগ কেবল উদ্ধত অংশ মহোই দেখা বায়। সমু 
শাসনে আরো! অনেক দেখা যাইবে ।” প্রীঘুক্ত উমেশচন্ত্র বটব্যাল কৃত, “ধর্দপাঁলের তাঞ্-শাঁসন” 

সাহিত্য, মাঘ ১৩*১,৬৫ও পৃং | 


২২ বঙ্গভাঁষা ও সাহিত্য | [ওয় অ*। 


সপ 
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উথি লঘু পরিভুনন্দ হুযৌবনকং । 
. ছুর্লভ বোধ নিবর্ত মানসকম্‌ (” ইত্যাদি। | 
বাঙ্গলায় পূর্বে এই “ক” মংস্কৃত ও প্রারুতের মতই ছিল। পূর্ববঙ্গের 
২** বৎসরের পূর্বের পুঁথিগুলিতে এই “ক'এর প্রয়োগ অসংখ্য। 
আমরা এই স্থলে কয়েকটিমাত্র ছত্র উঠাইয়! দেখাইব। 
(১) শরথ হৈতে ফাল (লাফ) দিয়া চক্ত লৈয়! হাতে। 
ভীম্মক মারিতে যায়, দেব জগরাথে 8৮" কবীন্ত্র বেংগঃ ১৯৫ পত্রঃ | 
(২) “ভীল্মক ভয়েযত সৈম্য যায় পলাইয় ৷” এই 
(৩) “সে সে ভারা! অনুক্ষণ গতিক সেষয়।”  অপ্রয়। 
(৪) “শিখণ্তীক দেখিয়া পাইবা অনুতাপ |” কবীন্ত্র বে গঃ 4৫ গন্র। 
(৫) “পঞ্চ ভাই প্রৌগদীক কুশল জানাইব |” এ ৭৭পত্র। 
এই ভাবে কর্তা এবং কর্ণ উভয় স্থলে 'ক' থাকিলে কোন্ট কর্তা কোন্টি 
কর্ম, পরিচয় পাওয়া কঠিন। 'সৌরম্বীক কীচক বোলএ ততক্ষণ ।'* 
ছত্রে কে কাহাকে বলিল, নিয় করা সহজ নহে। সেইজন্য কর্ম এবং 
সম্প্রদানে বাগাঁয় “কের ব্যবহার পরে প্রচলিত হইল। গাথা ভাষায় 
ও প্রাকতে মধ্যে মধ্যে “কে'র প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, যথা প্রারতে»__ 
পালিও অদুদা্ী এ পুত্তে দূলিদ্দ চালুদতাকে তুমৎ |” মৃঃ কঃ ৮ম। 
কোন কৌন স্থলে বাঙ্গলা কর্মাকারকে কোন বিভক্তি-চিহুই প্রযুক্ত হয় 
না। যথা,রাম গাছ কাটরাছে। এইরূপ ব্যবহার ও পুর্বোক্ত 
“ক' যুক্ত ব্যবহারের যঙ্গে পুর্বে কোন পার্থক্যই ছিল না । কারণ “ক+* 
পূর্বে বিভক্তিবোধক চিন্নু বলিয়া পরিগণিত ছিল না, উহা শুধু শবের 
অন্ত্যবর্ণ ছিল। এই জন্য প্রাচীন কালে কর্ণ এব* সম্প্রদান ব্যতীত অন্তান্ত 
বিভক্তিতে ও “কে' ব্যবহার হইত, যথা, 
“মথুরাকে পাঠাইল রূপ সনাতন” চৈ, চ আদি, ৮ম পঃ। 
বছবচন বুঝাইতে পূর্বে শের সঙ্গে গুধু 'সব*, “সকল” প্রভৃতি 
সংযুক্ত হইত । যথা 
| “তুমি সব জন্ম জন্ম বান্ধব আমাঁর। 
ককের কৃপায় শান্ত স্ৰক্কক সবার।” চৈ, ভা, (আি)। 





».  করীজ বে গং । ৬? প। 
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ক্রমে “আদি” সংযোগে বছবচনের পদ সৃষ্ট ডে লাগিল | খগ 

মরোন্রম 5 
্ীচৈতগ্তাদাস আদি যথা উত্তরিলী। 
প্রীনূদিংহ কবিরাজ তথ! নিয়োজিলা ॥ 
গ্রীগতি ভীনিধি পও্ডতাদি বাসা ঘর়ে। 
করিলেন নিধুক্ত শ্লীবাস আচার্যোরে 
আকাই হাটের কৃষ্দাসাণি বাসায়। 
হইলা নিযুক্ত প্রীবল্লভীকাস্ত তায়॥ 

এইকূপে “রামাদি” “জীবাদি' হইতে যঠার 'র' সংযোগে বামদের 
ভীবদের' হইয়াছে স্পষ্টই দেখা যায়। 

আদি শবের উত্তর স্মার্থে ক' যুক্ত হইয়া! “বৃক্ষাদিক' 'ভীবাদিক' শবের 
স্থা্ট হওয়া স্বাভাবিক । ফলতঃ উদাহরণে* ও তাহাই পাওয়া যায়। যথা,-- 
নরোতম বিলাসে। 


“রামচজ্জাদিক ষৈছে গেলা বৃঙ্দাবনে | 
কবিরাজ খ্যাতি তার হইল যেমনে ৮ 
এই 'কাএর গা'এ পরিণতি ও সহজেই প্রতিপন্ন হইতে পারে। 
হ্বতননাং 'বুক্ষাদিগ' (বৃক্ষদিগ ) 'জীবাদিগ' (জীবদদিগ) শব পাওয়া যাইতেছে । 
এখন ষ্ীর 'র' সংযোগে "দিগের' এবং কর্মের ও সম্প্রদানের চিহ্বে পরিণত 
“কের সংযোগে “দিগকে' পদ উৎপন্ন হইয়াছে, নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে ।* 
করণ কারকের পৃথক চিহ্ন বাঙ্গলায় নাই বলিলেও হয়। সংস্কৃত 
“রামেন' স্থলে গ্রাকৃতে “রামঞ ব্যবহৃত হইত। ইহা হইতে বাঙ্গলায় 
পূর্ব “রামে ডাকিয়াছে,” “রাজায়(এ) বলিয়াছে” ইত্যাদি রূপ প্রয়োগ 
প্রচলিত ছিল। এখনও “কুড়ালে পা কাটিয়াছে”, «নৌকায় বাড়ী 
গিয়াছে” দৃষ্টান্তে প্রাকতের সঙ্গে বাঙ্গলার নৈকট্য দৃষ্ট হয়। “দ্বারা” 
শবা সংস্কৃত "দার শব হইতে আগত, উহা! কথিত ভাষায় 'দিয়া'তে পরিণত । 


« এই বিভজতি-চিহু প্রকৃত হইতে আগত হয় নাই। ইহা সংস্কৃতের অস্াদয়ের পরে গঠিত 
হইয়াছে, তাই সংস্কৃতির সঙ্গে বেশী সংশ্লিষ্ট । কিন্তু পূর্ববঙ্গের প্রাচীন পুস্তক গুলিতে এইন্সগ 
আ.দীনাই। 'দিশকে' “দিঙের' এখনও পুর্বধঙ্গে কথার প্রচলিত হয় নাই। 


২৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । [ও অন] 
সম্পদান সন্বন্ধে ইতি পূর্বেই লিখিত হইয়াছে ; বাঙ্গলায় কর্ণ ফারকের 
সঙ্গে সম্প্রদান কারকের কোন প্রভেদ নাই। শ্রাকৃতে থিংতো+ শষ 
পঞ্চমীর বহুবচনে ব্যবহৃত হইত। এই হিংতো। হইতে বাঙলা “হইতে, 
আসিয়াছে । এই 'হিংতো' পূর্বে বাক্গলায় “হস্তে রূপে প্রচলিত ছিল, যথা, 
॥কা'কে ক'ন্প নির্বলী কাহাকে বলী আর। 
হাড় হস্তে নির্শিয়। করয় পুনি হাড়।৮ 
আলোয়াল কৃত পল্মাবুতী, ২পৃষ্টা। 
এই “হিংতো?র অপর রূপ 'হনে? ও পূর্ববঙ্গের প্রান পুঁথিগুলিতে 
অনেক সলেই দৃষ্ট হয়। যথ/- 
“তাকে দেখি মোহ পাইলুঁ, না দেখি পুনি। 
সেই হনে প্রাণ মোর আছে বানা জানি |” সঞ্চয়, আদি। 
গীকৃত যঠীর চিত্র “৭1 বাল! “কারে পরিণত হয়। প্রারুত 'অগ্নীণ' 
স্থলে আমরা! বাঙ্গলায় “অধ্সির, পাইতেছি। “৭” সচরাচরই “র' বা! “তে 
পরিণত হয়, এই পরিণতি সম্বন্ধে যদি কেহ বিশেষ গ্রবোধ চান, তবে, 
উড়িষ্যা দেশ ঘুরিয়া আদিলেই তাহার প্রতীতি জন্মিবে। কিন্তু ষগঠীর 
সম্বন্ধে মতীস্তর আছে; বপ অনুমান করেন, হিন্দীর “কা এবং বাঙ্গল। 
ষ্টির চিহু সংস্কৃত ষঠীর বছবচনের “অস্মাকম “ুম্মাকম্' ইত্যাদির “ক 
হইতে আসিয়াছে কিন্ত হবুন্লি সাহেব বপের অনুমানের বিরুদ্ধে অনেক 
যুক্তি দেখাইয়াছেন, এখানে তাহার পুনরুল্পেখ নিশ্রোয়জনণ | তাহার মতে 
ংস্কৃত “কৃতে? প্রাকৃতের রূপান্তর হইতেই বাঙ্গল! এবং হিন্দীর ষঠীর চিহু 
আসিম়্াছে। কককিতে হইতে প্রাকৃত “কেরক* উৎপন্ন হইয়াছে। এই 
“কেরকের' অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়, সেই সেই স্থলে 'কেরকের 
কোন শ্থকীয় অর্থ দৃষ্ট হয় না, উহা! শুধু যঠীর চিহু স্বরূপই ব্যবহৃত 
দৃষ্ট হয়। যথা) 
৯ শভাসো হিংতো সুংতো 1” ইতি বররচি:। 
1 টামোর্টঃ। অতোহনস্তরং টামোস্তৃতীয়ৈক বচন যী বহুবচনয়োর্কারো ভবতীতি। 
বর়রুচিত | 
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“তুমংপি অগ্পণে! কেরিকং জাদিং হযবেসি | 0 সঃ কঃ ্ না. 

.. একম্ম কেরকং এদং পবণম1% রা 
. এই 'কেরক' (বা 'কেরিক' ) হইতে হিন্দী কর», “কেরে “কের 'ফেব্রি 
আসিয়াছে । যথা) ০৩৫৭ 
তুল্নসীদাসের রামায়ণে_ক্ষত্রজাতিকের রোধ” লক্কাকাণড।  বনোং 
পনসরোজ সবকেরে' বাণকাও। এই 'কেরক+ হইতে যেক্ধপ হিন্দীর 
“কের ইত্যাদি আমিয়াছে, সেইরূপ অন্যদিকে .বাঙগলা ও উড়িয়া! যঠীয় 
চিন্ভু “এর ও উদ্ভৃত।* রাজা রাজেন্ত্রলাল অনুমান করেন, 
বাঙ্গলা। ষঠার ?র' সংস্কত শ্ত/ হইতে আগত। এই মতের সাপেক্ষে 
বলা যাইতে পারে যে, “স' এবং “র” উভয়ই বিসর্গে পরিণত 
হয়। অনেক শ্থলে (যথা। বহিগত) স, রেফ অর্থাৎ রকারে পরিণত 
হয়। সপ্মীর ,'তে' সংস্কৃত “সিল! হইতে উৎপয্ন। সংস্কতের 
একার যথা গহনে; কাননে, প্রাকৃত ও বাঙ্গলায় ঠিক তদ্রপই আছে। 
কিন্ত বাঙ্গলার সপ্তমী একবারে ্রা্কত চি বর্জিত নহে। সংস্কৃত 
শালায়াং। বেলায়াং, তূম্যাং এর স্থলে প্রাকৃত শালাএ। বেলাঁঞ ভুমিএ 
দৃষ্ট হয়। প্রাচীন হত্ত-লিখিত বাঙ্গলা পুস্তকে ও এ দব শব শ্রারতের 
মতই পাওয়! যায়। আধুনিক 'শালায়' 'বেলায়। 'এ' “ঘ হইয়াছে এই 
প্রভেদ। & 4 রে 
বঙ্গভাষার ইতিহাসে বিভক্তির অধ্যায় অতি আব্কীয়। আমর! 
তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম । পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ব মহাশর 
এ বিষয়ে একবারেই হনতক্ষেপ করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন “কিন্ত 
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এই সব বিভক্তি-চিত যে কোথ| হইতে আসিল, তাহা ঠিক বণী যায় না ৮৯ 
আমরা ও হয়ত তাহা ঠিক বলিতে পারিলাম না। তবে চেষ্টা করিয়াছি, 
এই মাত্র। 

বাঙ্গলার আদিম চি ভাষার সঙ্গে, আর্ধ্যদিগের কথিত 
ভাষা কতক পরিমাণে মিশ্রিত হইয়াছে। অনার্য শদ কোন্‌ গুলি, নির্য 
করা :সহঙ্গ নহে। এই বাঙ্গলাভাষার সঙ্গে অনেক শব্ধ মিশ্রিত আছ্ছে, 
যাহা পার্শী, আরবী, কি উর্দদতে নাই, সংস্কৃত কি গ্রারুত হইতে তাহাদের 
উতদ্তবের কোন চিহু লক্ষিত হয় না। ৬রামগতি স্যায়রত্ব মহাশয় 
উদাহরণ দিয়াছেন, যথা,__কুলা, ঢেঁকি, ধুচনি ? এই 'ধুচনি' শব সংস্কৃত 
'ধোৌত' শব্দ হইতে আগত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বঙ্গীয় অভিধানে 
অনেক শব্ধ 'দেশর্জ' সংজ্ঞায় আখ্যাত হইয়াছে। প্ররৃতিবাদ অভিধানের 
সমগ্র শবসংখ্যা প্রায়, সপ্তবিংশ সহম্র হইবে, তন্মধ্যে অন্ন অষ্টশত 
শব “দেশজ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই “দেশজ' সংজ্ঞা-বিশিষ্ট 
শবগুলি ভালরূপ পর্যালোচনা করিলে, ইহাদের অধিকাঁংশেই সংস্কৃতের 
শ্রাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা।আজ, হুল, ওছা, পাণ্ডা, ফাপা, পৌণে 
ইত্যাদি শব্ব “দেশজ' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, ইহারা বোধ হয় অদা, 
শৃল) উচ্ছিট, পণ্ডিত, দ্বীত, পাদোন ইত্যাদি সংস্কত শবের সঙ্গে কোন 
না কোনরূপে সংশ্লিষ্ট । দেশজ আঁথ্া-বিশিষ্ট'শব্গ্তলির কতকটি অনার্য্য 
তাঁষা হইতে গৃহীত হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই সংস্কৃত 
বা প্রান্কতের অপত্রংশ বলিয়া বোধ হয়। কোন্‌ শব্ধ বিকৃত | 
পরিবর্তিত হইয়। কি আকার ধারণ করে তাহা, অনেক সময় বুঝিমবা 
উঠা ছুষ্কর) ইংরেজীতে মারগ্রেট হইতে “পেগ”, এলিজাবেথ হইতে 
“বেছ? যে দুর্ভেদ্য নিয়মে সন্ত, তাহা নিরূপণ কর! স্ুকঠিন। এই 
্রান্কত-দন্ভৃত বঙ্গভাষায় পার্শা, ইংরেজী, আরবী, পর্তুগিজ, মগগী প্রতৃতি 
লানা ভাষার শব মাছে, তবে অনুকৃতি দ্বারা ও অনেক শব আপনা 
আপনি গঠিত হয়, যথা,-্মযুরের “কেকা” বানরের পকচ্কিচ।' কিঞ্চিৎ 
| ৪ ৮ রাষগতি সায়া প্রণীত বাঙ্গলাভাষ| ও সাহিত্য বিষয়ক ্রস্তাব-_পৃঃ ২*। 
. শী প্রকুতিষাদ অভিধাঁর, দ্বিতীয় সংশ্বরগ, সত্ব ১৯৩৩। 


ওয় এ+] প্রথম ভাগ)... ২. 





অনার্য শব্ষের মিশ্রণ শ্রীকে আছে, ্যাটনে আছে, সংস্কতে আছে, 
বাঙ্গলায়ও আছে, তদ্ধেতু বাঙ্গল। ভাষার জাতি যায় নাই। নত 

এখন বাঙ্গলাভাষার ছন্দ পর্যযালোচনা করা যাউক। 'পয়ার” শবটি 
'পাদ” (চরণ) হইতে আসিয়াছে, ভায়রত্ব মহাশয়ের এই মত গ্রহণীয় 
বলিয়। বোধ হয়। কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় বাঙ্গলা পয়ার কোথা হইতে 
আদিল, এই প্রন লইয়া একটুকু গোলে পড়িয়াছেন। এবং “করিমা 
ব্যবকমাই বর্হেলেম।” ইত্যাদি পারশর বয়ে তুলিয়া গবেষণা করিয়াছেন। 

অতি প্রথমে ভাটগণ বিবাহাদির উপলক্ষে গাত্র পাত্রীর গৃহে যোগান : 
করিত। পাল রাজগণের স্ততি-ব্যঞ্রক কবিতা। বাঙ্গলাভাষার অতি প্রান 
গীতি। তাহা ভাটগণের দ্বারাই প্রথম প্রচারিত হয়। এইরূপ গীতির 
গ্রথ। ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন।* প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য খুজিলে ও অনেক 
স্থলেই এই ভাটগীতির উল্লেখ পাওয়া যায় 

শুধু ভাট-সংগীত নহে, পূর্বে বাঙ্গল৷ রাম্য়ণ, মহাভারত, বরা | 
' গীতি মমন্তই গায়কের| জুর সংযোগে গান করিত। চৈতন্তভাগবতের 
পূর্বে চৈতগ্তমঙ্গল নাম ছিল। রামমঙ্গল। চৈতন্যমঙ্গল। মনলামঙ্গল এ 
সমন্তই গানেন্র পাল। ছিল। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে ত্রিপণী স্থলে লাচাড়ী, 
(সম্ভবতঃ লহ্‌রী শব্দের অপতভ্রংশ) 'দীর্ঘছন্দ১ কি কোন রাগ রাগিনীর 
উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ল্খকগ ও স্বস্ব ভণিতায় “রামায়ণ গান দ্বিজ মন 
অভিলাষে”' কি “পয়ার গ্রবন্ধে গাহে কাশীরামদাস* ইত্যাদি ভাবে পাদ 
পূরণ করিয়াছেন। এই সব গান একজনে গাইয়া যাইত ও তাহার 
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ণ' “পহিলে শুনিমু অপরূপ ধ্বনি কবস্ব কানন হৈতে। 
. তার পর দিন ভাটের বর্ণন! শুনি চমকিত চিতে & 
আর একদিন মোর প্রাগসখি কহিলে যাহার নাম | 
গুধিগণ গানে শুনি শ্রবণে তাহার নাম ++ | প, ক, ত, ৬ওমং 
“্ধীহার মূরলী ধ্বনি শুনি | 
সেই বটে এই রমিক-সণি। 
ছাটমুখে ধার গণ গাথা। 
ছুতিমুখে শুনি ধার. কথ। |” গ, ক, ত। ওঞমং |. 


বঙগভীধাওলাছিত্য।. আাণ। 





'লঙ্দগীগণ তির একভাগ সমাপ্ত “হইলে সমবেত কষ্ঠে ধুয়া গাইত) প্রাচী 
বাঙ্গলা যে কোন গ্রন্থে রূপ ধুয়া অনেক পাওয়া যায়। ভারতচঞ্ের 
খুঙকাগুলি ভাষার মিষ্টন্ধে অতু্নীন্। কিন্ত অন্থান্ত প্রাচীন পুণতকে ও ধুয়া 
লি বেশ মধ যথা।-- 

প্রান দিয়া যাঁও মোরে বিনোদিনী রাই 

বারে যারে ভাড়িয়াছ নাগর কানাই 1” 

নারায়ণ দেখের পম্মপুরাণ,-(স্মুলিখিত পু'খি)। 

কলাম নামেন মহিম। কষে জানে, | 

নীম হুধামন্ধ অতি, গঙ্গাভাগীরদী 

উৎপত্তি ও রাঙ্গা চরণে । 

কৃতিবাসী রামায়ণ, উত্বরকাওড (হান্তলিখিত পু ধি)।. 
গানে অক্ষর লইয়া কোন কাধাবাধি থাফে না, মাত্রার দিকে বেশী দৃষ্টি 
থাকে। ভাই পূর্বকালের পয়ারে কোন শৃঙ্খলতা দৃষ্ট হয় না। আমরা 
বাঙ্গলা পদ্যের গ্রাটীনতম যে নিরর্শন পাইয়াছি তাহাতে কোন ছন্দ বাঁ 
গ্রধালী দৃষ্ট হয় না। ভাক ও খনার বচন ছন্দোবদ্ধ কবিতা বলিয়া 
বোধ হয় না। উহাতে মিলের দিকে বিশেষ দৃষ্টি নাই। মাণিফঠাদের 
গ্ানে* অক্ষর, যতি বা মিলের কিছুমাত্র নিয়ম দৃষ্ট হয় না। ভার 
কাশ করিতে প্রয়োজন হইলে, অক্ষর-দংখ্যা, ২৪৯ ২৫ কি ২৬ ও অতিক্রম 
করিয়াছে, আবার স্থল বিশেষে তাহা সংক্ষিপ্ত হইয়া ১২ কি ১৭ এ অবতরণ 
: দ্বরিয়াছে, একপও দৃষ্ট হয়। মিলের প্রতি কথঞ্চিৎ দৃষ্টি আছে, কিন্ত অনেধ 
. ্থলেই নিয়ম লঙ্িত, সুতরাং মিল ও নিয়মাধীন ছিল বলিয়। স্বীকার 
করা যায় না। কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইর।.. * 
(১) পরিধানের সাড়ী অন্ধথান হয়ধামতী দিল জলত বিছায়া। 
ম্োগ আসন ধ্লিল ময়ন! ধম লরন করিম] 
(২) লাভ দিয়া মাত জদ গঞ্চিয। বোনাইল। 
" চাষের ছড়া দিয়া মধির 
(৩) তোর মাইয়া! পাইয়্াছে গোর মাথের ঘয়। 
নাগ্গাইল পাইলে সয়লাব! করে কুল 
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পন্সত1] .. প্রথমভাগ। ২৯ 
১১১১৯ 
::() তোমার বুদ্ধি নয় বধু সককুলর চন্র॥ € 
যত বুদ্ধি সিখিয়া দেয় নিরাসী সকল ॥ এ 
কিন্তু এই গীতি ও ডাকের বচন ছাড়িয়া দিলে, । যে কহিতা। 
দৃষ্ট হয়। তাহাতেও ত্রিপদী এবং পয়ারাখ্য কবিতার চরণ বর্তমানকগ 
সীমাবদ্ধ দৃষ্ট হয় না। চৈতস্ভভাগবত প্রভৃতি ছুএক খানা পুস্তকে গয়ার 
অনেক পরিমাণে নিয়মিত দেখা যায়| অন্য সমস্ত পুস্তবেই এরূপ 
নিয়মের ব্যতিক্রমই অধিকাংশ স্থলে দৃষ্ট হয়। হস্তলিখিত পুথি যত 
গ্রাচীন। যতি ও অক্ষরের বাতিক্রম তত বেশী। ত্রিপদীর মত পয়ার 
ও ভিন্ন ভিন্ন রাগ রাগিনী সংজ্ঞায় বাচ্য দৃষ্ট হয়। নিয়-লিখিত পয়ার 
'গান্ধার রাগ' অভিধান প্রাপ্ত হইয়াছে। 


রাগস্তী গান্ধার। 
“যুদ্ধেত মরা হৈলে হয় গতি 
গলাইলে অযশ হয় নরকে বসতি! 
এ বুলিয়া বুহন্নল! ধরিবারে জাএ। 
অন্ত:র থাকিয়৷ সব কুরুবূলে চাএ ॥ 
নড়এ মাথার বেণী নপুংশক বেশে। 
দশপদ অন্তর ধরিল গিয়া কেশে ॥ 
কাকুতি করএ তবে উত্তর কুমার । 
না কর না কর মোর প্রাণের সাহার । 
ুগ বৃহম্নল। মুই করম গিবেদণ। 
রথ বাছড়ই আমার রাখহ জীবন 
একশত বর্ণ দিমু শুদ্ধ গঠিত । 
'অই্টশত মণি দিমু কান ভূষিত ॥ 
বৈদূর্যা বিচিত্র দিমু মণি মনোহর । 
দশ হস্তি দিমু তোক পরম হুন্মর ।'রুমীন্্র--বেঃগ: পু'ধি ৬৫ পত্র ।* 





০ আমরা উদ্ধৃত অংশের অনেক স্থরেই বর্ধাপুন্ধি মংশোধন করি না। প্রথমতঃ প্রাকতের 
সঙ্গে বঙ্গভাষার নৈকটা দেখাইতে মূল হাতের লেখ! অরিকৃত রাখা আবগ্তক। দ্বিতীয়তঃ 
উচ্ধৃতকারীর প্রাচীন রচন! সংস্কার করিবার অধিকার আছে কি ন' তাহা মনদেহৃ্।. যাহ 
আমর] রম বিবেচনা করিয়! সংশোধন করিতে পরয়াসী, তাহাই হয়ত উতহাদিক বত ধার 
খাবার পরফমাত পন্থা শুদ্ধ করিতে গেলে সেই গথ রদ হয়। | 


৩. বঙ্গভাঁধা ও সাহিত্য । [৩য় অ*। 





এই পয়ার,-_গান্ধার রাখে কেমন গুনায়, জানিতে জনৈক ভাল গায়ককে 
নিযুক্ত করা আবশ্তক । 
পূর্বে উক্ত হইয়াছে গানে চৌদ্দ অক্ষরের নিয়ম পালনের প্রয়োজন 
ছিল না, উপরি উদ্ধৃত অংশ আমরা অক্ষর-নিয়ম-ভঙ্গের উদাহরণ স্বরূপ 
বাছিয়! উঠাই নাই; তথাপি উদ্ধৃত ১৪ চরণের মধ্যে ৫ চরণে পয়ারের 
নিয়মের ব্যতিক্রম দুষ্ট হয়। প্রাচীন বাঙ্গলা যে কোন পুথি খুঁজিলেই 
১১ হইতে ১৭ অক্ষরের পয়ার বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হইবে। আমরা কয়েকটি 
উদাহরণ দিতেছি; পাঠক সেগুলিতে অমিল পদ ও অক্ষরের ব্যতিক্রম 
উভয়ই দেখিবেন। 
(১) সম্মুখে রাখিয়! করে বনের বা। (১৩) 
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাপে গা। (১৩) চত্ীদাস। 
ভৈরব সুর গজগতি বড় ঠাকুরাল। (১৪) 
বারানসী পপর্যযস্ত কীর্তি ঘোষয়ে যাহার । (১৫) 
রামায়ণ ৪** বৎসরের হন্তলিখিত পু'ধি | 
ধাহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ক নাম। (১৫) 
তাহারে জানিও তুমি বৈষব প্রধান। (১৪) চৈ চঃ ১৬ গঃ| 
(8) খই কদলক আর তৈল হরিদ্রা (১৩) 
প্রতোকে নবারে দিল শচী ঈচরিত (১) চৈ, ম,আদি। 
ক্ষৌণি-কল্পতর শ্রীমান দীন ছুর্গতি বারণ (১৭) 
পুগয-কীি গুণাস্বাদী পরাগল থান (১৪) 
| কবীন্দ্র বে গঃ পু'ধি। ৪€গল্র। 
6১) নারায়ণ নাম ফল কহিব একে একে (১৫) 
অজ।নিল মুক্তিপদ পাইল যেমতে ॥ (১৪) প্রীকৃঙ্ণ বিজয়। 
(৭) চৈতচ্যচন্ত্রের পুণ্য বচন চরিত্র। (১৪) 
ভক্ত প্রসাদে শ্ক,রে জানিহ নিশ্চিত। (১৩) চৈ ভা। 
(৮) আজ্ঞা নাহি দেয় রাজা করি মায়া মো। (১৩) 
পীমন্তের নাহি রহে লোচনের লো ॥ (১৩) কক, 
রঃ এইয়প অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ত্রিপদীর (লাচা়ীর) 
অবস্থা ইহা হইতেও শোচনীয় ছিল। কবীন্র-রচিত ভারত হইতে নিয়ে 
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ত্রিপদীর দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। ইহা পদ্য কি গদ্য এবং বিপে 
সেকালের কাব্যান্বাদীগণ ইহ! পড়িয়া সুখী হইতেন, নিরূপণ করা চা 


দীর্ঘছন্ন। 


শিশু হোতে পুর, দেব গুরু পুজস্ত, 
নাহিক যে পরস্পর ভেদ ।. 
বিপ্রতপ্ত, সতত করেস্, 
রি অভ্যাস করেন্ত ধনুর্ষে ॥ 
সতত সত্য ছাড়ি, অসত্য না বোলেস্ত। 
প্রতিবর্গের, প্রাণ মমসর, 
বিচিত্র যোদ্ধা মহাবীর । 
মা্রী গর্ভে হৈল, মোহর প্রিয় পুত্র, 
নকুল কোমল শ্রীর 
বহু শত্র ক্ষয়, করিল পৃত্র মোয়, 
পুনি কি দেখিমু নয়নে ।* 
কহত গোবিন্দ, হাহ! শিশু পুত্র, 
নকুল চলিয়৷ গেল বনে॥ 
কবীল্প, বেং, গঃ, পু'ধি ৭৯ পন্জ। 
এইরূপ দৃষ্টান্ত অল্প নহে, অনেক গাওয়া যাঁয়। যে অবধি গান আর 
কবিতার অধকার পৃথক হইয়াছে, সেই অবধি কবিতায় যতি ও অক্ষরের 
নিয়ম এত বখধাবাধি হইয়াছে 


এই সমস্ত ছন্দই যে সংস্কৃত এবং প্রাকৃতের অনুকরণে, তাহা বলা 

নিপ্রোয়জন। যদি আদি হইতেই বাঙ্গল! পয়ারে চতুর্দশ অক্ষর থাকিত, 
তবে ও কি ইহার আদি খু'ঁজিতে আমাদের পাশীর বয়ে তাঁলাস করিতে 
হইত! এক অক্ষর হইতে ২৭ অক্ষর পর্য্যন্ত পদ. সংস্কৃত বহুল পরিমাণে! 
রহিয়াছে। সুতরাং বাঙ্গলা ছন্দের কাঙ্গাল নহে। নিম্বোদ্ধুত চতুর্দাশ- 
অনয সংস্কৃত কবিতার যতি ও প্রায় বাঙ্গলারমত। 

“ফুল্পং বসস্ত তিলকং তিলকং বনালা 

লীলাপরং পিকফুলং কলমত্র রৌতি। 

বাতোয পুষ্প হয়ভির্মলযাপ্রিবাতে 

ধাতো| হিঃ সমখূরাং বিধিনা হতা:শ।” ছলো! রী, দিত শক । 





পদ স্দুপুগ সপ সপ 


পদান্ত মিলাইতে বাঙ্গালী কোথায় শিধিল, এই প্রশ্নের উত্তর অন্ত 

বছর খুঁজিতে হইবে না। বোধ হয় ধমক অ্প্কারের প্রাচ্ধ্যবশতঃ 
শেষ সময়ের সংগ্কতে মিলের দিকে একটুকু বেণী দৃষ্টি পড়িয়াছিল। ল্যাটিন 
ও ধধপ কারণেই সমিল হইয়া দীড়ায়।* শঙ্করের “অর্থনর্থং' ও জয়দেবের/- 

বসতি বিপিন বিভানে, তাজতি জলিতধাম। 

নুঠতি ধরণীতলে বছ বিশ্লপতি তব নাম ” 
গ্রন্ৃতি রাশি রাশি মিত্রাক্ষরঘুক্ত কবিত| হইতে বঙ্গীয় মিত্রাক্ষুর কবিতার 
গ্রথা হুচিত হইয়াছে মন্দেহ নাই। প্রাকৃত কবিতায় ও মিল দেওয়ার গ্রথ! 
গ্চলিত ছিল। গ্রীন্কত “চরণগণবিপন, ঢম লইখগ্ন” বা “দত দীহাজাণেহী, 
কগাতিঞ মাণেহী ও জয়দেবের 'রতি মুখ সারে, গতমভিসারে' প্রভৃতি 
পদখুলির অনুকরণে বঙ্গীয় ব্রিপদী গঠিত হইয়া থাকিবে। লঘু ত্রিপদী। 
লঘু চৌগদী ইত্যাদি ছনে নূতন উ্ভাবনের কৌশল কিছুই নাই। কেবল 
সংস্কৃতের অনুযায়ী পা বিন্যাশের কৌশল দৃষ্ট হয়। সংস্কৃতের ছল অন্ত 
প্রকার ও মে ভাষার অপ্ীম এইখর্ষ্যের পরিচায়ক, বাঙ্গালী বিণুকে সেচিয়া 
এক ্হরী আনিয়াছে মাত্র। 
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বৌদ্ধ-যুগ। 
(১) মাঁণিক্টাদের গান (২) ডাক ও খনার বচন। 
৮০০ খৃং হইতে ১২০০ খৃঃ। 

বৌদ্ধ-ধর্মণ ভারতবর্ষের ত্রিদীম! হইতে তাড়িত হইয়াছে। যে অধ্যায়ে 
আমরা অশোক, শীলভদ্র ও দীপক্করকে পাইয়াছিলাঁম, সেই অধ্যায় ভারত 
ইতিহাসে স্বতন্ত্র ভাবে পড়িয়া আছে; জয়দেবের ললিত গীতগোবিন্দের 
ভাব প্রাচীন-বঙ্গ-সাহিত্যে অলঙ্ঘ্যভাবে জড়িত, কিন্তু তাহার উদার 
বদ্ধ-দেব-স্তোত্র বঙ্গ-ভাষায় গৃহীত হয় ,নাই। বাঙ্গণায় হিন্দ-গ্ন্থগুলির 
মধ্যে সেই স্তোত্রাংশ বিচ্ছিন্ন ভাবে পড়িয়া আঁছে। ছুএকজন কবি 
ভগবানের দশ অবতার বর্ণনার সময়ে জাঁদেবের কথার পুনরাবৃত্তি 
করিয়াছেন সত্য, কিন্ত তাহা অতি সংক্ষেপে-যেন অনিচ্ছান্রমে। প্রান 
সাহিত্যে গণেশ, রামচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়! মননা ও দক্ষিণারায়ের 
বন্দনা] অনেক গ্রন্থেই পাওয়া যায়, কিন্তু বাহার লোকমধুর চরিত্র- 
কাহিনীতে পাষাণ গলে, ধাহার অপূর্ব বৈরাগ্য প্রকৃতই মহাকাব্যের 
বিষয়, সেই বুদ্ধ-দেবের একটি সামান্ত বন্দনা ও প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে 
নাই। পূর্বে উক্ত হইয়াছে হিন্দুধর্মের অভ্যু্থানই বঙগভাষা ও গৌড়ীয় 
অন্যান্য ভাষার শ্রীবৃদ্ধির কারণ, এই জন্যই সেই সব ভাষার সাহিত্যে 
বৌদ্ব-ধর্মের প্রতি এই 'অবজ্ঞ! দৃষ্ট হয়। ভগবান বিষণ বুদ্ধরূপ গ্রহণ 
করিয়া! বেদ নিন্দা করিয়াছেন, সেই ক্রোধে এক লেখক বিস্ু-বিগ্রহ 
পূজা ও তুলনীপত্র ম্পর্শ করাও নিষেধ করিয়াছেন।* শ্রীটৈতন্যদেব 
বৃদ্ধ কাশীতে বৌদ্ধদিগের শেষ শক্তি নিল করিয়াছিলেন, চৈতন্য-চরিতা মৃত 
এই জয়ের ভেরী-বাদন উপলক্ষে বৌদ্ধগণের উল্লেখ করিষ্নাছেন, এই মাত্র। 

 “বৌদ্ধ-ুগ” অধ্যায়ে বঙ্গ-সাহিত্যের বিশেষ কিছু লিখিবার সামগ্রী নাই, 





% “বেদ বিবিল্দিতা ধন্মাৎ বিষুদ বৃদ্ধরপিণা | 
'অ শ্পূরণেৎ ভূললী-পত্রং শীলশ্রাম্চ দার্চয়েখ 1” কুলার তত 
| ৫ ] | 





৩৪ _ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য । [৪র্থ অ০। 
তথাপি কিছু নিদর্শন আছে, সেগুলি আমরা একবারে উপেক্ষা করিতে 
পারি না। 

সস্তবতঃ হিন্দু-ধর্থের গ্রভাববিস্তারের পূর্কেই বঙ্গভাষায় কতকগুলি 
নীতি-হুৃত্র ও প্রশংসা-গীতি রচিত হইয়াছিল। চৈতন্তভাগবতে যোগীপাল, 
গোপীপাল ও মহীপালের গতির কথা উল্লিখিত আছে। উহার! 
বৌদ্ধ-ধর্দাবলদ্বী ছিলেন ওসম্ভবতঃ একাদশ ও দ্বাদশ শতাবীতে রাজত্ব করিতে 
ছিলেন। তাহাদের স্বতিব্যঞ্নক গীতি ও তাহাদের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই 
রচিত হইবার কথা। 

(১) মাঁণিকাদদের গান। 

বিজ্ঞবর গ্রীয়ারসন সাহেব এসিয়াটিক সোসাইটির জারন্যালে* মাণিক- 
টাদের-গীতি-শীর্ষক একটি কাব্যপ্রকাশ করিয়াছেন। তাহার মতে 
মাণিকটাদ খুষায় চতুর্দশ শতার্ধীতে জীবিত ছিলেন। আমরা বাঙলা যে 
সকল রচন! পাইয়াছি, তাহা হইতে ভাব ও ভাষায় এ গীতি সম্পূর্ণরূপে 
পৃথক। সেই গীতির রচনাগ্রণালী নানাকারণে আমাদের নিকট 
হিন্দু-ধর্মের অত্যুথথানের পূর্ববন্তী বয়! বোধ হইয়াছে। এই জন্য আমরা 
মাণিকঠাদকে চতুর্দশ শতাব্দীর লোক বলিয়া বিশ্বাস করিতে অনিচ্ছুক 
ছিলাম। চতুর্দশ শতাব্বী কৃত্তিবাসের কাল, এঁ গীতি ও কৃত্তিবাসের 
গীতি কতদূর শ্বতত্্, উহার! যেন ছুই ভিন্ন আগতে বস্ত! সখের বিষয় 
ইতিহাস আলোচনায় জানিতে গারিলাম মাণিকাদ খুব সম্ভব, মুসলমানগণ 
কর্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের পূর্বেই রাজত্ব করিতেছিলেন। এ সম্বন্ধে আমাদের 
রে বন্ধু ইতিহান লেখক বাবু কৈলাসচন্ত্র সিংহের মত ফুটনোটে উদ্ধত 
করিলাম 11 
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সাহেব এই গান রঙ্গপুর অঞ্চলে যুগীদের বাড়ীতে প্রাপ্ত হইয়! ছিলেন ; ইহা! ৭৩৪ শ্লোফে সম্পূর্ণ । 
1 “বিজ্ঞবর শ্রীয়ারস্ সাহেব মাণীকচজের গীতের আরে ঘে উপক্রমণিক] লিখিয়াছেন, 
তাহাতে তিনি ধর্পাল হইতে হৃলতান হুসেন যানের সমসাময়িক রাজ। নীলাস্বর গর্যস্ব একটি 
রাজ-তালিকা! প্রদান করিয়াচেন। যে প্রবাদ হইতে ডাক্তার বকনন্‌ এইক্পপ একটি তালিকা সংগ্রহ 
করিয়! ছিলেন, শ্রীয়ারসন সাহেব ও সেই প্রযাদবাকোর আশ গ্রহণ করিয়াছেন । সন্ভবতঃ 
দ্ধ গল্পনবীশগ্ এপ প্রবাহ প্রস্তুত করিয়া ধাকিবেৰ। ফোন ইতিহাস লেখক ইহ! বিশ্বা 








৪র্ধথঅ* 1] প্রথয় ভাগ । ৩৫ 





গ্রীয়াররন সাহেব ও প্রকারান্তরে, & গীতের প্রাচীনত্ব' গ্বীকার 
করিয়াছেন। তিনি বলেন, শৈব-ধর্মের প্রাবল্য সময় এ গীতি রচিত 
 হইয়াছিল। ইতিহাসের স্থাক্ষ্যে প্রমাণ হয়, চতুর্দশ শতাব্ধীর বহু পূর্বে 
 শৈব-ধর্ম বঙ্গদেশে প্রবল ছিল। 
এই গীতে শিব, যম প্রভৃতি দেববুন্দ হইতে শ্রীচৈতন্ত নিত্যানন্দ গ্রতৃতি 
ভক্ত-বুনদের পর্য্যস্ত নাম পাওয়া যাইতেছে। শ্রীয়ারসন সাহেব বলেন, 
ইহার মধ্যে অনেক নাম, ঘটনা, ও যাবনিক শব গ্রহ্ষি হইয়াছে। 
্রক্ষিণ্ত অংশ' গুলি অপেক্ষান্কৃত পয়ারের নিয়মে নিয়মিত ও সহজ, বাগলায় 
রচিত দেখা যায়, গীতির প্রারস্ত বৈষ্ণব-প্রক্ষিপ্তকারীর হস্ত-গন্ধ-যুক্ত। তাহ! 
গোপন করা যায় না_ 
“ভাবিও রামের নাম চিস্তিও একমনে । 
লইলে রামের নাম কি করিবে মে ॥ 
অধমে না নৈল নাম জিভের আলিমে । 
অমৃতের ভাঁও তন গরাসিল বিষে! 
হেঁটে যাইতে যে জন রামের নাম লয়। 
ধনুক বাঁণ লৈয়ে রাম ডকত সঙ্গে যায়! 
রাম নামের নৌকা খান শ্রীগুরকাণ্ডারী। 
ছুইবাহ পদারিয়া। ডাকে আন পার করি ॥ 


এই রচনার পরেই, মা 


থুইয়া রামের গুণ সিগ্ধার গুণ গাই। 
যাকে বদিলেই সিদ্ধি গাই ॥ 


করিতে পারেন না । আমাদের বিষেচনায় গৌড়েশ্বর মহারাজ ধর্শপাল শকান্দার অইম শতা বীর 
মধাভাগে জীবিত ছিলেন। যে মাণিকচন্ত্র রাজার গীতি গ্রীয়ারসন সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন, 
সেই মাণিকচন্দ্রের সঙ্গে গৌডেখর ধর্সপালের কোন সম্পর্ক ছিল, ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারি 
দা। তবে ইহা আমাকে অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে যে মইম্মদ বখতিয়ার ধিলিজিয় মবনীপ 
বিজয়ের পূর্বে রাজা মাণিকচন্ত্র জীবিত ছিতেন। কিন্তু মানিবুচজ্রের গীতগুলি তাহার 
যষসামারিক কিন্বা কিঞ্চিৎ পরবর্তী, তাহা নির্ণয় করা হৃকঠিন। ইহাও অবশ স্বীকার করিতে 
হইবে যে মাণিকচন্ত্রের গীতি অভি প্রাচীন বাঙ্গলার আদর্শ স্বরপ। মাণিকচন্ত্র রাঙ্গা গীতে 
কড়ি দ্বার! ঘ্লাজ-কর আদায়ের কথা লিখিত আছে, এইরাপ কড়ি দ্বারা রাজ-কর আদায়ের প্রধা 
হিন্দু শাসনকালে প্রচলিত ছিল। কিন্ত গ্রীয়ারসন বে গীত প্রকাশ (করিয়াছেন তাহাতে 
পরবতী যোজনা (12627018000) দুষ্ট হইয়া থাকে ।” পকৈলাসত্্রসিহ।. 
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মানিকটাদ রাজ! বঙ্গে,বড় সতি | . 

হাল খানায় ষাসড়! সাধে দেড় বুড়ি কড়ি॥ 

দেড় বুড়ি কড়ি লোকে খাজনা যোগায়। 

তার বদলী ছয়মাস পাল থায় 

এত মাণিকচন্ত্র রাজ! সনয়া নলের বেড়! । 

একতন যেকতন করি যে খাইছে তার দুয়ারত ঘোড়া 

ধিনে বানি নাহি পিঙে পাটের পাড়া 1৮* 
সুতরাঁং গ্রক্ষিপ্ত অংশ গুলি প্রাচীন জটিল রচনার কাণ্ড কি শঃথায় বট-বৃক্ষ- 
সংলগ্ন ভিন্ন উদ্ভিদের ন্যায় জড়িত হইয়া আছে। তাহারা যে স্বতন্ত্র বস্ত 
সে বিষয়ে দৃষ্টি মাত্রই মন্দেহ থাকিতে পারে না। ূ 

এই গীতির ভাব বৌদ্ধ জগতের। আধুনিক হিনুগণের র্বপুরুষগণই 

অনেকে বৌদ্ধবমতাবলদ্ধী ছিলেন, কিন্ত বিশ্বাস ও ধর্মতেদ হেতু তাঁহারা 
আমাদিগের সহান্ৃভৃতি ও বদ্ধমূল-সংস্কার হইতে, চীন ও জাঁগানবাসীদিগের 
সায় সপ্পূর্ণ দূরবর্তী হইয়া রহিয়াছেন। তাই মাণিকটাদের গান দলিলে 
সলিল-বিন্দুর ন্যায় এখনকার দেশীয় ভাবের সঙ্গে মিতিত হয় নাই, 
সলিলে তৈল বিন্দুর সায় স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়া আছে। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিভ্য 
খুঁজিলেই পক্ক-বিদ্ব, দীড়িম্ব, কদন্ব। পদ্ম-পলাশ, খগরাজ, তিলফুল প্রভৃতি 
উপমার বস্ত দেখিতে গাই। গ্রাম্যগীত গুলি ও এই উপমা হইতে মুক্ত 
নহে) মুনলমান রচিত বাঙ্গলা গ্রন্থে ও এই সব উপমার ছড়াছড়ি। 
রূপ বর্ণনার সহিত ইহার! প্রাচীন সাহিত্যে অলঙ্ঘয ভাবে জড়িত, এস্থলে 
সত্যের অনুরোধে বলা উচিত, সর্বত্রই এই যোগ মণিকাঞ্চন যোগের ন্তায় 
উৎকৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু মাণিকচীদের গীতের* রূপ বর্ণনায় বুদ্ধ ব্য 
বাীকি কি কবি কালিদাসের কোন হাত নাই। সেগুলি সংস্কত-গ্রভাব 
শূন্য; হুতরাং সংস্কৃতের গরভাবের পূর্ববর্তী বলিয়া বোধ হয়। স্ত্রীর 
শন গংক্তি অতিশুত্, গোপী্টাদ সোলার সঙ্গে তাহার উপম! দিতেছেন, 
্স সতের অন্ত! স্বেতু দাড়িত্ববীজ কি মুক্ত1পংক্তির কথা তাহার মনে 
উঃ রহ নই হলে স্থলে দুকথায় ছবিটি হর আঁকা হইয়াছে রপের 








* উদ্ধৃত আশ গুলিতে যে সব কিন ও অপ্রচলিত শব পাওয়া যইিবে," তাহার শর্ধ 
পঁ়ে দেওয়া গেল। পাঠক তাহার সাহাধো টহা বুঝিতে পারিযেন। 
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গ্রতিবিষ্ব ভাসিয়া উঠিয়া, অথচ দাড়িত্ব রুদস্বাখ্মক ব্ধগ রি হইতে তাহা 
পৃথক; হীরার দাসী রাজপুত্রকে দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া হীরাকে জানাইল )-. 
“যেমন রূপ আছে রাজার চরণর উপর 
তেমন কূপ নাই তোমার মুখের উপর 1" 

স্ত্রীর বাক্যে পুত্র ন্নেহময়ী মাতাকে ৬* মণ লৌহকটাহে ৮* মণ তর 
পূর্ণ করিয়া তন্মধ্যে নিক্ষেপ করিতেছেন এবং নয় দিন অগ্নিকুণ্ডের উপর 
উক্ত কটাহ, উত্তপ্ত রাখিতেছেন। যে হিন্দুর গৃহে গৃহে রামায়শী ও 
মহাভারতীয় নীতি, দেই হিন্দুর চক্ষে এই ঘটনা বিজাতীয়, ইহ হিচ্দু- 
জগতের বলিয়! বোধ হয় না। 

রাণী ময়নামতীর ভয়ে কৈলাসে শিবকম্পিত, যমপুরে যম রি 
ময়নামতী দেব-বৃন্দকে দারুণ লাঞ্ছনা করিতেছেন, গোদা যম ত্রাহি ত্রাহি 
ডাকিতেছে, এসব কথায় কেমন: একটা বিজাতীয় ঘ্রাণ আছে, উহ হিন্দুর 
ঘরের কথার যত বোধ হয় না। ইতিহাসে গ্রাওয়া যায় প্রসিদ্ধ অতীশঙ* 
(দীপঙ্কর) একাদশ শতাবীতে তন্ত্র মন্দির চ্চার নিযুক্ত ছিলেন,_ 
বৌদ্ধগণ শেষ সময়ে তান্ত্রিক অনুগান অবলম্বন করিয়াছিলেন, এই তন্ত্র মন্ত্রের 
প্রভাব মাণিকাদের গানে বিশেষ দৃষ্ট হইবে। হাড়িসিদ্ধা ইন্ত্রকে 
ডাকিয়া পথ প্রস্তত করিতেছেন, অগ্গরাদিগকে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত 
করিতে আদেশ দিতেছেন, অথচ তিনি জাতিতে চণ্ডাল। বস্ততঃ এই গীতে 
নানারূপ ভীষণ, অস্ভুত ও অস্বাভাবিক ঘটনার বর্ণনা, আছে। তাহা 
আমরা আরব্যোপন্টাসের গল্পের ন্যায় পাঠ করিরাছি। অনুবাদ গ্রন্থ 
গুলি ছাড়িয়া দিলে ও কবিকস্কণ-চণ্তী হইতে ভারতের অন্নদামন্থল পর্য্ত 
বাঙ্গলা কোন্‌ গ্রন্থে অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা নাই? সেই মব ঘটনা 
হইতে মাঁণিকর্ঠাদের গীতে বর্ণিত ঘটনা হ্বতন্। সে গুলির পশ্চাতে 
দেবশক্তি তাই সে গুলি হিদুর নিজস্থ বলিয়া পরিচিত, আর ইহার 
পশ্চাৎ শুধু মন্ত্রক্তি। শ্রীয়ারদন সাহেবের মতে হ্থাড়ি সিদ্ধার ইঞ্টদেবতা 
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৩৮ বঙ্গভাঁষা ও দাঁহিত্য। [৪র্ঘ অৎ 1 








গোরকনাথ ও জনৈক নেগালী বৌদ্ব-সাধু । বৌদ্ধ জগতের এই সংগীত 
বোধ হয় এতদিন দুণ্ত হইয়া যাইত, কিন্ত প্রক্ষিপ্ত অংশ গুলিতে দেবদেবীর 
কথ। সংযোজিত হওয়াতে এ গীতি ঈষৎ পরিমাণে হিন্ুত্বের আভা ধারণ 
করিয়াছে, এবং সেই হিন্ুত্বের আভাটুকুই বোধ হয় এই গানের পরমাম্ু 
বৃদ্ধির কারণ। | 
এই গীতে বাঙ্গালী হৃদয়ের একটি কথা আছে, শুধু সেই স্থানে আমর! 
জাতীয় ভাবের তত্ত খুঁজিয়া পাই। বাঙ্গালী কবি-কল্পনায় রড় নহেন, 
তিমি যুদ্ধের ভেরী বাজাইতে অসমর্থ। পাহাড়ের স্াঁয় উচ্চ, শরদাভ্রের 
্ায় স্বচ্ছ, বিছ্যুতের স্থায় প্রথর প্রৃতিভীব্যগ্কক কি আত্মনির্ভরে তেজন্বী কোন 
কাব্য এদেশে রচিত হয় নাই, কিন্তু প্রেমের কাটি হাতে লইলে বাঙ্গালী 
মন্ত্রসিদ্ধ। গোপীঠীদদ সন্স্যাসী হইতে উদ্যত, তাহার স্ত্রী তীহাকে এতিরোধ 
করিতেছেন, ভাষা জটিল ও গ্রাম্য 'হইলে ও সেই স্থলে একটুকু ম্বাভাবিবত্ত 
আছে। গ্রীয়ারসন সাহেব মনেই স্থলের কবিত্বের প্রশংসা করিয়াছেন । 
“না যাইও না যাইও রাজ] দুর দেশাস্তর | 
কারে লাগিয়া বান্দিলাম সীতল মন্দীর ঘর ॥ 
বান্দিলাম বাঙ্গল1 ঘর নাই পাড় কালী । 
এমন বয়নে ছাড়ি যাও আমার বৃথা গাবুরাণী | 
নিন্দের ন্বপনে রাজ| হব দরিসন | 
 পালজে ফেলাইব হন্ত নাই প্রাণের ধন ॥ “ 
দল গিরিয় মাও বইন রবে শ্যামি লইবে কোলে। 
আমি নারী রোদন করিব খালী ঘর মন্দিয়ে॥ 
খলীঘর জোড়া টাটি মারে লাটির ঘা। 
বয়স কালে যুবতী রাড়ী নিতে কলঙ্ক রাও॥ ' 
আমাক সঙ্গে করি লইয়া যাঁও 
জ্ীবর জীবন ধন আমি ক্যা! সঙ্গে গেলে । 
রাধিয় দিমু অল্প ফুধার কালে 
পিগাঙ্কার কালে দিমু পানী । 
হাসিয়া খেলিয়। পোহামূ রজনী ॥ 
অহিল পাতার দখিলে কথা কহিয়া যামু ॥ 
গিরি লোকের বাড়ী গেলে উয় ভতাম বলিমু॥ 
'সিতল পাটি বিছাইয়া দিমু বালীসে হেলান পাও। 
হাউস রঙ্গে ধাতিযু হস্ত পাঁও। 
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_ হাত খানি ছুঃখ হইজে পাও খানিযাতিমু। 
এরঙ্গর কৌতুকর বেলা! সুতি ভুক্সিমু এহতি ভূগ্জাইমু 
শ্রীনকালে বদনত দিমু দণ্ডপাখার ব।ও | 
মাঘ মাসি সিতে ঘেসিয়। রমু গাও ॥ 
গোপীাদ বনের বাঘের ভয় দেখাইতেছেন, স্ত্রী উত্তরে বলিতেছে।_- 
কে কয় এগুলা কথা কে আর পইতায়। 
পুরসর সঙ্গে গেলে কি ত্রীক বাধে ধরে খায়। 
*. ওগুলা কথা ঝুটমুট পালাবার উপায় ॥ 
খায় না কেনে বনের বাঁঘ তাঁক নাই ডর । 
নিত কলক্কে মরণ হউক শ্যামির পদতল ॥ 
তুমি হবু বট বৃক্ষ আমি তোমার লতা । 
রাঙ্গা চরণ বেড়িয়া লমু পালাইয়া যাবু কোথা ॥ 
যখন আছিন্ব আমি মা বাপের ঘরে। 
তখন কেন ধর্ট্রি রাজ! না গেলেন সন্নাদি হইয়ে॥ 
এখন হইনু রাপর নারী তোরে যোগামান। 
মোকে ছাড়িয়া হবু সন্ান মুই তেজিম পরান” 
মাণিকাদের গীতি ভিন্ন আমরা আর ও কিছু রচনা এই অধ্যায়ের 
অন্তর্গত করিব, তাহা, 
(২) ডাক ও খনার বচন। 
এই সব বচন রচনার সময় বুদ্ধের প্রভাব বঙ্গদেশ হইতে উৎপাটিত 
হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। ইহাতে পুঞ্করিণী খনন, বত্বণনর্শাণ 
বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি সাধারণের উপকার-জনক ধর্ম যে অবশ্য পালনীয়, 
তাহা অনেকবার নির্ধারিত আছে,* কিন্ত একটিবারও হরি কি অন্য দেবতার 
* “ধর করিতে যবে জানি, | 
পোথরি দিয়! রাখিব পানী ॥ 
গাছ.রূইলে বড় কর্ণ । 
মণ্ডপ দিলে বড় ধর্ধ 
যে দেয় ভাত শালা পানী শালী। 
গে না বার যমের বাড়ী ॥ 
স্বর্ণ তৃমি কন্যা গান। 
| বলে ডাক বর্গ স্থান । সি, 
স্থামে স্থানে চার্ধাফের লুজ ও প্রচারিত দেখা যাঁর, ধর্খা . :. 1 





রঃ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । র্থ অঃ 


সপ 


নাম লইবার সৃত্র গৃহস্থকে পালন করিতে আহ্বান করা হয় নাই। 
জটিলতায় এই সব বচন মাণিকাদের গান হইতে ও অনেক পূর্বস্তী 
বলিয়া বোধ হয়। খনার বচনের প্রচলন অত্যন্ত অধিক, এই জন্য 
কালক্রমে তাহাদের ভাষা ক্রমশঃ সহজ হইয়া গিয়াছে, কিন্ত ডাকের বচন 
ততদুর প্রচারিত হয় নাই, এই জন্য সে গুলি ভাষার মাদমতা অনেকাংশে 
রক্ষা করিয়াছে। নিয়লিখিত বচন গুলির* ভাষা খুব প্রাচীন বলিয়া 
বোধ হয়। 





(১) বুদ বুঝিয়। এড়িব লুণড। | তাতে দিও নান! শালি! 
... আগল হৈলে নিবারিব তু । (8) ভাবা বোল পাতে লেখি। 
(২) আদি অস্ত ভুজসি। |. বাটাছব বোল গড়ি সাধি॥ 
ইষ্ট দেবতা যেহ পুজসি ॥ মধাস্থে যবে সাধে ম্যায়। 
মরণের যি ডর বাসসি। 5 বলে ডাক বড় হথ পায় 
অনস্তব কতু না খায়মি ॥ | মধ্যান্থ যবে হেমাতি বুঝে । 
(৩) ডাঙ্গা লিড়ান বান্ধন আলি। বলে ডাঁক নরকে পচে ! 


ডাক নামক জনৈক-গোঁপ “ডাকের বচন' প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া 

কথিত আছে। যে বংশে হুয়ং প্রীরষ্ণের লীলাবতার হইয়াছিল, জেই 

ংশে বঙ্গের সক্রেতিস ডাকের জন্ম কল্পনা করা কিছু অনুচিত হয় নাই, 
তবে মিহিরের পরী উজ্জয়িনীর ভাষা ছাড়িয়া বাহ্গলায় নীতি ও জ্যোভিষতত্ 
মন্কলন করিতেছেন, একক্সনার দৌড় আর একটুকু বেশী। ডাক ও 
খনা ছুর্ডেদ্য অন্ধকার-জাল হইতে জ্ঞান-রশ্মি বিকীরণ করিতেছেন। 
তাহাদের জীবনের উদয় অস্ত, পর্বতের ন্যায় অলঙ্ঘ্য কুসংস্কারের দ্বার! 
সস ৯০৯৯১০০৮০৪০ 
“ভাল দ্রব্য যখন গাব 
কালিকারে তুলিয়া না থোব। 
দবধি দুগ্ধ করিয়! ভোগ 
ওষধ দিয়! খাব রোগ! 
রবে ডাক এই সংসার 
আপন! মইলে রিসের সার ।” | 
. ঈশর-প্রসঙ্গে বে ০ তাহার নিন্দা ডাক করিয়াছেন । দরের 
স্রীফে? গুরপত্থীনন্ত? | 
. * বেনীমাধব দের সংস্করণ, ১২৯৫ দাম . 
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আবৃত। আমরা সে গুলির কিছুই শ্রত্যয় করিতে পারিলাম 'না। 
কর্পনা-প্রিয় পাঠকগণ বটতলার সারসংগ্রহ হইতে ত্কাহাদের সস্তোষার্থ 
বিষিধ সদনুষ্ঠার্নের আয়োজন খুঁজিয়! বাহির করিবেন ৮ 

বোধ হয় বঙ্গভাষা স্করণের এই গুলি প্রাকৃ-চেষ্টা) ভাষা! ও ভাব দৃষ্টে 
বোধ হয়। ৮০০-১২০০ খুঃ অব্দের মধ্যে এইসব বচন রচিত হইয়াছিল, যুগে ধুগে 
ভাষার সংস্কার হওয়াতে সেগুলি বর্তমান সহজাকারে পরিণত হুইয়াছে। 
উহারা। একজ্বীতির সম্প্তি; হয়ত প্রাচীন কালে দেশের প্রত্যেক ব্যত্তিই 
অজ্ঞাতপারে উহাদের রচনার সাহায্য করিয়াছে। কোন ব্যক্তিবিশেষ 
দ্বারা এ লমন্ত বচন রচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।* কালিদাস ও 
গোপালভাড় যেমন বঙ্গীর রসিকতা একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন। 
বঙ্গদেশের জ্ঞানে ও সেইরূপ সেকালে ডাক ও খনা নামধেয় প্রকৃত কিনব 
কলিত ব্যক্তিদ্বয় একাধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন । 

এইমব বচনে কবিত্ব কিছুই নাই, উহার কঙ্কাল-সার সত্য, ভাষা 
উহাদিগর্কে সাজাইয়া বাহির করে নাই, সুতরাং সাহিত্য-সেবীদিগের 
প্রীতিকর হইবে কি না জানি না। অনাড়ম্বরৈ অতি সংক্ষেপে কথাগুপি 
প্রচারিত হইয়াছে, বছ পুস্তক খুঁজিলে যে জ্ঞীন লাভ হয়, ধ সব বচনের 
দুছত্রে তাহা আছে,_উহা'রা এতদূর সত্য যে রেখা-গণিত কি অস্ক-গণিতের 
প্রশ্নের মত কষিয়া দেখ,-ফক্তল মিলিয়া যাইবে । ৃ 

ধনা ও ডাকের বচন ছুইন্সপ সামগ্রী। খনা কৃষক ও গ্রহাচার্য্ের 
নজির। ডাকের বচনে জ্যোতিষ ও ক্ষেত্রতত্বের কথা আছে সত্য, বিত্ত 
তাহাতে মানব-টরিত্রের ব্যাথা বেশী। আমরা নিয়ে কতকটি উদ্নুত করি- 
তেছি; বাঙ্গালী পাঠক, আপনার! হামাগুড়ির সঙ্গে যে পাঠ অভ্যাস করিয়া- 
ছিলেন, এগুলি তাহার পুৰরাবৃত্তিমাত্র, কিছুই নূতন নহে। 
(১) খাটে খাটায় লীভের গাতি। ঘরে বসে পুছে বাত। 

তার অর্ধেক কীথে ছাতি॥ ভার ভাগ্যে হাভাত 1 খনা 





* ডাক অর্থ প্রচলিত বাক্যও হইতে পারে। “এখনও ডাকের কথায় বলে" প্রতি 
কথায় কোন কোন স্থানে ডাক অর্ধ প্রচলিত বাকারপে ব্যবহৃত হয়। 
1 “বাণিজো বসতি লক্্রী” তুলনা করুন। 
[ ৬ ] 
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(২) খনা ডেকে যোলে বান। ঃ পর সম্ভানে বাটে থিক্ে। 
রৌদে ধান ছায়ায় পান। ডাকে বলে এনারী ঘরে না টিকে। 
(৩) দীতার নারিকেল, বখিলের বাশ |. 1 (%) রাধে বাড়ে গায় ন। লাগে কাতি। 
কমে না বাড়ে না বারমাস ॥ খনা অতিথ দেখিয়া মরে লাবে। 
(৪) দিনে রোদ, রাতে জল । তবু তার পুজার সাজে ॥ 
তাতে বাড়ে ধানের বল | সুশীল শ্রন্ধ বংশে উৎপত্তি । 
ফাতিকের উনজর্লে। মিঠা বোল স্বামীতে তকতি॥ 
খনা বলে দুন ফলে ॥ : রোন্ে কাটা কুঁটাক় বাধে । 
(4) খয়ে আথা বাইরে রাধে। খড়কাট বর্ধাকে বাধে ॥ 
অল্প কেশ ফুলাইয়! বাধে ॥ কাঁখে কলমী পানীকে হায়। 
ঘন ঘন চায় উলটি ঘার। হেট মুণ্ডে কাকহে| না চায়। 
উর বলে এনারী ঘর উজার । যেন যায় তেন আইসে। 
(৯) নিয়র পৌঁখরি দূরে ষায়। রহ বলে ডাক গৃহিণী সেইসে ॥ 
গথিক. দেখিয়া আউড়ে চায় ! 


বঙ্গভাষার মুখবন্ধেই এইব্ধপ সারগর্ভ কথার হৃচনা হইয়াছিল, ইহা 
আমাদের সৌভাগ্যের কথা। ঘরের বউ ও কৃষকগণ এই সব চরণ ক্ঠস্থ 
করিয়াছে বলিয়। উহাদিগকে অবস্ঞা, করিও না। ফুল কি জঙ্গলে জঙ্গলে 
মিলে না? তারা কি মেঘে মেঘে ফোটে না? কিন্তু তাহাদের মত সুনারকে ? 
এইসব বচন পড়িতে পড়িতে আমাদের আর.একটি কথ! মনে হয়। এখন 
আমাদের ভিক্ষা করিতে হইলেও বিলাত হইতে ঝুলি কিনিয়। আনিতে ইইবে। 
কিন্তু যখন এঁসব বচন রচিত হইয়াছিল, তখন বাঙ্গালী ভালন্বপ গৃহস্থালী 
জানিত ও পরমুখাপেন্সী ছিল না। রুষক সারা জীবন পরিশ্রম করিয়! 
রৌদ্র বৃষ্টি সহ করিয়া যে সত্যের আভাস পাইয়াছিল সেই জ্ঞান এসব 
বচনে প্রচুর আছে। কষক জানিত, জ্যৈষ্টে খরা ও আষাচে ধারা হইলে শস্ 
ধরায় আটে না । আষাঢ় মাস ভরিয়া দক্ষিণ বাতাস বহিলে সে বৎসর 
বন্ত। হয়। ফান্বন মানে বৃষ্টি হইলে চিন! কাঙন দ্বিগুণ হয়। “ধানের 
থোর জন্মিলে একমাস, ফুলিলে অর্থাৎ গর্ভে শীষ জন্মিলে ২, দিন, ঘোড়ামুখো 
রং ঈষতরে অবনত হইলে ১৩ মিন মা পরেই কাটবার উপযুক্ত হয় 
অগ্হায়ণে কাটলে পূর্ণ ফদল হয়, পৌষে কাটিবে স্থানে স্থানে ফসল, মাঘে 
কাটলে অন্লমান্র ফলল এবং ফাল্ুনে কাটিলে কৃষকের কোননূপ ফস হয় 


৪র্ধ অ০1] মিচ | পরশ 





না)।'* এগুলি তাহাদের পুস্তক শিক্ষার* ফল নহে, তাহার! হাল কাধে 
করিয়া প্রকৃতির নিকট এই শিক্ষা পাইয়াছিল। বড়'বড় অধ্যাপকও ইহা 
অতিরিক্ত তীহাদিগকে কিছু শিখাইতে পারিতেন না । এখনও বঙ্গের ব্বধক 
এই সব তব জানে, কিন্তু পূর্বে ঘরে ঘরে সকলেই ইহা জানিত। আমরা 
শুধু জুলিয়েটের বিরহ ও ওথেলোর সন্দেহ বিষয়ে প্রান্ত হইতেছি ও পোঁপো- 
কেটিপেটল কোথায় তাহা মানচিত্রে দেখাইতে শিখিয্মছি, ধাহাদের নিবার্স 
বিচিত্র হশ্্যরূশিতে, যাহার! নিজদেশের প্রত, পরের দেশের গ্রতু,--তাহা- 
দের সঙ্গে খেষিয়া সমকক্ষ হইতে চাহিতেছি, কিন্ত গৃহস্থালী বুক্ধিটুকু 
একবারে লুপ্ত হইয়। যাইতেছে। এই ছুঙ্দিনে তাই এইসব বচন গুলি বড় 
প্রিয় বোধ হয়। 

কিন্তু এই সব বচনের আধার দিক আছে। দৃষ্ট হইবে, দা 
স্থালী করিতেছিল সত্য, কিন্তু টিক্টিকির "ভয়ে, হাচির ভয়ে, আকার ভয়ে, 
বাকার ভয়ে, কুঁজোর ভয়ে শ্বীয় কুটীরে থাকিয়া জড়সর হইয়াছিল। পা 
বাড়াইতে হা করিতে বঙ্গীয় বীর পাজির দোহাই দিত) তাহারা কাঁকমুখে 
জ্যোভিষের বার্তা গুনিয়। কার্য্যের ফলাফল নিন্ূপণ করিত। এই অপূর্ব 


শবার্থের কিঞ্চিৎ দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইলস। 
শব-_ফল . কৌলো কৌলো--নিক্ষল বা গ্ষতি। 
কক-কলালাত * * কোয়ং কোয়ং__রাজ। বা প্রভু বিনাশ । 
কঃ কঃ য়াজোপত্রর করেং ক্রেংক্রেং- দ্রব্য লাভ | 
করকং করকং__বহুজনের সহিত সাক্ষাং। | ৰংকুরুং কওকুরুং--শর দর্শন ইত্যাদি । 
কেতংকেতং-রত্ব হানি । র ক্োতিধ রঙ্থাকর। ৪৪৫ পৃঃ 
করকো করকো--কলছ । ৃ 


জ্যোতিষ শাস্ত্র বিজ্ঞানরূপে অধীত হইত্তেছিল না, মংসারক্রিষ্টের হস্তে 
পড়িয়া! এইরূপ ছ্দশাগ্রস্থ হইয়াছিল। যে জাতি এরূপ ভীরু তাহাদের 
জীবনে. স্বাধীন চিন্তার ক্কুপ্তি রিরূপে থাকিবে? এইরূপ জ্যোতিষ ভক্তি 
জাতীয়, প্রতিভা -বিকাশের গ্রতিবন্ধক। তাই এ সব. বনে, একদিকে 
বাঙ্গালীর: অন্তদূষ্টি দেখিয়া" স্ধী চির জড়তা দেখিয়া 
হুঃখিত'হই। | 


* খনার বচন, জ্যোতিষ রত্বাকর। 


8৪ .. ঘঙ্গভাঁষ! ও সাছিত্য। [ধর্থ অ০। 





বিস্তু শঙ্কর-গ্রণোদিত হিন্দু ধর্মের ঢেউ বঙ্গে প্রবেশ করিল- অনড় 
টলিল; ঘাহ! নড়ে না, তাহা নড়িতে শিখিলে দৌড়ায়। যে বদেশের 
প্রতিভা কুসংস্কারেও জড়তায় মলিন ও নিপ্রতত হইয়া গিয়াছিল, তাহা 
কয়েক শতাব্দীর মধ্যে খাঁড়ী ধরিয়া বহুবুগ-সঞ্চিত কুসংস্কারের স্তূপ চ্ছেদন 
করিতে ঠীড়াইল। আমর! পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে সেই প্রতিভার ক্রমিক 
বিকাশ দেখাইৰ। 

আমরা বৌদ্ধযুগের রচনার যে সব অপ্রচলিত শব্ধ যি, মি 
তাহার তাঁলিক। দিলাম ।* 


শব . অর্থ পুস্তকের নাম। 
সী ৮. উহাকে ৮৮ মাচ, গা) 
অুষ্বিতির ***. আশ্চর্যের ..৮.. প্র 

. অফিগ ৮. যাহা উৎপাটিত | 

| হয়নাই ) 

অবুধ ..*  বুদ্ধিশনত '* ডাক। 
আউচাউ :**. হাবুডুবু ৪ মা, 5; গা। 
আউ »** জান রঃ তর 
আউল ++”. সিদ্ধ ব্যক্তি ,., রী 
আউড়ে ১৮. বন্রভাবে ১৮2 এ 
আও 7. পীর ্ রী 


* এইসব শের মকুল অর্থই যে ঠিক হইল তাহা বলিতে পারি না। কোন কোন 
শা কেবল স্থলবিশেষে একবার পাইয়াছি, নেই স্থলে যে আর্থ তাহ! বাবহৃত হইয়াছে বলিয়। 
ধারণা হইয়াছে, তাহাই দিয়াছি। একই শবের ব্যবহার অনেক স্থলে না লক্ষ্য করিলে তাহার 
প্রকৃত্ব অর্থ বোধ হয় না। ইহার কোন কোন শব্দ সম্পূর্ণ প্রাদেশিক, তাহা বঙগদেশের সর্বত্র 
প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। প্রাচীন বঙ্গনাহিত্যের শবদার্থ-বোধ-সৌকর্যার্থ কোন 
অভিধান এখনও রচিত হয় নাই, কিন্ত তাহার রচন! আবগ্তক হইয়া পড়িয়াছে। আমি এই 
পুস্তকে মেই বিষয়ের কধর্িৎ অবতারণা মাত্র করিব, ধারাবাহিক কিছু এখানে ভারস্ত করা যায় 
মা। প্রখানে বলা উচিত শ্রীযুক্ত রবীন্তরবাধ ঠাকুর মহাশয় "গছ ও 'নিছনি” শবের অর্থ লইয়া 
“সাধনাক্ক” ও জীযুক্ত মীরোদচন্ত্ রায়চৌধুরী মহাশয় “সাহিত্য” পত্রিকায় এই বিষয়ের ইতিপূর্বে 
কিফিশৃত্রপাৎ *কষিয়াছেন। জীযুক্ত জগন্বদু তত্র মহাশয় তাহার বিদ্যাপতি ও চতীদানের 
জাগরণ কতৃকলি হিন্দী শের ঘরের তালিকা দিয়াছিলেন। 


৪র্থ অত।] প্রথম ভাগ। ৪ 





আধার. *** খাদ্য ৭ ডাক 
আপহর . ... পাহারা ... ৪ 
আপ ১ আপন ৮৮ মাচ, গা 
আছিল ১... উপস্থিত ঁ 
আইল পাতার... বৃহতক্েত্র এ 
আরিব্বল *** আয়ু ৫ প্র 
আসা নড়ি »* হাতের লাঠি ... 
 একতনযেকতন.... যেকোন প্রকারে ত্র 
একলা ০০ এক এ 
এলার ১১... এখন এ 
উকা », অগ্নি রন এ 
উলী ..... কুশল রে ডাঁক 
কা ** কাক - ৪ খন 
কাউ »* কাক ৪ এ 


কাউশিবার ... . তাগাদা করিতে*., মা, চ) গা । 
কাতি ,** কালী ; কান্ডিক যাস... এ 

কান্ধী "১. ছোট রর 
কোনটি, * কোথায়... এ 
কোটেকার '** কোথাকার রী 
কুশলানী ...  মঙ্গলাকাজ্ী ... ডাক, 
কৈতরা ১১ পায়রা রর মা, চ। গা। 
থপরা. ** : কুটার টা ধু; 
খোচা ৮৮ ভৃখ পল্পব  ** এ 
গাতুর "৮. যুবক, বলশালী '*+ ডাক 





« আধার শব্দ পূর্ব মুঘোর খাদ্য ও বুঝাইত ; এখন ইহার অর্থ মীমার্ধ হইয়া শুধুপক্ষীর 
গাছ মান বুর্যয।... 8 নি 
ৃ 1 এখনও পূরববঙ্গে প্রচলিত । 
£ বিক্রমপুর অঞ্চলে এখনও চলিত 


৪৬ বঙ্গভাঁষা ও সাহিত্য । [৪র্থ অ০। 





গাবুরাণী* ..৮.. যৌবন*  *** মা).চ, গা! । 
গিরি *** গৃহ ও এ | 
গোবিনা .* গভীর রঃ ঁ 

গৌধলা '** গোময় ডাক 
ঘরজ্বয়ান .... চিরযৌবন *** মা, চ; গ। 


চাস্বর ০5৪ চামর 55০ এ রি 
চরিচর. "চরিত্র, উপায় ... এ 
ছামুর ..*.. সন্যুখের, এ 
ছ্ছ্‌ *** শূন্য ৮০, ডাক 
জীউ ১ জীবন হু মা, চ, গ1। 
জান্তা ৪৮. জাতি ৩, রী 
ঝোলাঙ্গা ... ঝুন্ধি রী 
ডাঙ্গ ১ কাটি এ 
ডারিয়া ,৮* বাধিয় এ 
ভাঙ্গাইবার ... প্রহার করিতে ... 
ডাম্বীভৌল ...  বহুজনতার শব্দ... প্ 
ঢেবা ডোর... টোলেরছ্বারা ঘোষণা * * 
টলমল. *** ঝলমল এ 
তেতকে ** তত টি তরী 
তৈল পাঠেরখাড়া'.. পাঠা কাটার ছুরি... ্ 
দায়ী "' ডাক  .* ৰ 


এ লরি ত নার ররেরা রা 

* গ্রীয়ারসন গাবুরাহী, অর্থ করিয়াছেন "গর্ব (৪211 ).এসিয়াটিক সোসাইটির জ্যারম্তাল 
১৮৭৮ প্রথম সংখ্যা ওয় খও ২১৩ পৃঃ দেখ। কিন্ত পুরবববন্ে কোন কোন স্থলে গাতুর 
গাতুয়াণী, উতরবিধ রূপই* প্রচলিত আছে: ও যৌবন বুঝায়। পাঠক-এই পুস্তকের. ৩» পৃষ্ঠার, 
উদ্ভত হলে গাবুরাপী শব্ধ ফেখিবেন; তাহাতে যৌবন: অর্থই সঙ্গত দৃষ্ট হইবে। 

1 এই দায় শব পূর্ব নানা অর্থে ব্যবহৃত হইত। মাণিকটাদের গানে আছে,_ 

| “ষেন মতে কলাই বেচি রাজাকে দেখিল, এ 

ক ঘরর হ্ামক আইল বাপ দায় দিয়া” |, 

রাজীয় রূপে যুদ্ধ হইয়! ঘরের স্বামীকে বাপ বলিয়! আসিল অনেক পরে ঠচতন্তভাগবতে 
পাইতেছি, “অগ্ঠের কি দায় বিষুধরোহী যে ববন” অর্থাৎ অস্ঠের কথা দূরে থাকুক ইত্যামি। 


৪র্ঘ অ1] 


দোয়াদস 
দামরা 
দোন 
থবীরা 
ধরেক 
ধওল 
নঠ 
নিন্দ 
নিতে 
নেওয়া! 
নেয়াই 

_ পইতায় 
পোখরি 
পাহাড় 
পাকেয়া 
বাবন 
বাণ 
বাদে 
বেননামুখ 
বুনদা 
ভূলঙ্গ 
বেআলি 
মাও 


প্রথম ভাগ । ৮. বি, 
টিডিটিটিভিতিরিটিটিিিস টি রি 
করঙ্গ ২৯ মা) চ)গা। 
ঢোল 3 এ 
দুই না এ 
ধরিও ৃ খ্ 
ধবল ৮488 মা, চ, গ1। 
নষ্ট ডাক 
নিদ্র। রর মা, চ, গা । 
বিন পর 3. 
প্রলেপ রঃ 
প্রত্যয় করে এ 
পুফরিণী 5 খনা। 
পার ট ডাক। 
ঘুরাইয়া +*। মা, চ, গা) । 
্রাহ্মণ এ 
ঝট! রী 
জন্য * 
মুখ ফিরাইয়া রী 
বৃষ্টি-বিন্দু ঞ 
তন্ম না এ 
অনৈক্য রি ডাক। 
মাতা রঃ মা, চ, গা । 
নৌকা! বিশেষ ... 


5৪ 


মধুকর* ,.. 





* “মধুকর, নৌকা বিশেষের নাম। নমপুরাণে নৌকার অনেকগুলি নাম ছু হয়, 
তম্মধো “অধুকর” নৌকাই শ্রেঠ বলিয়া বর্ণিত দেখা যায়) বয় মদাগর 'মধুকরে" যাইতেন। 
বিক্রমপূরষানীদের মুখে শুনিয়াছি, এখনও মধুকর অর্থে একরূপ নৌকাকে বৃঝায়। মানিক 
টাদের গানে “চৌদ্দখান মধুকর ভাসিয়। উঠিল” পদে প্পষ্টই মধুফর অর্থ নৌকা! দেখা যাঁর, 
কিন্ত খ্রীয়ারদন মাহেব এই পদের অর্থ করিয়াছেন, « 4. দা 0£ ৮৩৩ 2 9 উঁ. 8. 8, 
1১৪৮]. ৩, 8) 1878, 2. 285... 





৪৮, বঙ্গতাঁধা ও সাহিত্য | [৪র্থ অন | 
মাল্লি পথ্য « এ 
মাড়াল .... পথ, এ 
মিঠ ১০ মিষ্ট ঠ ডাক। 
ুচ্ছল বাদ্য-ন্ত্র বিশেষ... মা, চ, গা। 
যেটে যে স্থানে এ 
যেতৃকে , যত 
যোগ্যবান.... যোগ্য ্ঁ 
যেনমত ... যখন মাত্র া 
লহড়(লড়).... দৌড় রী 
সমাধে বোঝে . ডাক 
সাধে সংগ্রহকরে লয়... মাঃ চ, গাঁ। 
সানে ইঙ্গিত এ 
সরুয়! সরু , এ 
সাও সাপ ৰ 
সেঁওয়ালী...  সন্ধ্যাকালীয় .. এ 
হীন শূন্য, বিয়োগ ... থন]। 


এই সময়ের ভাষায় সংস্কতের প্রভাব একবারেই ৃষ্ট হয় নী, তাহা 
পূর্বেই লিখিয়াছি। মাণিকটাদের গানে রাজ ভাঁল হইলে তাঁহাকে 'সতী' 
এবং ছুষ্ট হইলে তাহাকে 'অসতী' বলা হইয়াছে। খন! শনিকে 'ভানুতম্বজা” 
আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। বহ-পূর্ব-রচিত মেয়েলী ছড়ার গগুণবতী ভাই, 
শুনিয়াছিলাম, সেও বুঝি এই যুগের রচন! হইবে | মাণিকটাদের গানে 
ক্রিয়ার গুরু লঘু ভাব এখনকার প্রচলিত ভাব হইতে সথত্রপ ছিল। 'যাইদ্‌ 
নাধর্টি রাজা পরদেশক লাগিয়া।” (মা, চ, গা ২৯২ শ্লোক) শ্রাভৃতি পদে সম্মানীয় 
পাত্রে লঘু ক্রিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে; অথচ ভূত্য নেঙ্গাকে রাঈী বলিতেছেন,__ 
“কষেন কেন নেঙ্গা আইলেন কি কারণ" (৯৯ ফ্লোক) মানিকটাদরাজ। তাহার 
প্রহারক যমদূতের প্রতি জিজ্ঞাস হইয়াছেন, 'কে মারেন আমারে বিস্তর করিয়? 
(সক্লোক) কোন কোন স্থানে আধুনিকমতে নিতান্ত বিরুদধভাকাগনন 
সা (৩** শ্লোক) প্রভৃতি রচনা দৃষ্ট হয়। 
এই সময়ে রাজারা সোণার খাটে বসিয়া রূপার খাটে পদ স্থাপন 


মে] গ্রথম ভাগ । ৪৯: 


ক 





(৩৭ ফ্লোক) ও শ্র্ণ থারে ৫৭ ব্যঞ্নসহ অন্ন আহার (৪8৬৭ মোক) করিলেও 
নিত্য জীবন-যাত্রা-ঘটিত ভ্্রব্যে খুব উচ্চ অজের বিলাসের ভাব শ্রীদশন 
করিতেন বলিয়া! বোধ হয় না। “ইন্দ্রকম্বল' (৫৫৫ স্লোক) দওডপাখা/ (২৫৪ ঘোক) 
ও "পাটের সাড়ী' (৫৮* শ্লোক) বিলাসের দ্রব্য মধ্যে গণ্য ছিল । পরবর্তী এক 
অধ্যায়ে দেখিব কৃত্বিবাস পণ্ডিত গৌড়ে্বরের নিকট একখানা “পাটের পাছড়া' 
পাইয়াই ধন্ত হইতেছেন। কিন্তু কবিকঙ্কণ মেঘ ডঘুর কাপড়” ও 'অিগন্নাথী: 
থান' নামক একরপ বস্ত্রের কথা গর্ধের সহিত উল্লেখ করিতেছেন ও চৈতন্ত 
গ্রতুর লময় তিন টাকা মূল্যের ভোট কন্বলই মহার্ঘ বলিয়! গণ্য হইতেছে 
(চৈ, চ মধ্যমধও, ২* প)1 সেসব এসময়েরও অনেক পরে। খাদ্যের মধ্যে 
হইন্্রমিঠা'” 0২৫৫ ্লোক মা, চ, গা) নামক এককপ মিষ্ট ভ্ব্য উপাদেয় ছিল 
ও “বংশহরির গুয়া' (২৫৭ জোক) খাইয়া মুখ শুদ্ধি করা হইত] বংশ- 
হরির গুলা থাইয়া+দত্ত শুভ্র হইয়াছে বলিয়া *গোগীটাদ স্ত্রীর মুখের প্রশংসা 
করিতেছেন। 

মাণিকঠাদের গানে এবং ডাক ও খনার বচনে দৃষ্ট হয় বাহ্গণ ভন্রলোকগণণ্ড 
কষি-ব্যবসা করিতেন ও স্ত্রীলোৌকগণ পর্য্যস্ত অক্ষক্রিয়াসক্ত ছিলেন। স্ত্রীলোক- 
গণের অক্ষক্রিয়াসক্তি কবিকম্কণের সমমে ও বিদ্যমান ছিল । 

সস্তান জন্মিলে সাতদিন পরে “সাদিনা' দশদিন পরে “দশা, এবং ভ্রিশদিম 
পরে এত্রিশী” নামক উত্সর কর! হইত (মা, চ, গা ২১*২১১ ক্লোক) | 





পঞ্চম অধ্যায়। 





১। ধর্মকলহে ভাষার শ্রীরদ্ধি। 
২| প্রাচীন বঙ্গপীহিত্যের বিশেষ লক্ষণ । 
বঙ্গে হিন্দুধর্মের উখানে নানা মতাবলম্বী অধ্যাপক শ্্ীয় স্বীয় খত গরচারে 
নিয়োজিত হইলেন। ইহাদের তর্ক-যুদ্ধ অতীব কৌতৃহল-উদ্দীপক। গৌঁড- 
বাসী প্রাচীন পণ্ডিত চিরঞীব ভট্টাচার্য্য এই কলহ ব্যাপারের একখানা 
রর রাজার জন্য সাধু “নিল জগক্লাধী থান দশ জোড়া! 1” ক, ক, চ। ৃ 
সাধুর স্ত্রী “'যাছিয়া পরিল মেতডখুর কাপড়”. ২ 
| ৭ [] 





৫০ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । [৫ম অঃ। 








চিত্রপট রাখিয়। গিয়াছেন ) সে চিত্রখানি সর্ধাজ হুন্ূর হইয়াছে __তাহার 
নাম প্বিদ্যোম্াদ তরঙ্গিণী”।* | 

হিনুধর্ের অভ্যতথানকালে বোধ হয় শৈবধর্মই সর্বপ্রথম শির উত্তো- 
লন করে। শৈব-ধর্্ম কীর্তনোপলক্ষে ভাবায় কোন বৃহৎ কাব্য রচিত 
হয় নাই। “ধান ভান্তে শিবের গীত” গ্রভৃতি প্রবাদ বাক্য দ্বারা অন্ু- 
মান হয়, শৈবমতের অধ্যাপকগণ সে বিষয়ে একবারে নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। 
গ্রামের এাচীন 'মৃগলব্» পুথিতোঁ শিবমাহাত্ব্য বর্ণিত আছে? এইরূপ 
হুএকখানা। প্রাচীন পুবিই শৈধর্সের কীর্তি স্বরূপ বর্তমান আছে। 
উদ্ধার! কুত্র-কলেবর হইলেও জঙ্গলে কুড়াইয়া পাইয়া আমরা আদরে 
রক্ষা করিয়াছি। রামেশ্বরের শিব সংকীর্তন আধুনিক সামগ্রী। উহাতে 
শিব অপেক্ষা দেবীর শক্তি সামর্থে/র বর্ণনাই অধিক। 

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টি" সাধনে পদ্মাবতী ও চণ্ডীই বিশেষরূপ 
সাহায্য করিয়াছেন। সংস্কৃতের বচন ম্পর্শ-মণি-তুল্য, তাহার প্রভাবে লো 
ও দেবত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে) এইজন্য ব্রহ্গবৈবর্ভ পুরাণে মনসামাহাত্ম্য 
সংক্ষেপে কীর্তিত হইয়া এবং বৃহদ্র্ম পুরাণে; কালকেতু ও শালবাহন প্রভৃতির 
উল্লেখ দ্বারা বঙ্গীয় পদ্লপুরাণ ও চণ্তী কাব্যের কেনা দৃঢ় করা হইয়াছিল। 

* প্রায় ৬+ বংসর অতীত হইল শোভাবাজারের হ্বরগীয়রাজা কালীকৃষ্থবাহাছুর 
নিজকৃত একটি ইংরাজী অনুবাদসহ এইপ্স্থ মুদ্রিত করিয়াছিহলন | * 


+১৫* বতমরের প্রাচীন হম্তলিখিত পুস্তকে গ্রন্থকার রতিদেব সম্বন্ধে এই বিবয়ণ 
পাওয়া ধায়। 
“পিতা গোপীনাথ বন্দম মাতা! বহুমতী | 


জন্মস্থান নুচত্রদণ্ভী চক্রশালা খ্যাতি ॥ 

জোষ্ঠ ছুই ভ্রাতা বদম রাম নারায়ণ। 

ধরণী লোটায়ে বন্দম যত গুরুজন | 

অযপূর্ণ। শাশুড়ী যে স্বতুর শন্কর। 

মন্তরদাত। গয়াগীল মোক্ষদা ঠাকুর । 

গৌোপীনাথ দেব হত রতিদেব গায় 

মুগ্ধ প'খি এহি হর গৌরীয় পায়।" 

এই পু শিকতু্ঘস তের মাহাত্াকীর্তন উপলক্ষে এক বাতের বাত দিত আছে । 

£ “বং কালফেতুবরদা ছলগ্োধিকালি। 
বাত্বং গুতা ভবসি মঙ্গলচ তীকাখ্য। | ইআদি 


€ম অৎ।] প্রথম ভাগ । €১ 





শৈবধর্মের উপর এইসব পৌরাণিক ও লৌকিক ধর্শতরঙ্গ উপর্যুপরি 
আঘাত করিয়াছে। শিবোপাসক ধনপতি সাগর “ডাকিনী দেবতা' চত্ীর 
ঘটপদ-প্রহারে ভগ্ন করিয়। “মেয়ে দেব*-সেবিকা খুল্ননীকে ভসন! করিয়া- 
ছিলেন,* বিষহরিকে শিবোপাসক চীদ সদাগর শুধু রক্ত চক্ষু দেখা- 
ইয়া ক্ষান্ত হন নাই, ঠেতালের বাড়ি দিয়া কক্ষদেশ ভগ্ন করিয়া দিয়াছিলেন ।1 
কিন্ত বঙ্গীয় কাব্যগুলিতে চণ্ডী ও মনসাকে স্থীয় স্বীয় উপাসকভক্তগণের জন্ত 
যেরূপ কাধ্য-তত্পর দর্শন করি, সে তুলনায় শিবঠাকুরকে নিতাস্তই নিশ্টেষ্ট 
বলিয়া মনে হয়। খুল্পনার বিপদে, শ্রীমন্তের ক্ষেদে, লাউসেনের হুঃখে 
চণ্ডীর হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে | স্বীয় পৃজা প্রচারের জন্য চণ্তী ও বিষহরির 
দিনে শান্তি ও রাত্রে নিদ্রা ঘটে নাই। সুন্দর দেবীর প্রসাদে কাব্য 
অপেক্ষা, চৌধের্য ও কম কৃতিত্ব লাভ করেন নাই। বিষহরিকে পৃজ করিয়া 
বিপুলা' কতদুর কুঁতবার্ধ্য হইয়াছিণেন কে না জানে? ভক্তের শ্মরণমান্র 
ইহারা কখনও সাশ্রনেত্র কখন ও খঙ্জাহস্ত। কিন্ত গ্রায়শঃ ইহারা সামান্ত 
মানবীর ন্যায় রাগ, হিংসা ও ছুঃখের পরিচয় দিয়াছেন। ছুএক স্থলে শুধু 
বর্ণনাগুণে চণ্ী দেবী মহত্তর প্রভাব দেখাইয়াছেন। মুকুন্দরাম ক্রুদ্ধ চণ্ডীর 
যে বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন, তাহা! গম্ভীর রসে মিপ্টনের লেখনী-যোগ্য। 
দেবীর ক্রোধ দেখিয়া বকণ পাঁশ, যম কালদণ্, ইন্দ্র বনজ, শিব শূল, বর্গ 
কমগুলু* বিষণ চক্র, হয রশ্মি লৌকপালগণ তাহাদের শ্ীয় স্বীয় প্রহরণ 
দিয়। প্রণত হইতেছেন। ত্রিলোকের এই ভীতিকর শক্কি-পুঞ্জ একত্র 
সংগ্রহ করিয়! সংহার-্ূপিণী সিংহের উপর াড়াইলেন। ইজিপ্টের পিড়ামিড 
কি ব্যাবিলনের প্রস্তর-গৃহ যাহার! প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহারা ভিন্ন 
এবিগ্রহ গঠন করিবে কে? 
কিন্তচণ্তী ও পন্মাবতীর উদ্যমশীলতা মহাদেবে দৃষ্ট হয় না। চাদসদাগরের 
সাতথানা “মধুকর ভিঙ্গা, খান থান হইয়। সমুদ্রে পড়িল। চীদবেনে 
"শিব শিব" বলিয়া সপ্তবার ভূমিতে লুটাইয়! পড়িল। কিন্তু শিবঠাকুর 
| * ধনপতির মিংহূল যাত্রা, ক, ক, চ। ৯7 
: 1 “ছেতালের বাড়ি দিলগে! আগো তাতে ব্যাধ! পাইলাম বড়। 
জালুয়া মণ্টপে গিয়া কাকালী কৈলাম দড়। বিজয়গুপ্ডের পন্মপুরাগ। 


£ “ভেলায় চাপিয়! সাধু পাইল গিয়া তট | 
শিষ শিব বলি লাতবায় করে গড় ।” ফেতকাদাস। 





৫২ বঙ্গতাষ। ও সাহিত্য | ৫ম অৎ। 





'নিশ্চে্ নির্ম। ধনপতির অষ্রি ,মোচন করিতেও তিনি হম্ত উত্তোলন 
করেন নাই। নুতরাং বিষহরি ও চণ্তীর প্রতিপত্তি যে বঙ্গদেশে ক্রমশঃ 
বুদ্ধি গাইবে, তাহাতে আর আশ্কর্য্য কি? চৈতন্যভাগ্রবতে দেখা যায, 
উক্ দেবতাদ্বয়ের পূজা বিশেষ অর্থকরী ও সম্মানিত ব্যবস| ছিল ।* 

এম্থলে বল! উচিত, ভারতচন্ত্র শৈব ও শাক্তের যে কলহ বর্ণন! করিয়া- 
ছেন ও দাশরথী যাহার আভাস দিয়াছেন, তাহা তাহাদের সময়ের সামগ্রী 
নহে; তীহারা অতীত ইতিহাসের এক পৃষ্টা অন্কন করিয়াছেন মাত্র। 
ভারতচন্ত্র উক্ত কলহ বর্ণনা! করিতে যাইয়া! নানা মতের সামঞ্রস্তোর চিত্ত 
অস্থিত করিয়াছেন? তদ্বারাই দুষ্ট হয়, শৈব শাক্ত প্রভৃতি সম্প্রদায় সে সময় 
পরস্পরের বিরোধ তুলিয়া সকলেই যে এক পথের পথ্থী, এই মত্য ধারণা 
করিতে সক্ষম হইয়াছিল; সুতরাং তাহারা ধর্দ-বিদ্বেষের মীমা অতিক্রম 
করিয়া আঁদিয়াছিল। 

শৈব শাক্তের কলহ ভিন্ন এক অঙ্দায়ে ও নানারূপ মতভেদ ও ভজ্জ- 
নিত বিদ্বেষ বর্তমান ছিল। এখনও এক একসম্প্রদান্ধ হইতে কতরপ বিরুদ্ধ 
মতের প্রভা বিকীর্ণ হইয়া জগতকে সংশয়ািত করিতেছে । বিদ্যোক়্াদ 
তরঙ্গিণীতে রামোপাসক ও শ্ামোপাসকের হ্বন্দ বর্মিত আছে, বটতলার 
কৃত্তিবাসী রামায়ণে সেইরূপ একটি কলহের অল্প মাত্রায় আভাদ আছে,-_ 


“এতেক মন্্রণা করি বিনতা নদদন। দেখিলেন হনুমান মহাযোগে বদি | 
গাথাতে করিল ঘর অডভূত রচন || ধনু খসাইয়া গঙ্গী করে দিল বাঈী।। 
ভকত বংমল রাম তাহার ভিতরে । হনুমান বলে পক্ষী এত অহঙ্কার । 
দাগাইলা ত্রিভঙ্গ তঙ্গিম রূগ ধরে । ধনু থসাইয়। বাণী দিল আরবার || 
ধনুক ত্যঞ্রিয়া বামী ধরিলেন করে। যদি ভূতা হই মন থাকে প্রীচরণে। 
ইমুমৃন দেখে তবে তাবিছে অন্তরে ॥ লইব ইহার শোধ তোর বিদামানে | 

হন বলে প্রাণপণে করি প্রতু হিত। বাশী খসাইয়া দিব ধঙ্ুশর করে। 

 গক্ষীর সঙ্গেতে এত কিসের গীরিত || লইব ইহার শোধ কৃষ্ণ অবতায়ে || 

. কৃততিবাসী রামায়ণ, লঙ্কাকাজ। 





পুনশ্চ,-_“যা করেন শিব শূল,. . এবার পাইলে কুল, 
ম্সায় বধিব গরাণে ।” .ফেতকাদাস। 
« “দেখ এই চ্তী বিষহরিরে পৃজিয়া। 
কেনা বরে বায় পরে বসন পির ॥ চৈ, 1, আছি 1 


৫ম অ*।] প্রথম ভাঁগ । ৫৩ 


শী 





শ্রীচৈতন্দেব এক রামোপাসককে শ্বামোগাসনায় প্রবর্তিত করিয়াছিলেন | 
“ভিক্ষা করি মহাপ্রভু তারে প্রশ্থ কৈল। বাল্যাবধি রাম নাম গ্রহণ আমায়। 


কহ বিপ্র এই তোমার কোন্‌ দশা হৈল ।। তোম দেখি কৃফ নাম আইল একবায় || 
পূর্যে তুমি নিরস্বর লৈতে রাম নাম। সেই হতে কৃষ্ণ নাম জিহ্বাগ্রে বসিল। 
এবে ফেন নিরস্তর লও কৃষ্ণ নাম || কৃষ্ণ নাম ক্ষ,রে রাম নাম দুরে গেল ।। 
বিপ্র বলে এই তোমার দর্শন প্রতাবে। চৈ, চ, মধামথণ্ড & ম পঃ। 
তোমা দেখি গেল মোর আজন্ম স্বভাবে || 


এইন্সপ বিভিন্ন উপাদকগণ তাহাদের মতান্ুযাযী শান্তর প্রস্তত করিয়া- 
ছিলেন, ও অনুরূপ গ্রন্থ ভাষায় বিরচিত করিয়া বঙ্গের ঘরে ঘরে ধর্মমত 
পৌষ্াইতে যত্বপর হইয়াছিলেন। আমরা অগ্নিপুরাণ, বায়ুপুরাণ কালিকা- 
পুরাণ গারুড়পুরাণ এইকূপ প্রায় তাঁবত পুরাণেরই অতি প্রাচীন বঙ্গানুবাদ দেখি" 
য়াছি। ধর্্ভিন্ন কোন জাতি বড় হয় 'নাই, ধর্মভিন্ন কোন সাহিত্যের 
্রীবৃদ্ধি হয় নাই। 


প্রাচীন শান্ত্রোক্ত ধরণ লইয়া দেশময় ভাবের বন্যা ছুটিল। বৌন্বধর্র্মকে 
উ্মুলিত করিতে যাইয়া বোধ হয় হিদুর বিপুলশক্তি ব্যয়িত হইয়! গিয়াছিল, 
তাই মুসলমানগণ এত সহজে হিন্দুর শিথিলমুষ্ট হইতে শ্থাধীনতারত্ব 
কাড়িয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম ও ভারতের স্বাধীনতা লুপ্ত 


* বৌদ্ধধর্থ শেষসময়ে নাস্তিকতাত্রস্ত হইয়। পড়িয়াছিল। বিদ্যোষ্মাদতরঙ্গিণীতে 
তাহাদের খুজি এই প্রকার বণিত আছে। 

(১) ন হ্বর্গো নৈব জন্মান্দপি ন নরকে! নাপ্যধর্পো নধর্পঃ, কর্তা নৈষান্তয কশ্চিং প্রনযতি 
্গতো নৈব ভর্তা ন হর্তা। প্রতাক্ষান্ন্মানং ন সকল ফ্লতুগদেহভিন্নোহস্তি কশ্িগ্সিধা! 
তুতে সমস্তেহপ্যমৃতবতি জনঃ সর্ববমেতস্থিমোহাৎ। ূ 

অর্থ_্র্স নাই জন্মান্তর নাই, নরক নাই, অধর্দ নাই, ধর্ম নাই, এই জগতের ফোমগ্ 
সৃষ্টি কর্তা নাই, সংহার কর্তা নাই প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ নাই। দেহ ভিন পাপ পুপ্যাদি সমস্ত 
কর্ধেয ফলতোগী কোনও আত্মাদি নাই। এই মিথ্যাতৃত অখিল সংসারে জীবগণ য়োহ বশস্তঃ 
এই সকল অনুতব করিয়া আসিতেছে 

(২) অহিংযা পরমো ধর্ম: খাপমাস্মপ্রগীড়নম্‌। 
জপরাধীনতা মুক্তি; হ্বর্গোইভিলবিতাশনম্‌ ।। 
বদায়পরদারেহু বখেচ্ছং বিহরে সফা। 
গুকুশিবাগ্রপালীঞচ তাজেৎ স্বহিতনাচরন | 


৫৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । [৫ম অঙ। 





হইয়াছে; কিন্ত গৃহে গৃে, প্রতি গৃহীর হ্বায়ে হাদয়ে শ্রীরামচন্্র, সীতা ও 
সাবিত্রী মুর্তি অফ্কিত হইল--আমাদের এই লাঁভ। কৃষ্ণ ভক্তিতে দেশ 
ডুবি গেল। বৌদ্ধধর্পের অবসানে নরহদয়ে নবভাব অন্ধুরিত হইল, 
তাই আমরা শ্রীচৈতন্যদেবকে পাইয়াছি। আমরা ধর্শজগতে ক্ষতিগ্রস্থ 
নহি। ভারতবর্ষ অন্যদিগে লাভালাভের গণনা করে না। প্রাচীন 
বঙ্গসাহিত্যে শাস্ত্রের দোহাই ভিন্ন অন্য কথ! নাই। পুরুষদিগের ত কথাই 
নাই, ভ্ত্রীলকগণ ও প্রতি কথায় শাস্ত্রের নজির দেখাইতেন। ফুক্লর! 
ছগ্সবেশিনী চত্তীকে গৃহে-প্রত্যাবর্ভনের জন্য শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গ উত্থাপন করি- 
তেছেন (ক,ক,চ), লহন| দ্বেষপরবশ হইয়| খুল্লনাকে স্বামীর গৃহে যাইতে 
নিষেধ করিলে খুল্পনা কতকগুলি শাস্ত্রের নজির দেখাইয়া সপড়ীর তর্ক-কুহক 
দুর করিতেছে (ক, ক,চ), বিপুলাকে যখন তাহার ভ্রাতা স্বামীর শবত্যাগ 
করিতে বলিতেছে তখন বিপুলা তৎবিরুদ্ধে শান্রীয় নজিরসহ অকাট্য প্রমাণ 
দেখাইতেছে (হস্তলিখিত পন্পুষ্বাণ) কর্ণমেন যখন রঞ্জাদেবীকে সন্তান না 
হওয়ার কষ্ট বিশ্বত হইতে অনুনয় করিতেছেন, তখন স্ত্রী শাস্ত্রের প্রমাণ 
উদ্ধারণে পরাজ্মুখ হয় নাই (পরীধর্দম্গল হর্থ সর্গ ) 

এইরূপ অসংখ্য স্থলে দেখা যাইবে শান্তর চর্চা সমাজের নিয়তম স্তর 
ও্ত্রীজাতি পর্য্যন্ত গড়াইয়/ছিল, নিরক্ষর কালকেতু ব্যাধ কংস নদীর জল 
পান করিয়া ছু:খভারাক্রান্ত হৃদয়ে ভাগবতের কথা উল্লেখ করিতেছে, 
উহ কবির অস্বাভাবিক বর্ণনা হয় নাই। প্রাচীন সামাজিক জীবনের 
ভি্তিভ্মি . শান্তর এবং প্রাচীন বছসাহিত্যর ০ সংস্কত হইয়া 
দীড়াইয়াছিল। 

কিন্তু ত্রাঙ্গণ্যধর্শ পূর্বের ন্যায় সর্বত্রই বর্ম শীর্ষস্থানে স্থাপন 
করিয়া উখিত হয় নাই। যদিও ভাাগ্রস্থগুলিতে অজস্র ব্রাহ্মণের 

জর্থ--অহিংসাই পরম ধর্ণ, আত্ম পীড়নই পাপ, পয়াধীন না হওয়াই মুক্তি, অভিলবিত 
রথ্য ভোজনই হ্ব্গ। নিজ পল্ীতে ও পরদারে সততই যথেচ্ছ! বিহার করিষে; আপনার 
হিতললনক আচরণ করিয়! গুরু শিষা প্রণালী ত্যাগ করিবে । 

(৩) কা হৃষ্টো পরিদেনা বদি পুনঃ পিআোরপত্যোস্ঠব; | 
কুস্তাদযাঃ প্রভরস্তি সম্ভতমর্থী তত্তৎকুলালাদিতঃ || 

.. অর্ঘ”বখন মাতা, পিতা হইতে পুত্র উৎপন্ন হইতেছে, জায় লেই কুদ্তকাযাদি রফ 
তখন দিরন্তর ঘটি উৎপাদিত হইতেছে, তখন স্থির জন্ট ভাবল! কি আছে ? 


৫ম অ০।] প্রথম ভাগ । ৫৫. 
স্তব দৃষ্ট হয়।* ধাহারা নব-হিন্দুধর্দের মেতা হইলেন, তাহারা সফলেই 
ব্রাহ্মণ ছিলেন না । কবীর জোল। তাতি, রাইদাস চণ্ধকার, দাহুপন্থী- 
প্রবর্তক প্রসিদ্ধ দাছু ধুনরী, পীগা রাজপৃত, ধনা জাট এবং সেনগন্থী- 
প্রবর্তক সেন 1 নাপিত ও তুকারাম শুদ্র ছিলেন। চৈতন্য সম্প্রদায়ের 
অধিকাংশই ব্রাহ্মণেতর এবং তন্মধ্যে কেহ কেহ নিকৃষ্ট জাতীয় ছিলেন । 
ব্রাহ্মণের ব্রহ্গনিষ্ট। সমস্ত হিন্দুজাতি হরণ করিয়া লইয়াছিল তাই চর্কার 
ও ধর্দনেতা। বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। মিস পারঙ্গিন্টন যেরপ হ্থবীয় কুটারের 
দিগে আটলান্টিক মহাসাগরকে অগ্রসর দেখিয়া সম্মার্জনী হস্তে তাহার 
গতি রোধ করিতে ফাঁড়াইয়াছিলেন সেইরূপ সমাজের গৌড়াগণও এইধর্ম- 
প্রবাহে সর্কশ্রেণীর মধ্যে শীস্তরক্তান বিস্তারের বিরুদ্ধে দীড়াইয়াছিলেন। 
তাহার! শান্ত্ান্গবাদকারীদিগকে গালি দিয় বলিয়াছিলেন ১-- 


* গ্যীর ক্রোধে যছুকুল হইল নির্বংশ। 
ধীর ক্রোধে নু হয় সগরের বংশ ॥ 
ধার ক্রোধে কলক্কী হইল কলানিধি। 
ধার ক্রোধে লবণ হইল সলিলধি ॥ 
ফর ক্রোধে অনল হইল সর্বভক্ষ । 
ধীরু করো ভগীঙ্গ হইল সহশ্রাক্ষ |” কাগীদাস। 
্াঙ্মণের ক্রোধ এইরূপ ! পরীক্ষিত রাজ! বলিতেছেন ;-_ 
“এই পোকা তক্ষক হউক এইক্ষণ। 
দং্ডক আমারে রহুক ব্রাহ্মণ বচন £” ব্রাহ্মণের প্রতি তক্তি এতদুর। 
1 সেন পূর্ব বন্ধগড়ের (গন্দোয়ানার অন্তঃপাতি) রাজাদিগের বুল নাপিত ছিলেন। 
শেষে ধর্মজগতে তাহার প্রতিপন্তি এতদূর বৃদ্ধি হয় যে, তিনিও তাহার পুত্র পৌত্রাদি সন্তানেরা 
উক্ত রাজবংশের কুলগুর হইয়া অতিশয় খ্যাতি ও প্রভুত্ব লাত করিয়াছিলেন । তত্ববোধিনী 
পত্রিকা, দ্বিতীয় ভাগ, ৬৫ সংখ্যা, ১৭৭* শক, ১৭৭ পৃষ্ঠা দেখ। 
£ প্রসিদ্ধ 'কড়চা' লেখক (পদৃকর্তীনহেম ) গৌবিদ্দ দাস কামার ছিলেন; 
“বর্ধমান কাঞ্চন নগরে মোর ধাম। 
শ্যামদাস পিতৃ নীম, গোতিক্দ মোর নাম ॥ 
অস্ত্র হাতা! বেড়ি গড়ি জাতিতে কামার । 
মাধবী নামেতে হয় জননী আমার ।' কড়চা। 


সপ 


৫৬  বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । [৫ম খর 
নিউ 

“কৃিবাসী, কাশিদাসী, আর বাম ঘেঁধী, এই তিন সর্মনাপী” * বিস্ত তথাপি এই 
শাস্বাহ্বাদও শিক্ষার জোত প্রতিরত্ধ হয় নাই| 

পূর্ব এক অধ্যায়ে উত্ত হইয়াছে, এই সমন্ত প্রাচীন কাব্যের প্রায় তাবতই 
গানের পাল। ছিল। বঙ্গের বৈভবশালী ব্যক্তিগণ এই সব গানের 
আদর করিতেন) প্রত্যেক রাজসভায়ই সভা-কবি নিযুক্ত থাকিতেন। 
তিনি স্বীয় পৃষ্ঠপোষক উৎসাহ-দাতার ধর্মবিশ্বীসান্ুকুল্যে কাব্য রচনা করিতেন 
আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে দেখাইতে চেষ্টা করিব। গোড়েশ্বরগণ বঙ্গসাহিতোর 
রীবৃ্ধি সাধনার্থ অনুবাদ গ্রগুণি প্রণয়নে শান্ত কবিদিগকে নিযুক্ত করিয়া- 
ছিলেন। চণ্তীকাব্য অন্নদামঙ্গ ও শিবসংকীর্ভন রচকগণও উৎসাহ লাভ 
করিয়াই কাব্য রচনায় নিধুক্ত হইয়াছিলেন। 

কিন্ত স্থবিক্রমে যাহ! গড়ায়, তাহার তুলনা নাই। বিষহরি ও চতীপজার 
ন্যায় বৈষ্ণবশীণের কীর্তন ও ভজন অর্থকরী কি সম্মানাম্পদ ছিল না।1 
নিয় শ্রেণীর সমাজই নবভাবের শ্রীশত্ত কার্যযক্ষেত্র। যে ভট্টাচার্যের দল 
রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিরুদ্ধে ঠাড়াইয়াছিলেন, 
তাহাদেরই পূর্বপুকুষগণ চৈত্প্রতুর প্রবর্তিত নবধর্ণের প্রতিকূল বদ্ধপরিকর 
হইয়াছিলেন। চণ্ডীদাস জীবনে সৌভাগ্যশালী ছিলেন না। টককানাদে তাহার 
কলক্ব গ্রচারিত হইয়াছিল এবং তিনি সমাজচযুত হইয়াছিজেন। মহাগ্রভুর 
অনুচরগণও নানারূপ উতৎপীঁড়ন ও নিন্দা স্হা কুরিয়াছিলেন,$ তথাপি 





ক 06)00 [1818 [১7980 91088005 09000016002 010 860£8]1 11689000715, 
1 চৈতগ্ধপ্রতু ্রীধরকে বলিতেছেন,_“জঙ্গীকাস্ত সেবন করিয়। কেন তুমি। অন বস্ত্র 
ছুঃখ পাও কহ দেখি শুনি।" এবং লাভজনক বিযহরি ৪ চত্তীপুজ। অবশন্থনের উপদেশ, 
দিতেছেন। চৈ, ভা, আদি। 
£ “ছুঃখের কথা কৈতে গেলে প্রাণ কীদি উঠে । 
মুখ ফুটে বলতে নারি মরি বুক ফেটে ॥ 
ঢাক পিটিয়ে অপবাদ খ্ামে গ্রামে দেয় হে। 
চক্ষে না দেখিয়ে মিছে, কলগ্ক রটায় হে ॥” | 
বিকুপিয়া পত্রিকা, ৪০৬ গৌরাঙাব ১৬ মাঘ । 
$ “কেহ বলে এগুল়ার হইল কি বাই। 
কে বলে রাত্রে মিল্ত। যাইতে না পাই ॥ 
কে বলে গৌসাঞ্ি কৃষিবে এই ডাঁক্ষে। 
এগুলা সর্ধলীশ হৈবে এই গাঁকে 8. 


রি 1] প্রথম ভাগ ।- নী 





উাহারাই বঙ্জসাহিত্য গঠন করিক্বাছেন। খংস্কতের দাঁসন্ব হেতু বঙ্গসাহিত্য 
মুকুলে শুকাইত, ইহার পৃথক অন্তিত্ব থাকিত মী; কিন্তু বৈষাবগণ ইহার 
ভিত্তি দৃঢ় করিয়া! সজীব করিয়াছেন । এপর্যন্ত বঙ্গতাষ! শিক্ষাভিমানীর 


কেহ বলে জ্ঞানযোগ এড়িয। বিচায়। 
পরম উদ্ধতাপানা কোন ব্যবহার ॥ 
মনে মনে বলিলে কিপুণা নাহি হয়| 
বড় করি।ডাকিলে কি পুণা উপজয় ॥”. চৈ, তা. মধামথও | 
ভ্টাচার্ধাগণ সর্বদাই টৈতস্প্রভুকে বিদ্বেষ করিতেন; তাহার! পণ্ডিত হইয়াও প্রত 
্াহায্স্য বুঝিতে পারেন নাই, বৃন্দাবন দাস তাই আক্ষেপ করিয়। বলিয়াছিলেন ;-- 
'মুরারি গুের দাস যে প্রসাদ পাইল । 
সেই নদীয়ার ভট্টাচার্য না দেখিল 11” চৈ, ভা, মধামথণ্ড। 
চৈতম্প্রডুকে শ্ান্ত্রের বচন শ্বারা পরাভূত করিবার আশায়, এই মহায্সাগণ ভন্রত্বাকয়ে 
কতকগুলি শ্লোক যোফন! করিয়! দিয়াছিলেন। তাহাতে আছে, “বটুক ভৈরষ একদা। তগবান 
গণদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ত্রিপুরান্তর হত হইলে, তাহায় অহর-তেজ নষ্ট হইয়াছিল কি 
ফোন রূপে বিদামান ছিল ?” 
গণদেব উত্তর করিলেন,_- 
« এব ত্রিপুরোদৈত্যো নিহতঃ শৃল গাঁণিনা 
রুষয়া পরয়াবিষ্ট আত্মানমকরোস্রিধা || 
শিবধন্মিনাশাগ্ম লোকানাং মৌহহ্তেবে। 
হিংসার্ধ [শবভক্তানামুপাযান হজদ্বহুন || 
অংশেনাদ্যেন গৌরাখ্যঃ শচীগর্ভে বতৃব সঃ। 
নিত্যানন্দোত্বিতীয়েন প্রাহরাসীম্মহাবল? || 
অইৈতাখান্তৃভীয়েন ভাগেন ঈনুজাধিপঃ | 
শ্রীপ্তে কলিঘুগে ঘোরে বিক্বহায় মহীতলে || 
ততো ছুরাত্া ত্রিপুরঃ শরীরেস্তিভিরাহরৈঃ1 
উপদীবায় লোকানাং নাতবীতাবমূলাদিশং |” 
ইহার দারা এই “ত্রিপুরা হুর মহাদেবের দ্বারা সিহত হইয়া শিবধন্থ নাপের জন্য গৌয়ার, 
নিতানন ও অ্বৈত এই তিনরপে বিত্ত হইলে, পরে নারীডাবে ভবনের উপদেশ 
দিয়া লোফসমূহকে মোহভাবে বশীভূত করিলেন” ইহার পর এইরূপ আরও অনেক ইতর- 
জমোচিত নিশ্দাবাদ আছে। খাঁহা ভাল তাহা পৃথিষী ৮০৪ নেয় না। তাহ! হনে এদিন | 
পৃ ইভ 
(৮37 


৫৮  বঙ্গভাঁষা ও সাহিত্য । [৫ম অ+। 





উপেক্ষার বন্ত ছিল। কিন্তু যে দিন (১৫০৩ শকে ) সংস্কতভাষার অস্গাধারণ 
পণ্ডিত, অশিতিপরবৃদ্ধ রুঘ্রাসকবিরার্জ বন্ুব্ধসরের চেষ্টায় চৈতন্ত- 
চরিতামূতের ন্যায় অপূর্বব দর্শনাত্বক ইতিহাস রচনা করেন, সেই দিন 
বঙ্গভাষার এক'যুগ । আবার যে দিন ্রীনিবাস আচার্য্যের পৌত্র রাঁধামোহন 
ঠাকুর বাঙ্গলা 'পদামৃতেসমূদ্ধের সংস্কৃত টাক! প্রণয়ন করেন, বঙ্গভাষার সেই 
আর এক যুগ। দেবভাষ! বঙ্গভাধার পরিচর্যায় নিযুক্ত হইল, ইহা হইতে 
সেই যুগে এভাষার আর অধিক গৌরবের কথা কি হইতে পারিত ? 


২। প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ। 

ধাহারা টেইন, ডাউডান পড়িয়া বঙ্গভাষার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন, 
তাহারা একটি বিষয় মনে রাখিবেন; বিলাতী লিলি আর দেশী পদ্দে, 
জেসিমাইন আর জুইএ একটা! গ্রীভেদ আছে ইংরেজীও বাঙ্গালী চরিত্রে 
সেইরূপ একটা প্রভেদ আছে; জাতীয়সাহিত্যেও সেই গ্রাভেদের গ্রতি- 
বিশ্ব পড়িয়াছে। রঃ 

ইংরেজী কবি চছার যে গীতি গাহিয়াছেন, প্েন্দার তাহা স্পর্শ করেন 
নাই; আবার ক্যান্টারবারিটেলস কি ফেয়ারিকুইনের সৌনর্ষ্যের ছায়াপাত 
প্যারাডাইসলষ্টে লক্ষিত হয় নাঁ। এইরূপে জনওয়েবষ্টার, ফোর্ড, বেনজনসন্, 
চ্যাটারটন্‌ স্কট, শেলি প্রভৃতি কবিগণ স্বতন্ত্র হ্বতত্ত্র আদর্শে কাব্য রচন! 
করিয়াছেন; একজনের চিষ্টিত পথ অপর' ববি অন্ুদরণ করেন নাই, 
একজনের রাগিমীর সঙ্গে অন্যের রাঁগিণী জড়িত হইয়া! যায় নাই। উদীয়মান 
স্বাধীন জাতির ব্যক্তি-গত স্বাবলম্বন একটি বিশেষ লক্ষণ। 

কিন্ত বাঙ্গালী কবিগণ পুর্ববন্তী কোন কবির পথ না দেখিয়া প্রায়ই 
অগ্রসর হয়েন নাই। অম্বান-গ্রস্থের আদি লেখক কৃত্তিবাস, সঞ্জয় কি 
মালাধর বস্থ হইতে পারেন, কিন্ত মৌলিক প্রসথগুলির তাবতই পূর্ববর্তী 
কবির চেষ্টার পরে পুনশ্চ সেই চেষ্টার বিকাশ। আদি-কবি বলিয়া! 
কাহাকেও দিশ্চিতদ্নপে চিত্িত কর! যায় না; এক কবির পুর্বে আর শ্রক 
কবি, তৎপূর্ষে অন্ত একজন, এইভাবে একই কাব্যের রচনায় যুগব্যা্গী 
চে্টার ধিকাপ দেখা যায়। আঁদি-কবি একজন মানিয়া লইলে ও তিনি 
কল্পনাবলে গল্পের উৎপত্তি করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না) সম্ভরতঃ 
তিনি লোক"পরম্প্রাম্্রুত আধ্যানটি গীতে পরিণত. করিয়্াছেন। চণ্ডী, 
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টিলার জানি না।, চৈতন্ত ভাগবতকার বট 
গ্বীতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন; আমরা বিজ জনাদন নামক কতির অভি 
গ্রাটীন ' এবং সংক্ষিপ্ত চণ্ডীর উপাখ্যান পাইয়াছি। বোধ হয় এইরূপ 
কোন মাল মসল্লা লইয়! মাধবাচার্ধ্য কাব্য রচন! করিয়াছিলেন, মাধবাচার্ষ্যের 
উদ্যম মুকুলারাম পূর্ণ করিয়াছ্ছেন | তিনি পূর্ববন্তী কবিগণের তপন্তার 
বলে নিজে অময়বর লাভ করিয়াছেন, কিন্ত তাহাদের যশ হরণ করি- 
যাঞ্ছেন। কবি কন্কণের পর লালাছগয়নারায়ণ আবার সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ 
বরিয়াছিলেন। আমর কাণাহরিদত্ব, নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত হইতে 
আরম্ভ করিয়া একুনে ৩১টি মনসার গীতি-লেখক পাইয়াছি।* কৃষ্ণরাম 
বিদ্যান্ুন্দর রচনা কয়েন, পরে রামপ্রমাদ ও তাহার পরে ভারতচন্ত্র 
সেই উপাধ্যানটি উংকষ্ট কাব্যে পরিণত করেন। ভারতচন্দ্রের পর, পাগল 
প্রাণায়াম তাহার দৃঢ় যশের কেল্লা ফতে করিতে চেষ্টা করিয়াছিজেন ) 
তিনি প্রতিমা গড়িতে পারেন নাই, ভেক গড়িয়াহ্িলেন। | 

দক্ষিণারায়ের উপাখ্যানের প্রথম কৰি মীধবাচার্ধ্য, ছিতীয় কবি নিম্তা- 
নিবাধী কৃষ্চরাম। মৃগ্ণলন্ধ রতিদেব ছ্থার| বিরচিত হওয়ার পর, 
পুনশ্চ রঘুরামরায় কবি মেই শ্রীমঙ্গে কাব্য রচনা করেন। ধরব মঙ্গলের কবি 
ও জন'পাওয়া যাইতেছে, খেলারাম। কূপরাম। ঘনরাম। অনুবাদ গ্রন্থ 
গুলিতে ও এইরূপ কিবিধ “হস্তের ক্রিয়! দৃষ্ট হয়? সঞ্জয়ের পর ববীজ্ 
পরমেশ্বর, শ্রীকরননদী ও পরে কাশীদাম মহাভারতের অনুবাদ প্রণয়ন করেন। 
রামায়ণের কবি অনংখ্য, কিন্তু কৃত্তিবাসের আদি-গৌরব কেহই বিনষ্ট 
করিতে পারেন নাই। ওপরাজ খাঁর পথ অনুসরণ করিয়! যাঁধবাচার্যয ও 
লাউরাকুষ্জাস প্রস্থতি অনেককবিই ভাগুবতের অনুবাদ্ধ রচন! করেন। 
য় সমস্ত্র কবির নাম উল্লেখ করিতে গেলে বঙ্গীয় প্রায় তাঁৰত প্রাচীন. 





*১। কা হরি ২। মাযার দে ৬ বিগ, যন, হ। হাথ, ৬ হল- 
বাম দাস, ৭। বৈদ্য জগায়াধ, ৮। বংজীধন, ৯। বংশীদাদ, ১৭। বল্পত ঘোষ, ১১। হায়, 
১২) গোবিন দাস, ১৬ গোপীচজ, ১৪ । জানকীনাধ) ১৫। দ্বিজবলরাম, ১৯ কেডকা মাস, 
১৭। ক্ষেমানিল, ১৮ ( অনুপচজ, ১৯। রাঁধ কৃ) ২*। হয়িদাস, ২১। কমলনয়ন। ২২; ণীপন্ঠি 
২৩] ক্বীষনিধি। ২৪ কবিচজী পতি) ২৫ | গৌঁলকচন্র। ২৬। কর্পু, ২ ₹৭। জান, নাথ, 
২৮। যমীন ফাস, ২৯। বষীত্র,| ৩. গঙ্গানাস, ৩১1, দীমধিনোদ | :. 
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করির বখাই বলিতে হয়। *পরবস্তী করি প্রায় সব স্থলেই পূর্ববন্তা 
কবির রচনার খু রাহির করিয়া কাব্য রচনা আরস্ত. করেন। আমর 
'ভেনুয়া সুন্দরী! কাব্য ও কৃষ্ঝরামের “রায় ম্বলের' তৃমিক! হইতে নিলে 





উদ্ধৃত করিয়া উদাহরণ দেখাইতেছি ;-_ 

“পুত্তকেনপ ফখ। এই কয় অবগতি । "5 * 
যেয়পে রিল এই ভেলুযার পু'ধি। অজ তাসব বাকা ধরি আমি শিল়ে। 
তথীহ্ত নাম এরু তনসু্ আলি। “ভেলুয়া' নামেতে এই রচিল পুস্তক” 
আছিল আমার জেন সবাকাঁরে বলি । হামিছুল্! প্রণীত “ভেলুয়া হুন্দরী |” 
আববৃদ্ধি শিশু-মৃতি ছিল শিশুজ্পান। | 

মা ছিল পণ্ডিত গুণী না ছিল বিদ্বান ॥ “সুমহ সকল লোক অপূর্ব কখন। 
লোকমুখে ছেনুযার গীত কথা শুমি। যেমতে হইল এই.কবিতা রচন ॥ 

ছিল পুর়ক পর সেই সে কাছিলী। | থাসপুর পরগণ! নাম মনোহর | 

 াপনার শিশুবুধি পি বত ছিল। বডিস্তা তথায় একতপ বিশাস ॥ 
আমা সেইরপে পুস্তক রিল তথায় গেলাম, ভারাস সেয়ে । 
লাস লি শিশিতে শুইলাম গোয়ালের গোলাঘরে 

| রর রজনীর শেষে এই দেখিলাম শ্বপন | 

বদন আহি জামি সিমি ক বাধ পীঠে আয়োহণ এক মহাজন ॥ 

_ হেমকালে বতুগণ আসি ফিদামান। | করে ধমুঃশর চারু সেই মহাকায়। 

. কহিল আমাকে লষে করিয়া মাস্যতা | পরিচয় দিল,মোরে দক্ষিণের রায় ॥ 

_ ভেলুয়ায় খওফাধা রচিবার কথা । পাঁচালী প্রবন্ধে কর মন্ক্ আমার । 
খাদি অন্ত ভ্তেলুয়ার ঘতেক কাহিণী। আঠারভাঠীর মধ্যে হইবে প্রচার ॥ 
বিরচিয়া কহ মিত্র আমি সব শুনি। গূর্ব্বতে করিল গীত মাধব আচীর্ধা । 

১ স্বীতরপে গায় সবে শুনিতে ছৃষ্কর | না লাগে*আমার মনে, তাছে নাহি কার্ধা॥ 

না হয় নাঘুক্ত কথা না মিলে অক্ষর । চাষা তুলাইয়া সেই গীত হইল ভাষ1। 

_ আপ বে রচিল খও আল বাকা ভ্বার। মসান নাহিক তাহে, সাধু খেলে পাশ! £ 
শপইন্লগে দাই তাতে সমস্ত প্রচার কৃষরাম প্রণীত (রায় মঙ্গল ।? 


এই পুঙরপ্রাহিতা বাঙ্গালার জাতীয় জীবনের হুত্র। নৃতন পথ খোলার 
অধিকার আছে, প্রাচীনকবিগণ বোধ হয় একথা হ্বীকার করিতেন 
না । তাই কবিগণ কনার টনের 
 ছ্যাডি কি ডোনাহ্ুলিযা মংগ্রহ ফ্বরিয়। বেড়ান নাই। ধর্ের বন্ধনীর 
যে এ কমন অন্ত কোন দিগের পুষ্পপল্পব লক্ষ্যে ধাবিদ্ 
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হইতে পারে নাই! একথা প্রশংসনীয় হউক, কিন্তু যখন বিদ্যান্ন্দরের 
মত কাব্যকেও বিবপত্র এবং তুলমীদল দ্বারা শোধন করিয়া লওয়ার 
চেষ্টা দেখিতে পাই, তখন ধর্শের গণ্তী 2৩ রদারিত হইয়াছিল, 
একথা অবশ্থাই মানিতে হইবে [ 

বাঙ্গল। প্রাচীন কাব্যের এখনও ভালরূপ খোজ হয় নাই। আমরা 
ধাহাদ্িগকে আদি কবির যশোমাল্য দিতেছি, তাহারই আদি কি না 
ঠিক বল! যায় না, ইহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। প্রত্বতত্ববিৎগণ দ্বারা 
এই প্রা়ীন ক্ষেত্রের আবাদ হইলে তাহাদের চেষ্টা ও গবেষণাঁর হলাগ্রভাগে 
নুতন কবির বস্কাল প্রকাশ পাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র হইবে না। 

বড় নদীতে যে নিয়ম, ক্ষুত্র জল-রেখায় ও তাহাই) সৌর-জগতে যে 
নিয়ম, গৃহশীর্ষস্থ অলাবুলতার চক্রে ও সেই নিয়ম দৃষ্ট হয়। কেবল বড় 
বড় কাব্যগুলিতে নহে, কাব্যের অংশগুলিতে ও মেই অনুকরণ-বৃত্তির 
পরিচয় লক্ষিত হয়। একটি উৎকৃষ্ট ভাব* পাইয়। কবিকে প্রশংস। 
করার পথ নাই) কোন্‌ কবি সেই ভাবের আদি প্রণেতা, সে 
প্রশ্ন সহজে মীমাংসা হইবার মহে| আমরা প্রতি চণ্ীকাব্যেই 
ফুলরা ও খুল্লনার 'বারযান্তা পাইয়াছি। এতত্যতীত বিজয়গুপ্ের 
'পদ্মপুরাণে' পদ্মাবতীর “বারমান্তা' পদকল্পতরুতে বিফুপ্রিয়ার “বারমাস্তা। 
(১৭৮৩ পদ), বিদ্যাস্ন্বর গুলিতে বিদ্যার “বারমান্তা' সৈয়দ আলোয়াল 
কবির পদ্াবতীতে লাগমতীর 'বাঁরমান্ত এইরূপ রাশি রাশি 'বারমান্ার, 
সঙ্গে প্রাচীন বঙ্গনাহিত্যের ঘাটে পথে- সাক্ষাৎকার লাঁভ করিয়াছি। 
যেখানে একটি হুদার ভাব পাওয়া যাইতেছে, তাহা উপর্যযপরি কবিগণের 
চেষ্টায় তন্তসার হইয়াছে। বিদ্যাপতির,--“না পুড়িও মোর অঙ্গ মা ভাসাও জলে। 
সরিলে রাখিও বাধি তমালের ডালে ॥ কবহ' সো পিয়। যদি আমে বৃন্দাবমে | পরাণ পায়ব 
হাম পিয়া পরশনে।” এই কবিতার ভাবটি রাধামোহন ঠাকুর,--“এ সথি,কর 
তু পর উপকায়। ইহ বৃদ্দাবনে দেহ উপেখব, মৃত তনু রাখবি হামার ! কৰহ স্থাম তনু 
পরিমল পাওব, তব মনোরধ পুনন।” (পদ কল্পতরু ৪৬ পদ?) যছুনন্দন দাস, 
উত্তর কালে এক করিহ সহায়। এই বৃদ্দাবনে যেন মোর তনু রয়॥ তমালেয় কাধে মোর 
ভূজ লতা দিয়া। নিশ্চয় করিয়া তুমি রাখিহ বাতি কুষ কড়ু দেখিলেই পুরিবেক আশ। 


(পধকয়তর ১৮৬ পদ), নরহরি "€ ঘনশ্তাম )/--করিহ উত্তরকালে ক্রিয়া স্বাধিহ 
তমালে তম বতনে বাধিষ্না। লেই এ ললিতা মণিহার। জগুধন গলায় পরিহ জাপদার। 
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কপি ম্লিক! নিজ করে। গাধিয়! ফুলের মাল! পরাইহ তারে । ভোমরা কুশলে সব নৈয়ো। 
এই বদে বারেক ক্লাদিতে তারে কৈয়ে| ॥. নযহ্ধি কৈয়ে| এই কাম। দে সমগ্কে কাণে 
শুদাইও ডার নাম।1 (সাহিভা পত্রিকা, এ তাগ। ঘষ্ঠ সংখ্যা, ১২৯৯।). ও কৃষ্ককমল)-_ 
"দেহ দাহন ক'র না দহন দাছে। ভাসাও -ন1)ভাহা। যমুনা, প্রবাহে ।" (ম্বপ্নবিলাস। ) 
ইত্যাি পদে নকল করিয়াছেন। জয়দেবের।--“ছৃদি বিসলতা হারে] নায়ং 
ভু্ম দায়ক:।” ইত্যাদি প্লোক হইতে বিদ্যাপতি)--“হাম নহ শক্বর ু বরদারী।” 
সি রামবন্ু "হর নই হে আমি যুধতী। কেনে হ্বালাতে এলে ৃতিপতি || করো না আমার 
ছুর্গতি। বিচ্ছেদে লাষণা, হরেছে বিবর্দ। ধয়েছি শঙ্করের আকৃতি || ক্ষীণ দেখে অঙ্গ, 
আজ অনক্, একি রঙ্গ ছে তোমায়। হয় ভ্রমে শরাঘাত ফেন করিতেছ বার বার। ছি ভিন 
বেশ, দেখে কও মহেশ। চেনন। পুরুষ প্রকৃতি। কে কালকুট নহে, দেখ পরেছি নীল রতন । 
অরুণ লোচম করে পতি বিরহে রোদন ৷ এ অঙ্গ আমার, ধুলায়, ধুসর | মাথি নাই বিভৃতি 1 
(বিদাপতি, শ্রীযুক্ত জগত তত সং্করণ, ১৫৫-১৫৬ পৃঃ) গানের ভাঁব টুরি 
করিয়াছেন। অপর একটি সংস্কৃত গ্লোক হইতে কবি-শেখর) "নিজকর, 
গল্পব দেহ না পরশই শঙ্কাই পদ্ষঙী ভানে। মুকুরতলে নিজ মুখ হেরি সুন্দরী শশি বলি 
ছেরই গ্রগানে || (পদকল্পতর ১৮৭১ পদ) চুরি করিয়াছেন) চোরের উপর বাটপার 
কষ্ককমল উহ] হইতে “প্যারী হেরি নিজ করে, নধর নিকরে, ভেবে শশী করে আবরণ 
করে” (দিবোগ্াদ) ইত্যাদি গানটি প্রস্তত করিয়াছেন। ইহা ইংরেজীর [812110] 
78358৫৪ অর্থাৎ সমভাব-রচন| নহে, ইহা সাহিত্যের ঘরে দিনে ছুপরে ডাকাতি । 
আমরা" এই শ্রবন্ধাংশে দেখাইতে চেষ্টা করিয়ীছি? কতগুলি ধর্ম গ্রসঙ্গের 
সীর্মা-বন্ধনীতে বঙ্গীয় কবিগণের প্রতিভা আবদ্ধ ছিল। যে পর্যাস্ত কোন 
শ্রক থানা কাব্োর সম্পূর্ণ বিকাশ না হইয়াছে, সে পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন যুগের 
কবিগণ ক্রমান্বয়ে চেষ্টা করিয়া তাহা প্রশ্ফূট করিয়াছেন। অপ্পর্ণ কাব্য এবং 
কাবযাসতত বিছিন্ন ভাবরাশি উভয়ই এইন্ূপ ক্রমে ক্রমে বিকাশ পাইয়াছে। 
কিন্তু বিকাশই সর্ফত্রপ্রন্কতির নিয়ম নহে। উদ্যানের কতকগুলি ফুল ফোটে, 
আবার কোন কোনটি কোরকেই শুষ্ক হয়। সেইকূপ কবিকম্বণ চত্তী, কেতকা 
দাস ও ক্ষেমাননের মনসার ভাসান, ঘনরামের ত্্ীধঘমঙ্গল প্রভৃতি 
স্র্ণ কাব্যগুলির পারে সতযনারায়ণের পাঁচালী, শণির পাঁচালী, ধান্যপুরিমা 
ব্রত- গীতি প্রভৃতি অসম্থ্য খপ্জকাব্য দৃষ্ট হয়, সে গুলিতে উদগম আছে, বিকাশ 
নাই। আবরে খাটি স্বর্ণের পাঙ্খে, ঈধৎ স্র্ণে পরিণত লো যেয়প দেখা 
ত্ী কারা, পরপূরাণ প্রহতির পার্থে এইগুলি সেইনপ দেখায়। 
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কাব্যগুলির সম্পকে এই অন্ুকরণবৃততি, নি্দনীয় কি প্রশংসনীয় ঠিক 
বল্লিতে পারি না। তবে বোধ হয ক্রমে ক্রমে গঠিত প্রাচীন বন্গীয় প্রত্যেক 
কাব্যেই নিগুণত| ও অভিনিবেশযুক্ত সৌনর্্য অধিক লক্ষিত হয়। দোষ এই, 
এই মব কাব স্বাধীনতার বায়ু বহে নাই, কনার উন্মাদকর দ্প্ন ও তথ্ধমদরির 
আবেশ নাই। কাব্যগুণির পুরুষ চিজ গ্রায় তাবতই সমাজের কঠিন 
নিয়মের বশবর্তী, বিপদের সময় স্বীয় চেষ্টা ব্যবহারে অনিচ্ছুক--অলৌকিক 
দৈব শক্তির উগর অনুচিত বিশ্বাস পরায়ণ। যে জাতির শাসনে দাসপ্। চিন্তায় 
দাদত্ব, সমাজে দীসত্ব, তাহাদের সাহিত্যে অন্তরূগ হইবে কেন? আমরা! যাহা, 
তাহা ভূলিব কিরূগে? স্বপ্রকৃতি তাহ! হইতে মুছিয়৷ ফেলিব কিরূগে? 

কিন্ত সদ্য প্রন্মটিত পুঙবাসের গ্যায় বৈষবীয় গীতি-রাশি, একটি 
্াধীন মুখবর-ভাব-জাত। দেই ভাবের নাম গ্রেম। 'লঙ্কোদর 
'নাতী স্থগভীর', ও আঙ্ানুলদ্বিতবাছ'র গ্ঘায় রাশি রাশি মংস্কৃতের 
আবর্জনা বন্নপাহিত্য কলুষিত বরিয়াছিল।, সন্যজাতি এই ভাবট 
অগ্ররূত উপম| রাশির স্থলে “শীতের ওঢ়নীপিয়া, গিবিষীয় বা। বরযার ছত্র গিয়! 
দরিচার না (ব্যাপতি)” প্রভৃতি প্রকৃত কথ! জাগাইয়। দিল। আয়দের 
ঘরকে দিয়! যে দিন “দেহিপন গাব মু" গাওয়াইয়াছিলেন, সেদিন 
মমাজ-মংস্ারে গ্রাণ-হারা যন্ত্র গ্রায় মান্য দাতে জিত কাটিয়া একটি 
দৈবঘটনা! ছার! তাহার বুখ্যা করিয়াছিল কিন্তু ভানদাস যে দিন 
পনি যায় চাদ বান গ্থাম অঙ্গে দিয়া গা" ( গদকয়ত ১১**গ7)” ও কুধকমল “অতুল 
রাতুল কিব] চর ঢুখানি, আলতা পরাত বধু কতই বাথানি" (দিবোম্বাদ) রচন| বরিয়- 
ছিলেন মেদিন আর ব্যাথ্যার প্রয়োজন ছিল না। জাতীয়-ভ্রীবনে গ্রেম 
ফিরিয়া আসিয়াছির) তাই বলিতেছিবাম। এই অধীনন্বন্ধী গ্াটান 
বঙ্গদাহিত্যে বৈষাবীয় গদে স্বাধীনতার বায়ু খেলা! করিতেছে 


